ী 
রা 
ধার ক্রমাবি 


দর্শনে 
নও সাৰ 
হত্যে 


উন 
সা 
শ্পিভম্ 
১ 
লাস্শ 
৯৮4, 
তত 


এ 
» শু 
খাজ 
এ] 
ত্য 
বা 
গড 
€ 
ক 
ণাৎ 
প্রা 
2 ক 
লি 
ক 
তত 
1 
১ 
২ 


েকাম্পশব্ক ৩---- 

আনিযরজজন ম্খ্ধোপাখতাক্স 
আানেজিং ভিলেকল 

এ, সআুখখাক্জশী আতা €কাং প্রাঃ কি 
২. কব্পেখক ্ফোলার* কনিকা ভি! 


ওপখক্স কাশ ্াবণ, ১৩৫৯৯ 
ভ্বিভীকম দংস্ষলণ- ভ্ডান্রে, ১৩৩৬৪ 
স্ব্ল্য-_-৭২৬ € সাভি টাকা ১ মাত্র 


সুক্ঞাকন ২ - 
৯শশধন চক্রেবতণ 

কাাত্নিক? €জ্রস ও্রাঃ কিল 

২.৫ ভি. এল. লাক্স উ্রীট, কলিলিকাভা? 


ডক্টর ওীকুমার বন্দ্যোপাধ্যাকস 
অঙ্ধাম্পদেষু, 


প্রথম সংস্করণের ভূমিকা 


প্রত্যেক জ্রাতির দেহের কাঠামোর যেমন একট। ৫্বশিষ্ট্য আছে, তেমনই 
মনের কাঠামোরও একটা বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্যের জন্ত তাহার ধর্ম, 
দর্শন, সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতির ভিতরে অনেক সময় দেখ! দেয় এমন অভিনবত্ব-_- 
যাহা একাস্তভাবেই তাহার নিজন্ব। বৈষ্ণবধর্মের লীলাবাদ--বিশেষ করিয়! 
রাধাবাদ-_আমাদের জাতীয় মনন-বৈশিষ্র্যেরই গোঁতক। ধর্ম ও সাহিত্যের 
ভিতর দিয়া প্রকাশিত এই জাতীয় মনন-বৈশিষ্ট্য বহুদিন আমার মনকে নাড়। 
দিয়াছে, ন্ুতরাংজিনিসটিকে তাল করিয়! লক্ষ্য করিয়াছি-_সেই লক্ষ্য নিত্য নৃতন 
তথ্য ও দৃষ্টি দিয়াছে । জিনিসটির একটু ভিতরে প্রবেশ করিয়! আরও দেখিতে 
পাইয়াছি__রাধাবাদের ভিতর দিয়। আমাদের জাতীয় মনন-বৈশিষ্ট্যের যে পরিচয় 
পাওয়1 যায়__সে-বৈশিষ্ট্য শুধু রাধাবাদে নয়, ব্যাপকভাবে সে-বৈশিষ্ট্য ভারতীয় 
শক্তিবাদে। এই দৃষ্টি লইয়। ভারতীয় বৈষ্ণব-শাস্্ব এবং আহষঙ্গিক শৈব-শাক্ত- 
শাস্ত্র নূতন করিয়! অধ্যয়ন করিয়াছি, সেই অধ্যয়নের ফল বর্তমান গ্রন্থ । 

আমি গ্রন্থ-মধ্যে বলিয়াছি, বৈষ্ণব কবিগণ শ্রীরাধার একটি “কমলিনী' রূপ 
দেখিয়াছেন ; এ্রতিহাসিকের দুষ্টিতেও শ্রীরাধার একটি “কমলিনী" রূপ ধরা 
পড়ে। “কমলিনী"'র যেমন বনু স্তরের ভিতর দিয়! একট। ক্রমবিকাশের ইতিহাস 
আছে, শ্রীরাধারও তেমনিই ভারতীয় দর্শন এবং সাহিত্যের বিভিন্ন স্তরের ভিতর 
দিয়। বহুদিনের একটি ক্রমবিকাশের ইতিহাস আছে। বর্তমান গ্রন্থে শ্রীরাধার 
এই ক্রমবিকাশের ধারাটিই লক্ষ্য করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে । এই ক্রম- 
বিকাশের ইতিহাসের মধ্যে দর্শনের ধার! এবং সাহিত্যের ধার কি করিয়! মিলিয়া 
মিশিয়৷ এক হইয়া গিয়াছে তাহ! দেখাইবার চে! কর! হইয়াছে । 

্রন্থ-রচন। কার্যে কিছুদুর অগ্রসর হইয়া একবার কাশীর ুপ্রসিদ্ধ পঞ্ডিত 
মহামছোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের সহিত একদিন এ-বিষয়ে 
আলাপ-আলোচনার সুযোগ হুইয়াছিল এবং তাহার নিকট হইতে উৎসাহ- 
উপদেশও লাভ করিয়াছি । কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর সদানন্ 
ভাদুড়ী মহাশয় সংস্কত কলেজের গ্রন্থাগার হইতে প্রয়োজন-মত বই দিয়! আমাকে 
সাহায্য করিয়াছেন। তাহার বনু কাজের ভিতরেও তিনি বইখানির প্রথম 
দিকের কতগুলি ফর্মার মুদ্রণ পরীক্ষা! করিয়! বিষয়ের প্রতি তাহার অস্থরাগ এবং 


(1৮) 


লেখকের প্রতি তাহার শ্রীতির পরিচয় দিয়াছেন। আমি তাহাকে আযার 
আতস্তরিক শ্রদ্ধা এবং ধন্বাদ জ্ঞাপন করিতেছি। 

রন্থথানির রচন! শেষ হইয়! গেলে প্রথমাংশের অনেকখানি পাখুলিপি 
আমার অধ্যাপক, অধুনা কলিকাতা! সংস্কত কলেজের গবেষণ!-বিভাগের অন্ততম 
অধ্যাপক প্রীধুত দুর্গামোছন ভট্টাচার্য, এম্‌, এ, মহাশয়কে দেখিতে দেই) তিনি 
পাখুলিপি যত্ব করিয়৷ পড়িয়াছেন এবং স্থানে স্থানে সংস্কতের অন্থবাদের কিছু 
কিছু ক্রটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তিনিও তাহার বন্ুবিধ 
কাজের ভিতরে কিছু কিছু অংশের মুদ্রণ পরীক্ষ। করিয়াহেন। তিনি আমার 
অধ্যাপক ) সুতরাং দেহের দাবীতেই ভাহার নিকট হইতৈ সকল কাজ আদায় 
করিয়। লইয়াছি। গ্রস্থখানির নাম করিয়৷ দিয়াছেন কলিকাত। বিশ্ববিদ্ভালয়ের 
ভূতপূর্ব রামতন্থ ' লাহিড়ী অধ্যাপক শ্রীযুত খগেন্্রনাথ মিত্র এম্‌. এ, মহাশয় । 
তাহার কঠিন অন্ুস্থতার ভিতরেও তিনি গ্রস্থখানির প্রকাশ বিষয়ে আগ্রহ 
প্রকাশ করিয়।! আমার প্রতি তাহার অকুত্রিম ম্নেহের পরিচয় দিয়াছেন। 
বৈষ্ণব-সাহিত্যে তিনিই প্রথম রতি জল্মাইয়াছেন, সে-কথা সম্রদ্ধচিত্তে এই 
উপলক্ষ্যে শ্বরণ করিতেছি । 

বদ্ধুবর গ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায় গ্রন্থথানির প্রকাশের তার সাগ্রহে ও 
সযত্বে গ্রহণ করিয়! আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। 

রন্থখানির যুদ্রণ যথাসভ্ভব নিভূল করিবার চেষ্ট! করিয়াছি; সংঙ্কত নতি 
বাছুল্যের জন্মই বিশেষ করিয়া সাবধান হইতে হইয়াছে। কিন্তু সাবধান হওয়| 
সত্ত্বেও ছু'একটি ভুল যে থাকিয়! যায় নাই, এমন কথ! বলিতে পারি না,__কিছু 
কিছু ভূলক্রটি পাঠকের চোখে পড়িলে তাহার জন্ মার্জন! চাহিতেহি। গ্রস্থ- 
খানির শেষে গ্রন্থ-সথচী এবং শব্দ-হ্চী করিয়! দিয়াছেন আমার কৃতিমান্‌ 
প্রিয় ছাত্র শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায় এম্‌, এ। প্রীতির বিনিময়েই তাহার এই 
পরিশ্রম । 


গ্েন্থকার 


সুচী-পত্র 


ভূমিক। রি এ ও 1/০---'4/৬ 
র প্রথম অধ্যায় | 
এ মূল-_ প্রাচীন ভারতীয় শক্তিতত্ ৮৯, ১--১৩ 
| দ্বিতীয় অধ্যায় 
শ্রীহক্ত ও গ্রীদেবী বা লক্ষীদেবীর প্রাচীন ইতিহাস "* ১৪__২২ 
তৃতীয় অধ্যায় 
পঞ্চরাত্রে বিষু-শক্তি শ্রী ব| লক্ষ্মী *** *** ২৩__৩% 
চতুর্থ অধ্যায় 
পাঞ্চরাত্রে বগিত শ্তিতত্ব ও কাশ্মীর-শৈবদর্শনে ব্যাখ্যাত 
শক্তিতত্বের মিলি *** ৩৬--৪৬ 
পঞ্চম অধ্যায় 
পুরাণাদিতে ব্যাখ্যাত বৈষুব-শক্কিতত্ব *** ৪৭_-৭৯ 
(ক) পুরাণাদিতে লক্ষমী-সন্বন্ধীয় কিংবদস্তরী ও উপাখ্যান ৪৯-__-৫& 
(খ) তাত্তিক দৃষ্টিতে পুরাণ-বণিত বিষুশক্তি ও বিষুমায়া &৫--৭৯ 
যন্ঠ অধ্যায় 
্রী-সশ্্রদায়ে ও মাধবী"সপ্প্রদায়ে ব্যাখ্যাত বিষুশকি শ্রী ৮*--৯৪ 
ূ সপ্তম অধ্যায় 
রাধার আবির্ভাব *** » *চ? ৯৫--১৭৫ 
(ক) রাধারষের জ্যোতিষ-তত্বর্ূপে ব্যাথ্যা *** ৯৬--৯৯ 
(থ) বিবিধ পুরাণাদিতে রাধার উল্লেখ রি ৯৯__১০৯ 


(গ) প্রাচীন সাহিত্যে রাধার উল্লেখ *** '* ১১০--১৩৫ 


(0৭) 


(ঘ)১র্্কেতে রাধা-প্রেম-গীতিকা ও পাখি 
প্রেমগীতিকার সংমিশ্রণ 
ডে) বৈষ্ণব প্রেমণ্কবিত| ও প্রাচীন তারতীয় 
প্রেম-কবিতার ধার! 
অষ্টম অধ্যায় 
৮্র্দে ও দর্শনে রাধা - 
নবম অধ্যায় 
পূর্বালোচিত প্রাচীন ভারতীয় বিবিধ শক্তিতত্ব ও 
গৌড়ীয় রাধাতত্ব - 
দশম অধ্যায় 
৬দার্শনিক রাধাতত্বের বিৰিধ বিস্তার - 
একাদশ অধ্যায় 


পৈত-টরিতায়তে ব্যাথ্যাত গৌরতত্ব ও রাধাতত্ব. 


দ্বাদশ অধ্যায় 
বৈষ্ব-সহজিয়। মতে রাধাতত্ব 
১ ভ্রয়োদশ অধ্যায় 
রাধা-বল্পতী? সম্প্রদায়ের রাধ! ও বাঙালী বৈষ্ণব 
কৰিগণের “কশোরী'-তত্ব *** 


চতুর্দশ অধ্যায় 


বল্পত"সম্প্রদায়ের হিন্দী-সাহিত্যে রাধা 

পঞ্চদশ অধ্যায় 
পরবতী কালের রাধা *** 
পরিশিষ্ট (ক). **, *** 
পরিশিষ্ট ধ). * 
গ্রন্থপঞ্জী **+ 


রি তত 


১৩৫---১৪৩ 


১৪৩-১৭৬ 


১৭৬২৪ 


২০৬-_-২.১০ 


২১১---২৩৬ 


বনজ 


২৩৭---২৫৬ 


২৫১---২৬৪ 


২৬৪৫---২৭৬ 


২৭৭---২৯৮ 


২৪৯--৩৩৪ ৭ 
৩০৯--৩২২ 
৩২৩." ৩৪১ 
৩৪২--৩৪৭ 


৩৪৭---৩৬৮ 


প্রথম অধ্যায় 


রাধাতদ্বের মুল--প্রাচীন ভারতীয় শক্তিতত্ব 


রায় ঘাদশ শতক হইতে বাঙলাদেশে যে বৈষ্ব-সাহিত্য রচিত হইয়াছে 
'ভাছার বৈশিষ্ট্য রাধাবাদে। বাঙলাদেশের প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-কবি জয়দেব | 
বিষকুর পূর্ণাবতার ভগবান প্রীফের প্রেমলীলা লইয়াই জীহার সিদ্ধ গীত- 
গোবিন্ব' কাব্য রচনা করিয়াছিলেন? কিন্তু এই প্রেমলীলার বিষয় শরীর, 
আশ্রয় ্রীরাধা। রাধাকে অব করিয়াই সকল প্রেমলীলার দ্ৰুতি | বিষয়- 
স্বরূপ কৃষ্ণের রাধিকাই আশ্রয়-্বরূপ হওয়াতে বাঙলার বৈষব-কবিভারও 
রাধিকাই মুখ্য আশ্রয় হইয়! উঠিয্াছেন। জয়দেবের সমসাময়িক গ্রীধরদাসের 
(ত্রয়োদশ শতকের প্রথম তাগে ) সং্কত-কবিতা-সঙ্কলন গ্রন্থ 'সদৃকিকর্ণামূতে' 
যে বৈষ্ঞব-পদদাবলী পাওয়া যায়, রাধাকষ্জের প্রেমই তাহার অধিকাংশের 
অবলম্বন। তৎপরবর্তা কালে বাঙলার কৰি চতীদাম এবং বৃহত্বর বঙজ্ের! 
অন্তর্গত মিথিলার কৰি বিদ্যাপতি যে বৈষ্ণব-কবিতা রচনা করিয়াছেন রাধাই 
সেই বৈষব-কবিতার প্রাণ। যোড়শ শতাবীতে মহ্াপরছথ প্রীচৈতক্জদেবের 
ধর্মপ্রেরণায় বড় গোস্থামী এবং অমংখ্য দার্শনিক এবং কবিতজ্জগণের সম্মিলিত 
সাধনায় যে প্রেমধর্ম এবং প্রেম-সাহিত্য গড়িয়া উঠিল, শ্রীরাধার পরিকল্পনাই 
তাহাতে একটা অভিনব চারুত্ব এবং বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে । অবহ্থ বাওলা- 
দেশ ব্যতীত ভারতবর্ষের অন্য কোন অঞ্চলে যে এই রাধাবাদের কোন প্রচার 
এবং প্রমার ঘটে নাই তাহ। নহে; এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা আমরা যথাস্থানে 
করিব। এখানে সংক্ষেপে শুধু এইটুকুই বলা চলে যে, এই_রাধাবাদ বাঙলার 
ধর্ম ও সাহিত্যের উপরে যে ব্যাপক এবং গভীর, প্রভাব বিস্তার করিয়াছে 
ভারতের অন্তর কোথাও তাহা করে নই বাঙলার বৈষবের প্রমারাধ্য 
দেবতার দবতার প্রি ন নাহটি ছইল রাধার বাঙালীর প্রতাবেই আজও ধাম 
বন্দীবনে দয় রাধে ধ্বনি দিয়। প্রবেশ করিতে হয়, বাঙলার বৈষ্ণব ভিখারী 





২. শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ--দর্শনে ও সাহিতো 


আজও “জয় রাধে' বলিয়াই ছুয়ারে ছুয়ারে ভিক্ষা করিয়! বেড়ায়। বাগ্তালীর 
এই রাধা-প্রীতি অতি সহজ সরল অথচ অতি গভীর এবং মধুর দ্ধপে প্রকাশ 
লাভ করিয়াছে গোবিন অধিকারীর গুক-সারীর দ্বন্ে।১ 

বাগুলাদেশের ধর্মে এবং সাহিত্যে- শুধু বাঙলাদেশ নহে, ভারতবর্ষের ধর্মে 
ও সাহিত্যে-_আমরা রূপ ও তত্ব মিশ্রিত রাধার যে মৃর্তিখানি পাইতেছি তাহার 
ভিতরে প্রধানতঃ দুইটি উপাদান লক্ষ্য করিতে পারি; একটি হইল দার্শনিক 
তত্ত্বের দিকৃ বা ধর্মতত্তের (00:901085 ) দিকৃ, অপরটি হইল কাব্যোপাখ্যানের 
দিক। রাধার ভিতরে এই উভয় দিকৃূই একটি আশ্চর্য অবিনাবন্ধ ভাব লাভ করিয়। 


১ শুক বলে, আমার কৃষ্ণ মদনমোহন । 
সারী বলে, আমার রাধা বামে যতক্ষণ, 
নৈলে শুধুই মদন। 
স্তক বলে, আমার কৃষ্ণ গিরি ধরেছিল। 
সারী বলে, আমার রাধা শক্তি সঞ্চারিল, 
নৈলে পারবে কেন? 
শুক বলে, আমার কৃষ্ণের মাথায় ময়ূর পাখা। 
সারী বলে, আমার রাধার নামটি তাতে লেখা, 
এ যেযায় গে দেখা । 
শুক বলে, আমার কৃষ্ণের চুঢ়। বামে হেলে । 
নারী বলে, আমার রাধার চরণ পাবে ব'লে, 
চূড়া তাইতে হেলে । 
সং ঙঃ ঙঃ ও 
গুক বলে, আমার কৃষ্ণ জগৎচিন্তামণি | 
সারী বলে, আমার:রাধ! প্রেমপ্রদ্বায়িনী, 
সে তোমার কৃষ্ণ জানে। 
গুক বলে, আমার কৃষেের বাণী করে গান। 
সারী বলে, সত্য বটে, বলে রাধার নাম, 
নৈলে মিছে সে গান। 
গুক বলে, আমার কৃষ্ণ জগতের গুরু ৷ 
সারী বলে, আমার রাধা বাঞাকল্পতর, 


নৈলে কে কার গুরু? ইত্যাদি 


ভ্রীপাধার ক্রমবিকাশস্্দর্শনে ও সাহিত্যে ৩ 


আছে। যে রূপে সে আযাদের ধর্মে ও সাহিত্যে প্রতিষ্ঠ। লাভ করিয়াছে তাছার 
দুষঠতম পরিচয় পাই একটি ভক্তকবির গানের একটি পদে £ 
“সে যে চেতন-জলের ফুটন্ত ফুল, 
তাই লোর্কে বলে কমলিনী 1; 

রাধা সত্য-সত্যই কমলিনী। ভারতীয় মনের চেতন-সলিলের অস্তস্তলে 
গভীর চিত্তভূমির ভিতরে যে পরমশ্রেয়োবোধ, যে পরমপ্রেম, সৌন্দর্য এবং 
মাধূর্ষ-বোধের বী লুক্কায়িত ছিল, বহুকালের ধীর-হুকুমার পরিণতির ভিতর-. 
দিয়া অধ্যাত্তন্বে এবং বূপেশ্রসে-মাধূর্যে সে আমাদের ধর্মে ও সাহিত্যে পরিপূর্ণ 
কমলিনীর ন্যায়ই বিকাশ লাত করিয়াছে । এই পুর্ণবিকশিত কমলিনীর উৎপত্তি 
ও-ক্রমবিকাশের ইতিহাস জানিতে হইলে আমাদিগকে তাই মুখ্যতঃ উপরোক্ত 
উততয় দিকেই অনুসন্ধান করিতে হইবে, প্রথমতঃ তত্তবের দিকে, দ্বিতীয়তঃ 
কাব্যোপাখ্যানের দিকে |. 

এই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হলে আমরা! দেখিতে পাইব, রাধাবাদের বীজ 
রহিয়াছে ভারতীয় সাধারণ শক্তিবাদে? সেই সাধারণ শক্তিবাদই বৈষণৰ ধর্ষ 
এবং দর্শনের সহিত বিভিন্ন ভাবে যুক্ত হইয়া বিভিন্ন যুগে এবং বিতিন্ন দেশে 
বিচিত্র পরিণতি লাভ করিয়াছে $ সেই ক্রমপরিণতির একটি বিশেষ অভিব্যক্তিই 
রাধাবাদ। যিনি ছিলেন বিশুদ্ধ শক্তিরূপিণী, ক্রমপরিণতির প্রবাহের ভিতর 
দিয়া তিনিই আসিয়া রূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন পরমপ্রেমনপিণী মুভিতে । এই 
যে বিশুদ্ধ শক্তিরূপিণীর পরিপূর্ণ প্রেমরূপিশীতে পর্ধবসান, ইহা শুধু তন্ব-পরিণতির 
ভিতর দিয়াই ঘটিয়! ওঠে নাই; এই র্বপান্তরের ভিতরে গভীর প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছিল বহু লৌকিক ্রুতি-ম্বতি-বাহিত প্রেমোপাখ্যান। এই উপাখ্যানগুলি 
তাহাদের লোকপ্রিয় কাব্য-চমৎকারিস্ববের জন্ত ক্রমেই বৈষ্ণৰ শাস্ত্রে ও সাহিত্যে 
গৃহীত হইতে লাগিল; এই উপাখ্যানগুলিকে শ্বীকারের ফলে তত্বৃ্টিতেও 
অনেক পরিবর্তন অবশ্থস্ভাবী হইয়া উঠিল। ফলত: দেখ! যায়, বৈষ্কব ধর্মে এবং 
দর্শনে শক্কিবাদের যে ক্রমপরিণতি তাহার পিছনে মুখ্য কারণ হইল ছুইটি; 
প্রথমতঃ, বিভিন্ন দেশের এবং বিভিন্ন কালের যে বিভিন্ন বৈষ্ণব তত্ব-সিদ্ধাস্ত 
তাহার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিবার জন্ত বৈষণবদর্শনের শক্কিবাদের ভিতরে লান! 
পরিবর্তন সাধিত হইল; দ্বিতীয়তঃ, 'আবার বিভিন্ন কালের বু লৌকিক উপাখ্যান 
বৈষ্ণব ধর্ষে এবং সাহিত্যে স্বীকৃতি লাত করার ফলে উপাখ্যানগুলির সহিত 
মূল সিদ্ধান্তের সঙ্গতি রক্ষ! করিবার জন্ত কিছু কিছু তত্বৃষ্টির পরিবর্তন বা 


9৪ শ্রীরাধার ভ্রমবিকাশি --দর্শনে ও সাহিত্যে 


পরিবর্ধন 'প্রশ্লোজন হইল । এই উত্তয়বিধ কারণের দ্বার! প্রভাবান্িত হুইয়াই 
ভারতীয় শক্তিবাদের রাধাবাঁদে ক্রমপরিণতি। 

ভারতবর্ষ শক্তিবাদেরই দেশ । হ্ট্টিতত্বকে অবলম্বন করিয়া একটি অল্পষ্ট 
আদিদেবীর কল্পনা! অন্তান্ত দেশেও দেখা যায় এবং এই আদিদেবীতে মাতৃত্বের 
আরোপ করিয়া দেবীকল্পনা অন্তত্রও কিছু কিছু মেলে; কিন্ধ শ্রই বিশ্ব- 
প্রন্থতি একটি বিশ্ব-শক্তিকে ভারতবর্ষ তাহার ধর্মজীবনে যেমন করিয়া গ্রহথশ 
করিয়াছে, এমনটি আর পৃথিবীতে অন্য কোথাও দেখা যায় ন। এই শক্তিবাদের 
প্রতাব তারতবর্ষের শুধু শাক্ত ব। শৈব সম্প্রদায়ের উপরেই নয়? ইছার প্রভাব 
ভারতবর্ধের প্রায় সকল ধর্মন্প্রদায়ের উপরেই । এমন কি বৌদ্ধধর্ম এবং 
জৈনধর্ষের ভিতরেও বিবিধ দেবীর কল্পন! হিন্দুধর্ম হইতে নেহাৎ কিছু কম লছে। 
হিন্দধর্ষের ভিতরে শৈব বা শান্ত সন্প্রদায়গুলি ব্যতীত অন্য যতগুলি ধর্ম-সম্ত্রাদায় 
রহিয়াছে তাহাদের প্রত্যেকটির ভিতরে শক্তির কল্পনা এবং ধর্মমতে শক্তিবাদের 
প্রভাব অল্পবিস্তর বিদ্যমান রহিয়াছে । একথা শুনিতে প্রথমে একটু আশ্চর্য 
লাগিতে পায়ে, কিন্ত তৎসত্বেও ইহা অনন্বীকার্য যে বৈষ্ণব মতবাদগুলির উপরে 
শক্তিবাদের একটি বিশেষ প্রভাব রহিয়াছে। সাধারণভাবে বিষ্ণুর শক্তি লক্জী) 
রাম-সম্প্রদায়ে এই লক্ষ্মীর স্থান গ্রহণ করিয়াছেন সীতা; কষ্ণ-সম্প্রদায়ের ভিতরে 
রাধাই এই শক্তি। এ-বিষয়ে পরে আমর! বিস্তৃত আলোচনা করিতেছি । সৌর 
এবং গাণপত্য সম্প্রদায়গুলির ভিতরেও এই শক্তির কল্পনা রহিয়াছে। তঙ্তর- 
পুরাণাদি লৌকিক শাস্ত্রে হুর্য এবং গণেশের যত বর্ণন| ও ধ্যানমন্ত্র পাওয়! ঘায়, 
সেখানে দেখ! যায় যে শিব যেমন দুর্গা, পার্বভী বা উম! রূপ শক্তির সহিত ঘুগল- 
ভাবে বর্তমান, হুর্য-গণেশাদি দেবতারাও সেইরূপ নিজ নিজ 'বল্পভা'র সহিত 
যুক্ত। উমা-মহেশ্বরের যুগলমূতির ন্যায় ( অর্থাৎ শিবের বাম উরুতে উপৰিষ্টা উম1) 
শক্তি-সযন্থিত গণেশমূতিও পাওয়! যায়। দর্শনের ক্ষেত্রে যে-্জাতীয় দর্শনই 
ভারতবর্ষে যখন প্রাধান্য লাভ করুক না কেন, ধর্মের ক্ষেত্রে ভারতবর্ধের গণ- 
মানসের ভিতরে এই শক্তিবাদের বিশ্বাস স্থিরবন্ধ হইয়া! ছিল। তাই ভারতবর্ষে 
এমন ফোন দেবতা, উপদেবত! বা আবরণ-দেবতা। পাওয়! যাইবে না, পুরাণাদি 
শাস্ত্রে ব1 লৌকিক কিংবদস্তীতে বাহার কোন শক্তি কল্পনা কর! হয় নাই। 
লৌকিক দেবতাগণও সহায়হীন নন, ডাহারাঁও “শক্তি*সমহ্িত। পরদর্তভী 
কালের বজ্জযান বৌদ্ধধর্মের ভিতরে বিভিন্ন স্তরের বহু লৌকিক দেবতা নূতন 
করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের শক্তি কল্পনাও কর! 


শ্রীরাধার ক্রদবিকাশ- দর্শনে ও সাহিত্যে & 
হইয়াছে ।১ ভারতবর্ষের এই লৌকিক বিশ্বাস অঙ্থধাবন করিলে মনে হয়, 
তঙ্ত্ের মূল সিদ্ধাত্ত,__অর্থাৎ শিব এবং শক্তি কেহই আপনাতে আপনি পূর্ণ নম, 
তাহারা উভয়েই একটি পরম অত্বয় সত্যের ছুইটি খণ্ড অংশ মাত্র, যুগলেই 
তাহাদের পূর্ণ একন্সপ,--ইহা যেন ভারতীয় গণমনেরই একটি মূল সিদ্ধান্ত। 
এই জস্তই শক্তির সহিত যুক্ত মা হইলে কোন দেবতাই যেন পুর্ণ নহেন। এই 
শক্তিবাদের প্রভাবেই হয়ত পুরাণাদিতে সকল দেবতারই পর্বী করন! করা 
হইয়াছে । ইন্দ্র, বরুণারদি প্রসিদ্ধ দেবতাগণেরই যে পত্রী রহিয়াছে তাহা! নহে ; 
এক ব্রঙ্গবৈবর্তপুরাণের একটি অধ্যায়েই বহু গৌণ দেবত। ও দেবস্থানীয় ব্য্জি 
ব৷ বন্তর পত্বী-কল্পনার একটি কৌতুহলপ্রদদ তালিক। দেখিতে পাই।* এই সকল 
পত্ধীই এই মুল প্রর্কতির কলা-স্বর্বপাঁ। এখানে মূল প্রককৃতিই আস্ভা! শ্রতি। 
শক্তিবাদের প্রতি ভারতীয় গণমনের এই জাতীয় একটি সহজাত প্রবণতার 
ফলে বহু দার্শনিক সিদ্ধাস্তকেই ভারতীয় গণমন নিজেদের মতন করিয়া! রূপান্তরিত 
করিয়া লইয়াছে । ফলে বেদাস্তের ব্রচ্ম এবং মায়ার তত্ব আসলে যাহাই থাকুক 
এবং বেদাস্তিগণ ইহাদের ভিতরকার সম্বন্ধ রিষয়ে যাহাই বলিয়! থাকুন না কেন, 
লোকবিশ্বাসে ইহার! শিব-শক্কির অন্থরূপ ভাবেই কল্পিত । আমাদের পরবর্তী 
আলোচনার ভিতরে দেখা যাইবে, পুরাণাদির ভিতরে বহু স্থানে মায়া এবং ব্রঙ্ম 
এই শক্তি-শক্তিমান্‌ রূপেই মোটের উপরে পরিকল্পিত হইয়াছেন । সাংখ্যদর্শনের 
ভাগ্যবিপর্যয়ও এইরূপেই ঘটিয়াছে। সাংখ্যের পুরুষ এবং প্রন্কতি দার্শনিক 
দৃষ্টিতে যাহাই হউক এবং তাহাদের ভিতরকার সম্পর্কের স্বরূপ লইয়া! তাঁকিকগণ 
যত হচ্ছ! তর্ক করুন ন! কেন, জনসাধারণের মনে এসম্বন্ধে সিদ্ধান্ত অতি সরল 


১ এই প্রসঙ্গে ডক্টর বিনয়তোষ ভট্টাচার্য প্রণীত [700181, 038001085% 10070211015 
এবং বর্তমান লেখকের 1) [70600 0061010 &0 18100 13500101517) গ্রন্থছয় দ্রষ্টব্য | 

২ কান্তিকের পত্বী যণ্ঠী, বহর পত্বী স্বাহাঁ, যজ্ঞের পরী দক্ষিণা, পিতৃগণের পরী ম্বধা; 
বায়ুর পত্রী স্বস্তি; পুষ্টি গণেশের স্ত্রী, তুি অনস্তদেবের পত্রী ; সম্পত্তি ঈশানের, ধূতি কপিলের, 
ক্ষম৷ ঘমের, রতি মদনের, উক্তি সত্যের পরী; দয় মোহের, প্রতিষ্ঠা পুণ্যের, কীতি হুকর্মের, 
ক্রিয়া উদ্যোগের, মিথ্যা অধর্নের, শাস্তি ও লজ্জা! সুশীলের ; বুদ্ধি, মেধা ও স্মৃতি জ্ঞানের ; 
মৃত্তি ধর্মের ; নিদ্র/ কালাগ্নিরত্রদেবের ; সন্ধ্যা, রাত্রি ও দিন কালের; ক্ষুধা ও পিপাদা 
লোভের ; গ্রভা ও দাহিকা! তেজের ; মৃত্যু ও জর! প্রন্রের ; গ্্ীতি ও তন্ত্রা সুখের ; শরন্থ! ও ভক্তি 
বৈরাগ্গোর পত্থী। রোহিণী চল্রের, সংজ্ঞা নুর্যের, শতরূপা। মন্থুর, শচী ইন্দ্রের, তারা বৃহস্পতির 
বনিতা । ইহার! সকলেই এক প্রক্ৃতিরই বিভিন্ন কলাম্বরপা । (প্রক্কৃতি খণ্ড ১ম অ-- 
বজবালী সং ।) 


৬ ভ্রীরাধার ক্রমবিকাশ--দর্শনে ও সাহিত্যে 


এবং স্পষ্ট $ সে সিদ্ধান্ত এই-_পুরুষ-প্রকৃতি শিব-শক্তিরই রূপাস্তর বা নাষাস্তর 
মাভ্র। তত্ত্রপুরাণাদির বহু স্থানেও এই যতেরই স্পষ্ট পোষকত৷ পাওয়! 
যাইবে। আবার রাধা-কুষ্ণ সম্বন্ধে গৌড়ীয় গোস্বামিগণ সিদ্ধান্ত অহ্সরণ 
করিয়! যত কথাই বলুন না কেন, কিঞ্চিৎ-তত্বজ্ঞানাভিমানী যে কোনও জন- 
সাধারণ ধলিবেন,- আসলে তো! উহ পুরুষ-প্রকৃতি, অর্থাৎ কিন! শেষ পর্যস্ত 
শিব-শক্তি ! 

আরও একদিক দিয়া ভারতীয় ধর্মমতের উপরে এই শক্তিবাদের গভীর 
প্রভাব লক্ষ্য করা যাইতে পারে, তাহা সাধনার ক্ষেত্রে। পুঁজা-পার্বণ, ব্রত- 
নিয়মাদি ব্যতীত হিন্দুধর্মের সাধকশ্রেণীর ভিতরে যে বিবিধ প্রকারের সাধন- 
পদ্ধতি প্রচলিত রহিয়াছে তাহার উপরে শক্তিবাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব 
অনেক রহিয়াছে। ইহ! ব্যতীত ভারতবর্ষের বহস্থানে কতগুলি ছোট ছোট 
ধর্মসম্প্রদায় রহিয়াছে, যাহাদের সাধন-্প্রণালী এই শিব-শক্কিবাদের উপরেই 
মূলতঃ প্রতিষিত। বিভিন্ন সহজিয় সম্প্রদায়, নাথ সম্প্রদায়,_এমন কি কবীর- 
পন্থী, বাউল প্রভৃতি সম্প্রদায়ও কতকাংশে এই শ্রেণীতৃক্ত।১ 

ভারতবর্ষের এই শক্তিবাদ বৈদিক কি অবৈদিক, এসম্বন্ধে সংশয় এবং বিতর্ক 
রহিয়াছে। শাক্ত তন্তরপুরাণ-পুঁজাপার্বণবিধি প্রসৃতির ভিতরে এই শক্তিবাদের 
মূল উৎস ধরা হয় খগবেদের ১*ম মণ্ডলের ১২৫ হুক্তটিকে ) ইহাই দেবী-হুত্ত 
নামে প্রসষিদ্ধ। কিন্ত একদল পণ্ডিত মনে করেন, এই শক্তিবাদ এবং শক্তি- 
পৃক্জার বহুল প্রসারে আর্ধেতর ভারতীয় আদিম অধিবাসিগণের দানই মুখ্য। 
এই সকল আধেতর জাতিগণের মধ্যে পিভৃপরিচয় ছিল গৌণ, মাতৃপরিচয়েই 
সম্তানের পরিচয় । সমাজ-জীবনের এই মাতৃতান্ত্রিকতাই ধর্মজীবনেরও নিয়ামক 
হইয়! উঠিয়াছিল ? এই ভাবেই তাহাদের ধর্মে মাতৃপ্রাধান্টের প্রতিষ্ঠা এবং 
হয়ত এই মাতৃপ্রধান ধর্ষকে অবলম্বন করিয়াই শক্তিবাদের উত্তব এবং 
ক্রমপ্রসার। বেদে অবিসংবাদিত ভাবে পুরুষ-দেবতারই প্রাধান্ত। দ্ু'চারিজ্জন 
স্রী-দেবতার যে উল্লেখ ও বর্ণনা রহিয়াছে তাহা তুলনায় একেবারেই গৌণ। 
অন্তদিকে দেবী এবং দেবীপু্ধার উল্লেখ প্রাচীন ইতিহাস-পুরাণ-কাব্যে যাহা 
পাওয়া যায় তাহাতে দেবীর পার্বত্য বন-প্রদেশের আর্যেতর অধিবাসিগখ কর্তৃক 
পুজিত হইবার সমর্থন যথেষ্ট মেলে । এ-সকল বিষয়ে পূর্বেই বহু আলোচনা 
হইয়াছে বলিয়া আমি আর বিস্তারিত আলোচনায় প্রবেশ করিলাম ন!। 

১ এ-বিষয়ে লেখকের 01)50829 791161085 08185 গ্রন্থখানি টব । 


শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ- -দর্শমে ও সাহিত্যে ং 
আসলে আমর! ছজিকার দিলে ছিন্মুধর্ম বলিয়া ঘষে ধর্মকে অভিহিত করি 
তাহা একটি জটিল মিশ্রধর্ম ; বহুদিকের বহধার! আসিয়া! একত্র হইয়া তাহার 
বর্তমান ব্-বিচিত্রর্ূপ সম্ভব করিয়া! তূলিয়াছে। দেবীপুজার উত্তব এবং প্রচলন 
'আর্ধজাতি অপেক্ষা! আর্ধেতর ভারতীয় আদিম অধিবাসিগণের মধ্যেই হুইরার 
অধিক সম্ভাবন! থাকিলেও একথ! আদ স্বীকার করিতে হইবে যে, এই দেবী- 
পুজাকে মূলতঃ অবলম্বন করিয়া ভারতীয় শক্তিবাদ আজ যে ক্নপ পরিগ্রহ 
করিয়াছে তাহার ভিতরে উন্নত দার্শনিক এবং আধ্যাত্মিক দৃষ্টিসম্পত্ন আর্ধমনীষি- 
গণের দানও যথেষ্ট । আর্ধেতর জাতিগণ বিশ্বাস, সংস্কার, কল্পনা, পৃজা-প্রকরণ 
প্রভৃতি তথ্য সরবরাহ করিয়াছেন, আর আর্ধ দার্শনিক প্রতিভ1 তাহাতে নিরস্তর 
উচ্চ দার্শনিক তত্ব এবং আধ্যাত্ব-অ্থৃভূতি সংযুক্ত করিয়াছেন। এই জন্তই কালী, 
তার! প্রভৃতি দেবীর দশমহাবিগ্যাক্বপ একাধারে অসংস্কত আদিম সংগ্কারের-_ 
আবার অন্তদিকে গভীর আধ্যাত্ষিক তত্বের-_প্রতীকব্ধপে আমাদের নিকট দেখ! 
দিয়াছে । এই জটিল সংমিশ্রণ আমাদের সমাজ এবং ধর্মের অর্বত্রই বিদ্যমান । 
খগ বেদের যে হুক্তটি দেবীন্ক্ত নামে পরবর্তী কালে প্রসিদ্ধি লাত করিয়াছে, 
আসলে তাহ অস্ভ,ণ খষির বাকৃনায়ী ব্রঙ্গবাদিনী কন্ার উক্তি । শ্বরূপ-প্রতিষ্ঠার 
ফলে তাহার ব্রহ্মতাদাত্ব্য লাভ ঘটিয়াছিল) সেই ব্রক্ষতাদাত্ব্য উপলব্ধির মুহূর্তে 
তিনি অনুভব করিয়াছিলেন, প্বরক্গস্বন্নপা আমিই রুজ্্রবন্থ, আদিত্য এবং বিশ্ব 
দেবগণরূপে বিচরণ করি + মিত্র-বরুণ, ইন্দ্র-অগ্নি এবং অক্টিনীকুমারত্বয়কে আমিই 
ধারণ করি। আমি শত্রহস্তা সোম, স্বষ্টাঃ পৃষা এবং ভগ নামক দেবতাগণকে 
ধারণ করি, যজ্ঞের যজমানের জন্ত আমিই যজ্ঞফলরূপ ধন ধারণ করিয়| থাকি। 
আমি জগতের একমা'্র অধীশ্বরী, আমি ধনদাত্রী ; আমিই যজ্ঞাঙ্গের আদি-- 
জ্ঞানক্বপা ; বহুভাবে অবস্থিত, বহুভাবে প্রবিষ্টা আমাকেই দেবগণ ভজন 
করিয়! থাকেন। জীব যে অন্ন তক্ষণ করে, দেখে, প্রাণ ধারণ করে,--এ সকল 
আমা কর্তৃকই সাধিত হইতেছে ; এই রূপে যে আমাকে বুঝিতে না পারে সে-ই 
ক্ণিগত। প্রাপ্ত হয়। আমি নিজেই এই সব যাহা! কিছু বলি, দেবত1 এবং মানবগণ 
কতৃক তাহাই সেবিত হয়; যাহাকে যাহাকে আমি ইচ্ছা করি তাহাকে 
তাহাকে আমি বড় করিয়া তুলি ; তাহাকে ব্রক্গা,তাহাকে খধি, তাহাকে জুমেধ! 
করি। ব্রঙ্গবিদ্বেধী হননযোগ্যের হননের নিমিত্ত আমিই কুজ্রের জন্ত ধুতে জ্যা 
আরোপণ করি, জনগণের জন্য (রক্ষার জন্য, কল্যাণের জন্য ) আমিই সংগ্রাম 
করি; আমিই ছ্যলোকে ও ভূলোকে সর্বতোভাবে প্রবিষ্ট হইয়। আছি । এই 


৮ স্রীরাধার ভ্রমবিকাশ-_-দর্শনে ও সাহিত্যে 


সফলের (দৃশ্তমান সব কিছুর ) পিতাকে আমিই প্রসব করি) ইহার উপরে 
আমার যোনি-জলে- _অন্তঃসমুদ্ধে (সায়ণ"মতে সমস্ত এখানে পরমাত্বা। জল 
ব্যাপনশীল। ধীবৃত্তি )। এই জন্যই বিশ্বভুবনকে আমি বিবিধভাবে ব্যাপ্ত করিয়া 
অবস্থান করি; এ দ্যলোককেও আমিই দেহ ঘারা স্পর্শ করিয়া আছি। 
'আরভমাঁশ বিশ্বভুবনকে বায়ুর ন্যায় আমিই প্রবতিত করি, আমি ছ্যলোকেরও 
পর, আমি পৃধিবীরও পর-_ইহাই আমার মহিম1”।১ 

এখানে উদগীত হইয়াছে আত্ম-শ্বরূপ পরমব্রক্মেরই মহিযা,-তিনিই সর্বভূতে 
বিরাজমান থাকিয়! সকল কিছু ধারণ এবং পরিচালন করিতেছেন । যেখানে যাহা 
কিছু হইতেছে, যেখানে যে কেহ যাহা কিছু করিতেছে--এই সকল হওয়াও কর! 
ক্রিয়ার যূলে রহিয়াছে তাহারই এক সর্বব্যাপিনী শক্তি । তিনি সর্বশক্তিমান্- 
সেই সর্বশক্তিমানের অনস্ত শক্তিই সর্বক্রিয়ার মূল কারণ, সর্জ্ঞানের মূল কারণ ) 
এই ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়াস্মিক! বিশ্বব্যাপিনী শক্তিই তো দেবী--তিনিই মহামায়া! । 
এখানে আত্মার মহিমাখ্যাপন উপলক্ষে ব্রন্ষের মহিমাখ্যাপন এবং ব্রন্দের মহিমা- 
খ্যাপনের ভিতর দিয়া ব্রঙ্মশক্তিরই যেন মহিম! কীতিত হইয়াছে। শক্তিমান এবং 
শক্তি অতেদ ; তথাপি ব্রঙ্গের মহিমাখ্যাপনের জন্তই যেন ব্রক্ষশক্তিকেই প্রধান 
করিয়া! দেখান হইয়াছে । এই যে শক্তি ও শক্তিমানের মূল অভেদত্ব সত্বেও অতেদে 
ভেদ কল্পন। করিয়া শক্তির মহিমা-প্রকাশ, এইখানেই ভারতীয় দার্শনিক শক্তি- 
বাদের বীজ । তগবানের অনস্ত শক্তি সকল দেশে সর্বকালে সকল শাস্ত্রেই শ্বীকৃত 
এবং কীতিত হইয়াছে; কিন্ত সেই শক্তিকে শক্তিমান হইতে পৃথক করিয়া 
তাহাতে একট শ্বত্ত্র সত্তা এবং মহিমা আরোপ করিয়া! স্বীয় মহিমায় শক্তিরই 
প্রতিষ্ঠা- ইহাই ভারতীয় শক্তিবাদের অভিনবস্ব। এই শক্িবাদ ভারতের যত 
ধর্মমতের ভিতরে যেভাবেই প্রবেশ করিয়াছে সর্বত্রই এই অভেদে ভেদবুদ্ধির 
মূলতত্বটি বর্তমান। উপরি-উক্ত বৈদিক হুক্তটির ভিতরে শক্তিমান্‌ ও শক্তি একাস্ত 
অবিনাঁভাবে বদ্ধ হইয়! আছে? কিন্ত এখানে যে একটি “ছুই"য়ের সুক্ষ কল্পনার 
ব্যঞ্জন! রহিয়াছে তাহাই পরবর্তা কালে বিবিধ ধর্মে ধর্ম-বিশ্বাস ও দার্শনিক তত 
উভয়ন্ধপেই বিচিত্র প্রতিষ্ঠ। লাত করিয়াছে । এই কারণেই বোধ হয় উপরি-উজ্জ 
বৈদিক হুক্তটি পরবর্তাঁ কালে শক্তিবাদের বীজরূপে পরিগৃহীত হইয়াছে । 
মার্কগেয় পুরাণের অস্তর্গভ দেবী-মাহাত্ব্যে যে শক্তিরূপিণী চত্ভীর তত্ব বণিত 
হইয়াছে, এই দেবীস্থক্তই তাহার ভিভ্তিতূমি বলিয়া! পরিগৃহীত হয়। অবস্ঠ 


১ অহং র্রেভিরবনতভিষ্চরামি ইত্যাদি । (১১1১২৫1১-৮) 
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মার্কগ্ডেয় পুরাণে বণিত দেবী-মাহাত্ত্যের সহিত নিকটতর ধোগ দেখা যায় অথ্ব- 
বেদের আর একটি সথক্তে বণিত দেবীর সহিত। সর্বভৃতাধিষ্ঠাত্রী দেবীকে এখানে 
'ইন্জর-জননী বলিয়া অভিহিত কর! হইয়াছে এবং এই ইন্ত্র-জলনী দেবীর নিকটে 
যেভাবে প্রার্থনা জানান হইয়াছে তাহ! মার্কগেয় চণ্ডীর অন্তর্গত এই জাতীয় 
প্রার্থনাকেই স্মরণ করাইয়! দিবে ।১ বেদের 'রান্রি-সুক্ত'টকেও দেবীর সহিত 
এক করিয়। লওয়া হয় । পুরাণাদিতে দেখিতে পাই, দেবীকে বনস্থানে “রজনী'- 
রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে । তত্ত্রাদি শাস্ত্রে দেখি, দিন শিবের এবং রাত্রি শক্তির 
প্রতীক । অধর্ববেদের প্রসিদ্ধ “পৃথিবী-সৃক্তেঃ (১২।১) পৃথিবীকে বিশ্বজনলী 
দেবী রূপে বর্শন! করা হইয়াছে ; বেদে রণিত পৃথিবীর এই দেবীমৃর্তির সহিত 
পরবর্তী কালের বিষ্ণুর ভূ-শক্তির পরিকল্পন! ক্রণ করা যাইতে পারে ।* ইহার 
পরে শ্রুতির ভিতরে আমরা শক্তির আর লক্ষণীয় উল্লেখ পাই কেনোপনিষদে, 
যেখানে ব্রহ্গশক্তিই যে আসল শক্তি-সেই শক্তিই যে অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র প্রভৃতি 
সকল দেবতাগণের ভিতর দিয়! ক্রিয়মাণ1--দেবতাদিগকে এই তত্ব শিক্ষাদানের 


সরা ৯ পপ াপসপপাপসপ পপাপিপালাাপাসপপপপপপপা শশী 


১ সিংহে ব্যাস্র উত যা পৃদাকো 
ত্িষিরগ্র ব্রাঙ্গণে হুর্যে যা। 
ইন্ত্রং যা! দেবী হুভগ! জজান 
সন তু বর্চন! সংবিদানা ॥ 
যা হস্তিনি হীপিনি যা হিরণ্যে 
ত্বিষিরগ্ন» গোষু ঘা পুরুষেধু। 
ইন্তরং য| দেবী ইত্যাদি । 
রথে অক্ষেত.যভন্ত বাজে 
ৰাতে পর্জন্যে বরুণহ্য শুল্যে । 
ইন্ত্রং যা! দেবী ইত্যাদি । 
রাজন্যে ছুন্দুভাবায়তাধা- 
মখ্বস্ত বাজে পুরুষস্ত মায়ৌ । 


ইন্ত্রং য! দেবী ইত্যাদি । 
যে দেবী সিংহে ব্যান্ত্রে এবং যে দেবী সর্পের ভিতরে ; দীপ্তি ধিনি অগ্রিতে, ত্রা্গণে, হৃর্যে ; 


ইন্ত্রকে জন্ম দিল্লাছেন যে মুভগ! দেবী, তেজোদীপ্তা সেই দেবী আমাদের নিকটে আনুন । .যিনি 
হস্তীতে, ্বীপীতে, ধিনি হিরণ্যে,-_দীপ্তি যিনি জলরাশিতে, গোসমূহে, পুরুষসমূহে ; ইন্ত্রকে জন্ম 
দিয়াছেন, ইত্যাদি । যিনি রথে, অক্ষসমূহে খষভের শক্তিতে ; যিনি বাতাসে মেঘে এবং 
বরুণের শক্তিতে ; ইন্ত্রকে জন্ম দিয়াছেন যে দেবী ইত্যাদি । যিনি রাজগ্যে ছুন্দুভিতে ; যিনি 
অস্থের গতিতে, পুরুষের গর্জনে ; ইন্জকে জগ্ম দিয়াছেন ইত্যাদি । ( ৬৩৮1১-৪ )। 

২ নারায়ণোপনিষদে পৃথিবীকেই গ্রীদেবীরাপে বর্ণন। কযা হইয়াছে। 


১৩ শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ--দর্শনে ও সাহিত্যে 


নিমিত্ত সাক্ষাৎ ব্রন্মবিপ্তা বহ-শোতমান! হৈমবতী উমা দ্ূপে আকাশে আবিভূতি! 
হইলেন ।১ “হৈমবতী" এখানে হেমমত্তিত1 এই অর্থে প্রযুক্ত, কিন্ত এই 'হৈমবর্তীঃ 
বিশেষণই বোধ হয় উত্তরকালে দেবীকে হিমালয়পর্বত-দুহিতা৷ হইয়া উঠিতে : 
সাহায্য করিয়াছে । বৃহদারণ্যক উপনিষদের ভিতরে আমরা আর একটি 
উল্লেখযোগ্য শ্রুতি লক্ষ্য করিতে পারি। সেখানে বল! হইয়াছে, আত্মাই 
আদিতে সম্মাত্ররূপে একাকী অবস্থান করিতেছিলেন। সেই আত্ম কখনও রমণ 
করিতে পারেন নাই, কারণ একাকী কেহ রমণ করিতে পারে না? সুতরাং তিনি 
দ্বিতীয় কাহাকেও ইচ্ছা করিলেন। তাহার যে আত্মভাব তাহা যেন স্ত্রী-পুরুষের 
গভীর আলিঙ্গনাবদ্ধ একটি একীভূত ভাব? তিনি তদ্বিধ নিজকে দ্বিধ! বিভক্ত 
করিলেন, স্ত্রী ও পুরুবরূপে । ইহাই আদি মিথুন-তত্ব ঃ এই আদি মিথুন-তত্ত্বেরই 
প্রকাশ জগতের সর্বপ্রকার মিথুনের ভিতর দিয়া | শ্রুতিটি গভীর অর্থভ্োতক। 
এখানে দেখিতেছি, পরমসত্যের যে একরূপে অবস্থান তাহা যেন মিখুনেরই 
একট! অথয়াবস্থা ; সেই অদ্বয়ের ভিতরেই স্থুই লুকাইয়াছিল, এবং তাহাদের দ্বুই 
রূপে অভিব্যক্তি আত্মরতির প্রয়োজনে । এই আত্মরতির আনন্মসভ্ভোগছেতুই 
এক অদ্বয়তত্তবের যেন একটা কল্পিততেদ্‌ স্বীকার, একেরই ছুইন্ধপে লীলা । পর- 
বর্তী শাক্ততত্ত্রে এবং বৈষ্ণবমতেও এই মূল তত্বটি গভীরভাবে অনুস্যত রহিয়াছে। 
এই আত্মরতি এবং তঙ্নিষিত্ত একট! অতেদে ভেদ-কল্পনা ব্যতীত বৈষ্ণবগণের 
লীলাতত্বই দ্রাড়াইতে পারে না। পরবর্তী কালের শান্ত এবং বৈষ্ণব উভয় 
সম্প্রদায়তূক্ত সাধকগণই এই শ্রুতিটিকে প্রয়োজনাঙ্ুরূপ যথেষ্ট ব্যবহার করিয়াছেন। 

উপনিষদূগুলির তিতরে,__বিশেষ করিয়! বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য এবং প্রশ্নোপ- 
নিষদে”আর একটি মিথুন-তত্ব দেখিতে পাই । হ্ষষ্টিপ্রকরণের প্রসঙ্গে বন 
স্থানেই দেখি স্ৃষ্টিকাম প্রজাপতি প্রথমে একটি 'মিথুন' স্ষ্টি করিলেন, এই মিথুনের 
ছুই অংশকে সাধারণতঃ পপ্রাণ' এবং “রয়ি” বা 'প্রাণ' এবং 'অন্্', অথবা! 'অল্লাদ 
এবং “অন্ন' বলা হইয়া! থাকে । ছান্দোগ্যে “বাকৃ" ও 'প্রাণে'র মিথুনের কথা 
পাই ? বহুস্থলে “অগ্মি” ও 'সোমে”র মিথুনের কথা পাই। তত্বতঃ প্রাণ ও রয়ি, 
প্রাণ ও অন্ন, প্রাণ ও বাকৃ, অন্নাদ ও অন্র, অগ্নি ও সোম একই ভিনিস। 
ইছাকেই কোথাও শুরু-পক্ষ কৃষ্ণ-পক্ষ, দিবা ও রাত্রি, রৰি ও চন্তরক্ূপে বর্ণনা 
কর! হইয়াছে। বিশ্ব-প্রপঞ্চ সৃষ্টির পূর্বে প্রজাপতি যে তগন্তা দ্বারা প্রথমে এই- 
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মিথুন হ্ষ্টি করিয়! লইয়াছিলেন তাহার তাৎপর্য এই যে, বিশ্ব-প্রপঞ্চের যাহা 
কিছু তাহ! সকলই প্রাণ ও অন্ন, বা প্রাণ ও রয়ি এই দুই অংশের মিলনে 
স্থষ্ট হইয়াছে । ইহার একটি অস্তরাংশ, একটি বাহ্াংশ, একটি (প্রকাশক, স্থায়ী, 
অমৃত ; অপরটি অপ্রকাশক, উপজান-অপায়-ধর্মক, স্থূল মর্ত্য | ইহার ভিতরে 
প্রাণ “করখাংশ', রয়ি বা অন্ন “কার্যাংশ' | অন্ন বা! রয়ি হুইল প্রাণের আধার, 
'এই আধারকে আশ্রয় করিয়াই প্রাণের যদ্যাবতীয় ক্রিয়া! । অগ্নিই এই প্রাণ, 
কারণ সে অস্ত”, সে অন্নের তক্ষক ; এই জন্তই অগ্নি বা প্রাণই হইল 'অন্নাদ' | 
সোমই হইল অন্ন বা রয়ি, সে তোজ্য। খগবেদে অগ্নিকেই "আয়ুঃঃ বা প্রাণ- 
শক্তির প্রথম বিকাশ বল! হইয়াছে। এই “অগ্নি গুঢ়-ভাবে অবস্থান করিতেছিল ; 
মাতিরিশ্ব। বা! প্রাণশক্তি মন্থন করিতে করিতে উহাকে আবিভূতি করিল” । 
প্রাণিদেহের ভিতরেও দেখিতে পাই, এই অগ্নি বৈশ্বীনর রূপে অবস্থান করিয়া 
'অন্নকে গ্রহণ করিতেছে ; এবং এই অন্নের আহুতি ও অগ্নির পচনক্রিয়! এই 
উভয়কে অবলম্বন করিয়! চলিয়াছে আমাদের দেহ্যাত্রা । দেহ্যাত্রা সম্বন্ধে 
যাহা সত্য, বিশ্বযাত্রা সম্বন্ধেও তাহাই সত্য। এই প্রাণ ও রয়ি, বা অগ্নি ও 
'সোম কোথাও স্বতম্রূপে অবস্থান করে না, তাহারা সর্বদা অন্তোন্তাশ্িত,_ 
একে অপরের পরিপোষকতা৷ করিয়! থাকে ; উভয়েই যেন এক অবিচ্ছেন্ত 
সত্যের দুইটি অংশ মাত্র । গীতার ভিতরে দেখিতে পাই, এই অগ্নি ও অন্ন এক 
অদ্বয় সত্য পুরুষোত্তষের ভিতরে বিধ্বত হইয়া আছে ।৯ পরবর্তী কালের শৈব 
শক্ত তন্ত্রগুলিতে এই প্রাণ ব! অগ্রিকেই শিব, এবং অন্ন, রয়ি বা সোমকে শক্তির 
প্রতীক বলিয়। গ্রহণ করা হইয়াছে । এই প্রাণ-রয়ি বা অগ্সি-সোম তর্তবই 
পরবর্তী কালের শিব-শক্তি তত্বের ভিত্তিভূমিকে প্রস্তুত করিয়া! রাখিয়াছে। 

বৈষ্ণব দর্শনশাস্ত্রে অবস্ত বিষু-শক্তির আলোচনা প্রসঙ্গে যে কয়েকটি শ্রুতির 
বহু উল্লেখ পরিলক্ষিত হয়, তাহার ভিতরে শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের ছুইটি শ্রুতি 
খুবই প্রসিদ্ধ; একটি হইল-_ 

ন তম্ত কার্ধং করণঞ্চ বিদ্যাতে 
ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃষ্ততে । 
পরাশ্ত শক্তিবিবিধৈব শ্রায়তে 
্বাতাবিকী জ্ঞানবলক্কিয়া চ ॥ ৬1৮ 
“ভীহার কার্য এবং করণ কিছুই নাই ) তাহার সমান ব! তদপেক্ষা! অধিকও 
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কেহই নাই। ইহার বিবিধা পরা শক্তির কথা শ্রুত হইয়। থাকে, এবং ইহার 
জ্ঞানবল-ক্রিয়া শ্বাভাবিকী |” 
দ্বিতীয় শ্লোকটি হইল, 
মায়াং তু প্রক্কতিং বিগ্যাম্মায়িনং তু মহেশ্বরম্‌। 
তন্তাবয়বভূতৈতস্ত ব্যাং সর্বমিদং জগৎ ॥ ৪1১০ 
“মায়াকে প্রকৃতি বলিয়া জানিবে, মায়ীকে জানিবে মহেশ্বর। তাহার 
অবয়বতৃত বস্ত দ্বারাই এই সকল জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া! আছে।” 
ইহ! বাতীতও শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে শক্তি এবং মায়া-মায়ীর উল্লেখ অস্তাব্রও 
রহিয়াছে ; যেমন সেই প্রসিদ্ধ শ্লোকে__ 
য একোইবর্ণে! বধ! শক্তিযোগাদ্‌ 
বর্ণাননেকান্‌ নিহিতার্থো দধাতি। 81১ 
“যিনি এক এবং অবর্ণ, এবং নিগুঢ় প্রয়োজনে বছুধা শক্তির যোগে অনেক 
বর্ণের বিধান করেন ।” ইত্যাদি । | 
এখানকার এই “বুধ! শক্তিযোগাৎ কথাটির ভিতরে পরবর্তী ফালে গভীর 
অর্থের গ্যোতন! আবিষ্কৃত হইয়াছে । আবার বলা হইয়াছে,-- 
অজামেকাং লোহিতগুক্লকষ্ণাং 
বহুবীঃ প্রজ্ঞাঃ স্জমানাং সক্ধপাঃ | 
অজ হোকে জুষমাণোহন্থশেতে 
জহাত্যেনাং ভূক্তভোগামজোইম্তঃ ॥ এ, ৪1৫ 
এক লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণবর্ণ। (ব্রিগুণাত্মিক ?) অজা (জন্মরহিতা অনাদি 
মায়াশক্কি )--আত্মাহ্ুরূপ! (ত্রিগুণাত্মক ) বহু প্রজ। (সন্তান, কার্ধ) সৃষ্টি 
করিতেছে ; এইন্ধপ স্জমান! অজাকে একটি অজ (মায়াবদ্ধ জীব) সেবাপরায়ণ. 
হইয়! ভোগ করিতেছে ) অপরে (ব্রহ্ম বা পরমাস্ব! ) ভুক্তভোগ! এই অজ্জাকে 
ত্যাগ করে। অন্যত্রও দেখিতে পাই,__ 
অন্মান্‌ মায়ী স্থজতে বিশ্বমেতৎ 
তন্মিংশ্চান্তে। মায়য়! সম্গিরুদ্ধঃ ॥ এ, 81৯ 
"মায়ী এই বিশ্বকে হুজন করেন, এবং তাহাতে (এই স্থষ্িতে ) অন্ত সব 
(জীব) মায়! দ্বারা আবদ্ধ হইয়া! থাকে ।” 
প্রাচীনতর উপনিষদগুলিতে শক্তির উল্লেখ এবং আলোচনা মোটামুটি 
ইহাই। পরবর্তা কালে অবশ্ত অনেক উপনিষদ রচিত হইয়াছে এবং তাহার, 
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'তিতরে শিবশক্তির প্রসঙ্গ নানাভাবে উত্াপিত ও আলোচিত হইয়াছে । এইসব 

'উপনিবদের রচয়িক্তা এবং রচনা-কাল উভয়ই সন্দিগ্ধ হওয়াতে ইহাদের সন্বন্ধে 

আর আলোচনায় প্রবৃত্ত না হওয়াই ভাল । অন্ত কিছু কিছু সংহিতা, আরণ্যক 

ও গৃহহুত্রে বিভিপ্ন দেবীর উল্লেখ মাত্র পাওয়া! যায়? শক্তি-তত্ত্ের আলোচনায় 
তাহাদের বিশেষ কিছু মূল্য আছে বলিয়া মনে হয় না। ইহার পরবর্তী কালে 
আসিয়া! রামায়ণে শক্তির কোন উল্লেখ পাওয়া যায় ন1।১ মহাভারতের স্থানে 
স্থানে দুর্গার উল্লেখ পাই এবং শ্বতন্ত্র দেবীন্ধপে তাহাকে স্তত ও পুজিত হইতে 
দেখা যায়। তবে বিরাট মহাভারতের মধ্যে এই সকল অংশ কতটা খাঁটি এবং 

কতট' প্রক্ষিপ্ত নিশ্চিতরূপে বল! যায় না।€ ইহার পরেই আমাদিগকে আমিতে 
হয় পুরাণ ও তঙ্তের যুগে । ) এই পুরাণ ও তন্ত্রের যুগ যে আসলে কোন্‌ যুগ 
তাহা ঠিক ঠিক তাবে বলিবার কোন উপায় নাই। পুরাণের কাল সম্বন্ধে 
যদি ব কোন কথ! বলা চলে, অসংখ্য উপপুরাণ সম্বন্ধে ত” কিছুই বলা চলে 
না। তন্ত্রের কাল নিদ্ধপণ ত? আরও দুঃসাধ্য ব্যাপার । তস্ত্রশান্ত্র অধিকাংশই 
রচিত হইয়াছে ভারতবর্ষের ছুইটি প্রান্তে অবস্থিত দেশে ; একটি-_পশ্চিমপ্রাস্তে 
অবস্থিত কাশ্মীর দেশে, অপরটি পৃ্বপ্রান্তে অবস্থিত বাঙলা দেশে। কাশ্মীরে 
যে সকল তন্ত্র রচিত হইয়াছে কাশ্মীরী শৈবদর্শনের সাহায্যে তাহার রচনাকাল 
সম্বন্ধে মোটামুটি একট! ধারণ করা চলে; কিন্ধতু বাউল! দেশে এবং সংলগ্ন 
দেশসমূহে যে অসংখ্য তন্ত্রশাস্্র রচিত হইয়াছে (হিন্দুতন্ত্র এবং বৌদ্ধতস্ত্ ) তাহার 
রচনাকাল নির্ণয় করা ছুঃসাধ্য ।! অধিকন্ত এইসকল তন্ত্রপুরাণাদিতে বা 

'শৈবদর্শনে শক্তিতত্ব যেখানে ভাল করিয়! আলোচিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে 
সেখানে দেখিতে পাই, শক্তিবাদ বৈষ্ণব ধর্ম এবং দর্শনেও প্রবেশ লাভ করিতে 

আরম্ভ করিয়াছে ; এবং আমাদের বিশ্বাস, বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনে প্রবিষ্ট এই 
শক্তিবাদই পরবর্তী কালে পূর্ণ-বিকশিত রাধাবাদে গিয়া পরিণতি লাত করিয়াছে। 

লুতরাং এইসকল তন্ত্র-পুরাণাদিতে ব্যাখ্যাত শক্তিতত্ব সম্বন্ধে আর পৃথকৃভাবে 

আলোচন! না করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনে গৃহীত শক্তিতত্ব লইয়াই এইবারে 

আমর! আলোচনা আরম্ভ করিতে চাই। তা” ছাড়া দার্শনিক ভিত্তিতে শক্তি- 

তত্র পূর্ণাজ আলোচনা আমর পাই কাশ্মীরী শৈবদর্শনে ? ইহা বিশ্বাস করিবার 

আমাদের যথেষ্ট প্রমাণ আছে যে বৈষ্ণব পাঞ্চরাত্র মতবাদের অন্ততঃ কিছু কিছু 

গ্রন্থ কাশ্মীরী শৈবদর্শনের গ্রন্থগুলি রচিত হইবার পূর্বে রচিত। 


১ অবশ্য বান্মীকি-রামায়ণের ছুই একটি গ্লোকে হী ও বিঞুর উল্লেখ দেখিতে পাওয়। 
বায়; এ বিষয়ে আলোচনা পরে ভ্রষ্টব্য। 


ঘ্িতীয় অধ্যায় 
রীসৃ্ত ও ীদেবী বা লকীদেবীর প্রাচীন ইতিহাস 


বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনের 'ভিতরে উৎপন্ন ও ক্রম-বিকশিত শক্তিবাদের 

আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া দেখিতে পাই, শক্তি ব! দেবী “ভর” বা 'লঙ্গমী'রূপেই 
প্রথমে বৈষ্ণব ধর্মে আত্ম-প্রকাশ করেন। পরবর্তা কালের তন্্রপুরাণাদি যেমন 
খগবেদীয় 'দেবীহ্ক্তে'র ভিতরেই দেবীর মূল খু'জিয়৷ পাইয়াছে, তেমনই 
খগবেদীয় শ্্রীনক্ে'র ভিতরেই বৈষ্ণবগণের বিষু-শক্তি শ্রী বা লক্ষ্মীর উৎপত্তি 
ধরিয়া লওয়া হয়। এই শ্রীন্ক্ত হইল খগ.বেদের &ম মণ্ডলের অস্তে খিল 
সুত্তস্থ পঞ্চদশটি খক্‌ মন্ত্র। ইহার রচয়িতা হইলেন আনন, কর্ম, প্ীদ প্রভৃতি 
খধিগণ। কুক্তটি এই £_ 

হিরণ্যবর্ণাং হরিণীং নুবর্রজতম্রজাম্‌। 

চন্দ্রাং হিরগ্নয়ীং লক্ষমীং জাতবেদে! ম আবহ ॥ 

তাং ম আবহ জাতবেদে লক্ষ্মীমনপগামিনীম্‌। 

যন্তাং ছিরণ্যং বিন্দেয়ং গামশ্বং পুরুষানহম্‌ ॥ 

অশ্বপূর্বাং রথমধ্যাং হস্তিনাদপ্রবোধিনীম্‌। 

শ্রিয়ং দেবীমুপহ্বয়ে শ্রীর্মা দেবী জুষতাম্‌॥ 

কাং সোশ্মিতাং হিরণ্যপ্রাকারা- 

মানাং জলম্তীং তৃপ্তাং তপর়স্তীম্‌। 

পন্নে স্থিতাং পন্পবর্ণাং তামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম 

চন্দ্রাং প্রভাসাং যশস! জলস্তীং 

শ্রিয়ং লোকে দেবজুষ্টামুদারাম্‌ | 

তাং পদ্মিনীমীং শরণং প্রপদ্ছে 

ইলক্ষী 8েঁ নশ্ততাং তব! বৃণে ॥ 

আদিত্যবর্ণে তপসোধি জাতো 

বনম্পতিভ্ভব বৃক্ষো২থ বিন্বঃ। 

তশ্ত ফলানি তপস৷! হদস্ত 

য! অন্তর! যাশ্চ বাহ! অলম্ীঃ ৷ 

উপৈতু মাং দেবসথঃ কীতিষ্চ মণিনা সহ। 

প্রাছুভূতে। ধন্ম রাষ্টরেশ্মিন্‌ কীতিমৃদ্ধিং দদাতু মে॥ 


স্রীরাধার ক্রমবিকাশ--দর্শনে ও সাহিত্যে ৯ 


ক্ষুৎপিপাসামলাং জ্যেষ্ঠামলক্ষমীং লাশয়াম্যহম্‌। 

অভভূতিমসমৃদ্ধিং চ সর্বাং নিণু'দ মে গৃহাৎ॥ 

গন্ধপ্থারাং ছুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করীষিণীম্‌। 

ঈশ্বরীং সর্বভূতানাং তামিহোপহবয়ে শ্রিয়ম্‌। 

মনসঃ কামমাকৃতিং বাচঃ সত্যমশীমহি। 

পশুনাং রূপমনন্ত ময়ি শ্রীঃ শ্রয়তাং যশঃ ॥ 

কার্মেন প্রজাভূতা ময়ি ষ্ভব কাম | 

শ্রিয়ং বাসয় মে কুলে মাতরং পল্মমালিনীম্‌ ॥ 

আপঃ স্যভন্ত দিপ্ধানি চিক্রীত বস মে গৃছে। 

নি চ দেবীং মাতরং শ্িয়ং বাসয় মে কুলে ॥ 

আত্্রাং পুফরিণীং পুষ্টিং পিঙ্জলাং পদ্মমালিনীম্‌। 

চন্দ্রাং হিরগ্রয়ীং লক্ষ্মীং জাতবেদে! ম আবহ ॥ 

আর্ত্রাং যঃ করণীং যষ্টিং স্বর্ণা হেমমালিনীম্‌। 

হুর্যাং ছিরগ্নয়ীং লক্ষ্মীং জাতবেদে| ম আবহ ॥ 

তাং ম আবহ জাতবেদে! লক্মীমনপগামিনীম্‌। 

যস্তাং হিরণ্যং প্রভৃতং গাবে। দান্তো ইস্বান্‌ 

বিন্দেয়ং পুরুষানহম্‌ ॥ 
এখানে জাতবেদ ( জাতগ্রজ্ঞ ) অগ্নির নিকট লক্ষ্মীকে আহ্বান করিবার জন্ 

প্রার্থনা জানান হইতেছে ৷ অগ্রি হইলেন দেবহোতৃ, সকল আহ্বানই তদধীন, 
এই জন্য তাহার নিকটেই এই আহ্বানের প্রার্থনা জানান হইতেছে । “হে 
জাতবেদ অগ্নি, তুমি আমার জন্য হিরণ্যবর্ণাঃ হরিতকাস্তি অথবা হরিনীরূপ- 
ধারিণী*, সুবর্ণ-রজতের পুষ্পমালাধারিণী, চন্দ্রবৎপ্রকাশমান] হিরপ্ময়ী লক্মীকে 
আহ্বান কর ॥ জাতবেদ আমার জন্য সেই অপগমনরহিতা লক্ষমীকে আহ্বান 
কর, ধিনি আহৃত হইলে আমি সুবর্ণ, গে!, অশ্ব এবং বহু লোকজন পাইব। যে 
দেবীর সম্মুখে অশ্ব, মধ্যে রথ, হস্তিনাদের দ্বার ধাহার (বার্তা ) স্থাপিত হয়, 
সেই ্রদেবীকে আমি নিকটে আহ্বান করিতেছি, সেই শ্রীদেবী আমাকে ভজন! 
করুক ॥ বাক্যমনের অগোচরা! ব্রহ্মরূপ!* হিরণ্যবর্ণ। আন্্র1* প্রকাশমান। 
তৃপ্তা অথচ তর্পরস্তী ( তক্তমনোরথসিদ্ধ-কারিণী ), পন্মে স্থিত! পদ্মবর্ণা সেই 


১. '্রীধূ্ঘ। হরিণীরাপমরণ্যে সংচচার হ' ইতি পুরাণাৎ। (সায়ণ) 
২ “ক ইতি ব্রহ্মণে! নাম' ইতি পুরাণাৎ। (নায়ণ) 
৩ দ্ীয়োদধেরৎপরত্বাৎ । (সায়ণ ) 


১৬ শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ --দর্শনে ও সাহিত্যে 


প্রকে আমার নিকটে আহ্বান করিতেছি ॥ চন্ত্রাভা প্রভাষ। (প্রকু্টভাসযুক্ক। ) 
মনের দ্বারা প্রকাশমাঁন! দেবসেবিত! উদা'রা পদ্মিনী পরীর ইছলোকে শরণ গ্রহণ 
করিতেছি, আমার সকল অলন্্ী বিনষ্ট হউক; আমি তোমাকেই বরণ করিতেছি॥ 
ছে আদিত্যবর্ণ! প্র, তোমার তপোছেতু ( নিয়মছেতু ) এই বনম্পতি বিশ্ববৃক্ষ 
অধিজাত হইয়াছে ; তাহার ফলগুলি তোমার অন্ধ্গ্রছেই আমার অস্তরিদ্্রিয়- 
বহিরিক্টরিয়-স্বন্ধিনী মায়! (অজ্ঞান) এবং তৎকার্ধসমূহ এবং আমার অলঙ্জী 
অপনোদন করুক ॥ দেবসখ (মহাদেবের, সখ কুবের ) এবং কীর্তি ( যশ অথবা 
কীতিনায়ী কীর্ড্যভিমানিনী দক্ষকন্য1) মণিসহ (মণি মণিরত্ব অর্থে অথবা 
কুবেরের কোষাধ্যক্ষ মণিভন্ত্র অর্থে) আমার সমীপে আন্মক ; আমি এই রাষ্ট্রে 
প্রাহুর্ভূত হইয়াছি, আমাকে কীতি এবং খদ্ধি দান করুক ॥ ক্ষ্ষৎপিপাসা-মলিন 
জ্যেষ্ঠা অলক্দীকে আমি নাশ করিব; সকল অভ্ভূতি ও অসমৃদ্ধি আমার গৃহ 
হইতে বিতাড়িত কর॥ গন্ধলক্ষণা দুরাধর্া নিত্যপুষ্টা €শন্তাদি দ্বার ) 
শুফগোময়বতী ( অর্থাৎ গবাশ্বাদিবহুপশুসমুদ্ধা ) সর্বভূতের ঈশ্বরী সেই শ্ীকে 
আমি এখানে আহ্বান করিতেছি ॥ হে শ্রী, মনের কামনা-সঙ্ষল্প, বাক্যের সত্য 
€যাথার্ধ্য ), পশুদের ন্ূপ ( অর্থাৎ ক্ষীরাদি ) এবং অন্ধের বূপ (ভক্ষ্যাদি চতুবিধ) 
আমরা যেন লাভ করি; আমাতে শ্র| এবং যশ আশ্রয় লাভ করুক ॥ কর্দম 
€খবি) দ্বারা তুমি অপত্যবতী হইয়াছ ( অর্থাৎ কর্দম তোমার অপত্যত্ব শ্বীকার 
করিয়াছে ); অতএব হে শ্রীপুত্র কর্দম, তুমি আমার গৃহে বাস কর; আর 
পল্পমালিনী মাতা শ্রীকে আমার কুলে বাস করাও ॥ অপ. সকল ্িগ্ধ কার্যসকল 
উৎপন্ন করুক ? হে ্রপুত্র চিক্রীত, তুমি আমার গৃহে বাস কর; আর মাত৷ 
শ্রীদেবীকে আমার কুলে বাস করাও ॥ হে জাতবেদ, তুমি আমার জন্য আন্ত, 
গজসশুপ্াগ্রবতী, পুষ্টিকূপা, পিজলবর্ণ!, পন্নমালিনী, চন্দ্রাভা, হিরগ্ৰয়ী লক্ষ্মীকে 
আহ্বান কর। ছে জাতবেদ, তুমি আমার জন্য আন্ত্রঠ, যষ্টিহস্তা, সুবর্ণা, 
হেমমালিনী, হুর্যাভা, হিরণ্যময়ী লক্মীকে আহ্বান কর ॥ হে জাতবেদ, আমার 
জন্য তুমি সেই অনপগামিনী লক্দমীকে আহ্বান কর, যাহার ভিতরে আমি 
পাইৰ হিরণ্য, প্রভূত সম্পদ, দাসসকল, অশ্বসকল এবং অনেক পুরুষ ॥” 
উপরি-উক্ত প্রীস্থক্তটিকে বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাইব, এখানকার বণিত 
গরীব! লক্ষ্মী যে শুধুমাত্র সম্পদ্রূপিনী এবং কাস্তিব্ূপিণী তাহ! নহে, .এই ব্গনার 
মধ্যে শ্রীৰা লক্ষ্মীর অনেক বিশেষণের তিতরে পরবর্তী কালের লক্ষমীদেবীর 





১ 'বিন্বো৷ লক্ষ্যাঃ করে হভবৎ' ইতি বামনপুরাণে কাত্যায়নবচনাৎ । €সান্গণ ) ' | 


শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ-__-দর্শনে ও সাহিত্যে ১৭ 


'অনেক পৌরাণিক উপাখ্যানের বীজও লুক্কায়িত আছে। লন্্বীকে এখানে হরিণী 
বল! হুইয়াছে, পুরাণে অরণ্যমধ্যে লক্ষ্মীর হরিণীরূপ ধারণ করিয়! বিচরণের কথা 
আছে। এই লক্ষ্মীদেবীকে বহুস্থানেই “আন্র!' বলিয়৷ অভিহিত করা হইয়াছে ) 
ইহাই বোধ হয় পরবর্তী কালে লক্মীর সমুদ্রসন্ভৃতত্বের মূল। লক্ষ্মীকে “পন্মে স্থিতা+ 
এবং *পল্সবর্ণ।”, 'পদ্মিনী”, “পন্স-মালিনী? বল! হইয়াছে; ইহার সহিত পল্সাসন! ব| 
পদ্মালয়া “কমলা"র বা! “কমলিনী?র যোগ অতি ঘনিষ্ঠ বলিয়াই মনে হয় (বৃক্ষ 
এবং বিন্বফলের সহিত দেবীর সম্পর্ক লক্ষণীয়; এখন পর্যস্তও কোজাগর পুণিমায় 
লক্মীপুজায় কলাগাছ দ্বার! লক্ষ্মীর যে প্রতীকমৃ্তি তৈয়ার কর! হয়, বিশ্বফলের 
দ্বারা তাহার স্তন রচনার প্রথা বিদ্যমান রহিজ্মাছে; তাহ! শুধু দেবীকে “বিব্ব-স্তনী 
করিয়। গড়িবার জন্স বলিয়াই মনে হয় না] “রাজনির্ঘপ্টে” বিন্বকে লক্দমীফল বলা 
হইয়াছে । দেবীকে একস্থানে “পুর্করিণী' বল! হইয়াছে; 'পুফর? শব্ধ গজসুপ্াগ্র- 
বাচক ; এই প্রসঙ্গেও পরবর্তা কালের গজলম্মীর মূতি এবং উপাখ্যান ক্মরণীয়। 
একস্থানে অলম্্পীকে লক্ষ্মীর অগ্রজ! বল! হইয়াছে । পুরাণে এই লক্ী-অলক্মীর 
মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া ঝগড়া দেখা যায়। শ্রীহ্ক্তের সপ্তম মন্ত্রটিতে কুবেরের সহিত 
লক্ষ্মীর যোগ দেখিতে পাই; পুরাণ-তন্ত্রাদি-নির্দিষ্ট লক্মী-পুজার সহিত কুবের- 
পূজার যোগও এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয়। 

অহিবুর্তধ্-সংহিতার ৫৯তম অধ্যায়ে বেদের পুরুষন্তক্ত এবং শ্রীহক্ত সম্বদ্ধে 
আলোচনা রহিয়াছে । প্রাস্থক্কের আলোচনায় “হিরণ্যবর্ণা' শব্দটির ব্যাখ্য। করিয়। 
বলা হইয়াছে যে, এই শ্রীশক্তিই পরমামৃত! দেবী । এই যে ্রীহৃক্ত ইহা শুধু 
দেবীর সথক্ত নয়, ইহার ভিতরে বিষণ, এবং শর এই উভয়ের মিথুনের চিহ্নই বর্তমান। 
এই উভয়ে প্রথম হইতেই অন্টোম্মিশ্র বলিয়া ইহার যে-কেহ সম্বন্ধে হুক্তই 
অন্টোষ্ঠপ্রতিপাদক ।১ বৈখানস-সম্প্রদায়ের “কাশ্বপ-সংছিতা গ্রস্থখানি অতি 
প্রাচীন বলিয়! মনে কর! হয়। এই “কাশ্তপ-সংহিতা'র অংশ বলিয়া কথিত 
'কাশ্তাপজ্ঞানকাগুম্‌ঃ নামে যে গ্রন্থথানি তিরুপতি হইতে প্রকাশিত হইয়াছে 


শিপ পিপিপি 


১ হিরণ্যবর্ণাং শ্রীহ্ক্তং কৃত ইন্যাত্রা হস্ত বিশ্তরঃ | 
বর্দে৷ বরয়তে রূপং বর্ণে বর উতাপতিঃ॥ 
হিতশ্চ রমণীয়শ্চ যন্তা। বর্ণ ইতি স্থিতিঃ 
হিরণ্যবর্ণ। সা দেবী গ্রীশক্তিঃ পরম! হমৃতা | 
তদ্দেতৎ হুত্তমিত্যুক্তং মিখুনং পরিচিহ্নিতমূ। 
আদাবস্কোস্কমিশ্রত্বাদগ্ঠোস্তপ্রতিপাদকম্‌ ॥ ৫*1৪০-৪২ 
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তাহার ভিতরেও আমর! পদ্প্রভা, পদ্নাক্ষী, পদ্মমালাধরা, পল্মহস্থা প্রীদেবীর 
ধ্যান-প্রসঙ্গে খ্রীহ্ক্ের দ্বার তাহার হোম করিবার বিধি দেখিতে পাই।৯ 
পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডে এই প্রীস্ক্তের একটি সংক্ষিপ্ত রূপ দেখিতে পাই ॥ 
সেখানে বল! হইয়াছে,_ 
ছিরণ্যবর্ণাং হরিণীং সুবর্ণরজতশ্রজাম্‌। 
চন্্রাং ছিরপ্নয্ীং লক্ষমীং বিষ্টোরনপগামিনীম্‌ ॥ 
গন্ধগ্থারাং ছুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করীষিণীম্‌। 
ঈশ্বরীং সর্বতূতা নাস্তামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্‌ ॥ 
এবং খক্‌-সংহিতায়াস্ধ স্ত,য়মান| মহেশ্বরী। ইত্যাদি 
(২২৭।২৯-৩১ ) 
অগ্নিপুরাণে দেখিতে পাই শ্রীহক্তের দ্বারা লক্ষ্মীর শিলা-স্থাপন করিবার 
বিধান।* লক্ষমী-প্রতিষ্ঠার সব মন্্রই শ্রীহক্তের। শ্রীনথক্তের বিভিন্ন মন্ত্রাংশ 
স্বার৷ দেবীর চক্ষু উন্মীলন করিতে হয়, বিশেষ মন্ত্রাংশ দ্বারা মধুরত্রয় দান 
করিতে হয়, বিশেষ বিশেষ মন্ত্রাংশ দ্বার1 অষ্টদিক হইতে দেবীর অভিষেক করিতে 
হয়।* ইহার পর পুজা-অর্চ৷ যাহ! কিছু সবই শ্রীহক্তের দ্বারা করিবার বিধান।৪ 
স্ন্দপুরাণে “গন্ধদ্বার|” মন্ত্রটকে লক্ষ্মীর আবাহনমন্ত্র এবং “ছিরণ্যবর্ণাংঃ 
প্রভৃতি মন্ত্রটকে লক্ষ্মীর ধ্যানমন্ত্ররূপে ব্যবহৃত দেখি। বিষুপুরাণে (১৯১০০) 


১ শ্রিরং পদ্মপ্রভাং পদ্মাক্গীং পন্মমালাধরাং পক্সহস্তাং স্ুমুখীং সুকেশীং শুক্লাম্বরধরাং 
সর্বাবরপভূষিতাং স্প্রভয়া জলস্তীং হুবর্ণকুস্তস্তনীং স্ুবর্ণপ্রাকারাং ুদস্তোঠীং সজ্রলতাং চিন্তয়েৎ । 
এবং বুদ্ধিস্থাং কৃত্বা পদ্মৈঃ শ্রীহ্কেন হোমং কুর্ধাৎ | ইত্যাদি ( সপ্তম অধ্যায়) 

২ ্রীক্তেন চ তথা শিলা সংস্থাপ্য সঙ্ঘশঃ| ৪১1৮ 

৩ হিরণ্যবর্ণাং হরিণীং নেত্রে চোন্মীলয়েচ্ছি যাঃ ॥ 

তল্ম আবহ ইত্যেবং প্রদগ্থান্মধুরত্রয়ম্‌ । 

অশ্বপূর্বেতি পূর্বেণ তাং কুস্তেনাভিষেচয়েৎ ॥ 

কাং সো ইম্মিতেতি যাম্যেন পশ্চিমেনাভিষেচয়েৎ। 

চন্্রাং প্রভাসামুচ্চার্যাদ্রিত্যবর্ণেতি চোত্রাৎ ॥ 

উপৈতু মেতি চাগ্রেয়াৎ ক্ষুৎপিপাসেতি নৈধ.'তাৎ। 

গন্ধারেতি বায়ব্যান্সননঃ কামমাকুতিম্‌ ॥ ৬২।৩-৬ 
৪ যে £-- 

শ্ায়স্তীয়েন শয্যায়াং শ্রীসৃক্তেন চ সন্গিধিম্‌। 

লক্মীবীজেন চিচ্ছ্ভিং বিস্যন্তাভ্যরচয়েৎ পুনঃ ॥ ৬২1৯ 
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এবং পল্পপুরাণে ( হুপ্টিখণ্ড, ৪1৫৮ প্রস্ভৃতি ) দেখিতে পাই সমুদ্জমস্থনে বিকশিত- 
কমলে ধৃতপন্কজ। লক্ষ্মীর আবির্ভাব হইলে পর দেবতাগণ এবং মহধিগণ 
প্ীস্বক্তের দ্বারাই তাহার স্তব করিয়াছিলেন । 

অগ্নিপুরাণের মতে গ্রহথক্ত চারিবেদের চারিটি। “হিরণ্যবর্ধাং হরিণীং ইত্যাদি 
পঞ্চদশ মন্ত্র খগ.বেদোক্ত ; “রথেঘক্ষেযু বাজে” ইত্যাদি চারিটি মন্ত্র বজুর্বেদোক্ত ; 
শ্রায়স্তীয়ং সাম" প্রভৃতি মন্ত্র সামবেদোক্ত শ্রীহ্জ এবং “শিয়ং ধাতর্ময়ি 
ধেহি” এই একটি মাত্র অথর্ববেদোক্ত শ্রীহ্ক্ত।১ বৈদিক লক্ষ্মী দেবী গর" 
নামে নুপ্রসিদ্ধ! ছিলেন বলিয়াই বোধ হয় পুরাণাদিতে স্থানে স্থানে দেবীর 
বর্ণনায়, এই শরীর ব্যবহার লক্ষণীয় হইয়া উঠিয়াছে। বিষুুর বর্ণনায়ও 
অর্নেক সময় ধরার সহিত তাহার অবিনাবদ্ধ যোগই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে।* 


১ শ্ীহুক্তং প্রতিবেদঞ্চ জয়ং লক্ষ্মীবিবর্ধনম্‌ । 
হিরণ্যবর্ণাং হরিণীমৃচঃ পঞ্চদশ শ্রিয়ঃ ॥ 
রথেঘক্ষেযু বাজেতি চতশ্রো যজুষি শ্রিয়ঃ। 
শ্রায়তীয়ং তথ! সাম শ্রীনুক্তং সামবেদকে ॥ 
শ্রিয়াং ধাতনয়ি ধেহি প্রোক্তমাথ্বণে তথা । 
প্ীসৃত্তং যো৷ জপেদ্ভক্ত) হত্বা শ্রীন্তস্ত বৈ ভবেৎ ॥ ২৬৩ ১-৩ 
২ যেমন কৃর্মপুরাণে সর্বাত্মিক! পরষেশ্বরী শক্তির বর্ণনায়ই দেখিতে পাই £-_ 
শ্রীফল। শ্রীমতী শ্রীশা শ্রীনিবাসা শিবপ্রিয়া । 
শ্রীধরী শ্রীকরী কল্যা শ্রীধরার্ধশরীরিণী ॥ ইত্যাদি ॥ ১২।১৮০-৮১ 
৩। যেমন ১ 
শ্রিয়ঃ কান্ত নমন্তে ইন্ত্ গ্রীপতে পীতবাসসে । 
গ্রীদ শ্রীশ শ্রীনিবাস নমস্তে প্রীনিকেতন ॥ ব্রহ্মপুরাণ ( বঙ্গবাসী ), ৪৯1১০ 
ও নমঃ প্রীপতে দেব শ্রীধরায় বরায় চ। 
শ্রিয়ঃ কাস্তায় দাস্তায় যোগিচিন্ত্যায় যোগিনে ॥ এ--৫৯।৫১ 
শীনিবাসায় দেবায় নমঃ গ্রীপতয়ে নমঃ ॥ 
্রীধরায় সশাঙ্গীয় ্রীপদায় নমো নমঃ | 
শ্রীবল্পভায় শাস্তায় শ্ীমতে চ নমো নমঃ ॥ 
শ্রীপর্বতনিবাসায় নমঃ শ্রেয়ন্বরায় চ। 
শ্রেয়সাং পতয়ে চৈব হাশ্রমায় নম! নমঃ ॥ 
ৃ্‌ গরুড়পুরাণ ( বঙ্গবাসী )) ৩০1১৩*১৫ 
শ্রীদঃ প্রীশঃ প্রীনিবাসঃ শ্রীধরঃ শ্রীনিকেতনঃ | 
শ্রিয়ঃ পতিঃ শ্রীপরম এতৈঃ শ্রিল্পমবাপ্র,য়াৎ ॥ অগ্নিপুরাণ (বঙ্গবাসী)? ২৮৪।৫ 
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শতপথ ব্রাঙ্গণে প্রীদেবীর পুজার উল্লেখ রহিয়াছে । সেখানে শ্রী প্রজ্ঞাপতি 
হইতে উৎপন্ন । তিনি সৌভাগ্য, সম্পদ ও সৌনর্যের দেবতা ।১ বোধায়ন 
ধর্মনত্রেও গ্রীদেবীর পুর্ধার উল্লেখ রহিয়াছে।২ বান্মীকি-কৃত রামায়ণে 
একাধিক স্থলে প্রসঙগক্রমে শ্রী বা লক্ষ্মীর উল্লেখ দেখিতে পাই। অযোধ্যা- 
কাণ্ডের ১১৮শ অধ্যায়ে দেখি সীতা বলিতেছেন,_-“শোভয়িষ্যামি ভর্তারং 
বথ! প্রীবিষুমব্যয়মঠ ।* অরণ্যকাণ্ডে একস্থানে সীতাকে বল! হইয়াছে 
শ্রীরিবাপরা”|৪ হুন্বরকাণ্ডের একস্ানেও সীতাকে লক্ষ্মী বলা হইয়াছে ।« 
হুনারকাণ্ডের ৭ম অধ্যায়ে বল! হইয়াছে, লক্ষ্মী সমুস্ত্রমস্থনে জাত ফেন হইতে 
আবির্ভূতা | অবশ্ এই সকলের কোন্‌ অংশ যে খাটি, কোন্‌ অংশ যে পরবর্তী 
কালের প্রক্ষিপ্ত তাহ! নিশ্চয় করিয়! বলিবার উপায় নাই । মহাভারতের বনপর্বে 
একস্থানে শ্রী বা লক্ষমীকে স্কন্মপত্বীরূপে দেখিতে পাই। এই উল্লেখও কতটা 
খাঁটি বলা যায় না। 

শ্রী বা লক্মীদেবী সম্বন্ধে ্রতিহাসিক তথ্য সন্ধান করিতে গিয়! আমর! 
দেখিতে পাই, ভরহুত এবং অন্থান্ঠ প্রাচীন বৌদ্ধ কেন্দ্রগুলিতে এই দেবীর প্রতি- 
মৃতি পাওয়া যায়।* রাজুবুল মুস্াতেও এই দেবীর প্রতিমুর্তি পাওয়া! যায়।' 
ডক্টর হেমচন্ত্র রায়চৌধুরী আরও কতগুলি শিলালিপি এবং তাশ্রলিপিতে লক্ষ্মী- 
দেবীর উল্লেখ লক্ষ্য করিয়াছেন।” উদয়গিরি গুহালিপিতে (৮২ গপ্তাব্ব) ছুইখানি 
মৃততি উৎসর্গ করিবার উল্লেখ রহিয়াছে, একখানি বিষুঃমূতি, অপরথানি দ্বাদশভুজ। 
একদেবী, তিনি বোধ হয় লক্ষ্মীদেবীরই বিশেষ মুতি। হ্বন্বগুণ্ডের সময়কার 


১১১৪৩ 

২ ২1৫-২৪) ডক্টর হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী প্রণীত 118591815 £07 6109 9৮0 ০:£ 009 
1391] [1500] 0: 609 ছি 815107085% 9০০ গ্রন্থখানি দ্রষ্টব্য | 

৩ ১১৮২৭ ; বোম্বাই নির্ণয়সাগর সংস্করণ । 

৪ ৩৪।১৫--এ 

৫ ১১৭।২৭---এ 

৬ ভরষ্টব্য--7300911156 70019 0 101. 2, ভা. 1055 1085109, পৃঃ ২১৭-১৮। 
ডক্টর রায়চৌধুরী প্রাপক গ্রস্থে উল্লিখিত। 

৭. 00109 04 :700390% [77018, পৃঃ ৮৬। ডক্টর রায়চৌধুরীর প্রা গ্রন্থে 
উদ্লিখিত। 

৮ ডক্টর রায়চৌধুরীর প্রাগুক্ত গ্রস্থ দ্রষ্টব্য । 
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একটি জুনাগড়লিপিতে একটি বিবু্তোত্রে বিষ্ণুকে কমলনিবাসিনী লক্ষ্মীদেবীর 
শাশ্বত আশ্রয় বল! হইয়াছে । পরিব্রাজক মহারাজ সংক্ষোভের (৫২৯ ত্র: অঃ) 
খোহ. তাত্রলিপিতে বানুদেবের স্তব-প্রসঙ্গে পিষ্টপুরী নামক এক দেবীর উল্লেখ 
পাওয়া যায়। এই স্থানের শর্বনাথের রাজন্বকালের আর ছুইখানি লিপিতে 
পিষ্টপুরিকা দেবীর পুজার জন্ত অনেক গ্রাম দান করিবার কথ! দেখিতে পাওয়া! 
যায়। এই পিষ্টপুরী বা পিষ্টপুরিক! দেবী লক্ষ্ীদেবীরই রূপান্তর বা নামাস্তর 
বলিয়!। মনে করা হয়। 

শ্রী বা লক্ষ্মীর উল্লেখ বা তাহার পুজার উল্লেখ প্রাচীনতর গ্রন্থাদিতে কিছু 
কিছু পাওয়া গেলেও মনে হয়, দেবী হিসাবে লক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা এবং তাহার পুজার 
প্রচলন গুপ্ত সাম্রাজ্যের সময়ে হইয়াছিল । আর একটি জিনিস লক্ষ্য করিতে 
হইবে। শ্রীবা লক্ষ্মী এবং তাহার পুজার প্রাচীন যে সকল উল্লেখ পাওয়া যায়, 
তাহা লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইব, যদিও শক্তিরূপে বা পত্বীরূপে তিনি বিষ্ণুর 
সহিত যুক্ত তবু এই বিষু-শক্তি রূপ বা বিষু-পত্থী ব্ূপই তাহার মুখ্য পরিচয় 
নছেঃ তিনি শস্য, সৌন্দর্য, সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রূপে আপন স্বতন্ত্র 
মহিমাতেই প্রতিষ্ঠিতা। কোজাগর লন্দমীপুজা অস্ততঃ বাউল! দেশের প্রত্যেক 
গৃহেই করা হইয়া থাকে) জনসাধারণের ভিতরে লক্ষ্মীর এই বিষুশক্তি বা 
বিষুংপত্বী রূপ সম্পূর্ণ অজ্ঞাত না হইলেও একেবারেই গৌণ ? তিনি আপন শক্তি 
ও মহিমাতেই বরণীয়া। “লক্ষ্মীর আসন" বাঙালী হিন্দুর ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠিত ঃ 
এই আসনে দৈনন্দিন জলঘট-প্রতিষ্ঠ। এবং সন্ধ্যায় ধূপদীপ দেওয়া হিন্দু নারীর 
অবশ্ত-কর্তব্যের মধ্যে গণ্য । ইহ! ছাড়! বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীর ব্রতকণ! বাঙলা! 
দেশের প্রায় প্রত্যেক হিন্দুরই ঘরে ঘরে প্রচলিত। এই ব্রতকথার আরস্তে 
এবং শেষ প্রণামে বিষ্ণুর সাহচর্য জুড়িয়৷ দেওয়া আছে বটে, কিন্ত ব্রতকথা-মধ্যে 
লক্ষী স্বতন্ত্র দেবী । মৎ্স্পুরাণের ভিতরে একটি জিনিস লক্ষ্য করিতে পারা 
যায়; সমস্ত মত্ম্পুরাণে বিষুর স্ততি বা বর্ণনা] উপলক্ষে লক্ষ্মী বা! শ্রীর উল্লেখ 
থুব কম; কিন্ত ২৬১তম অধ্যায়ে, দেখি, ব্রহ্াণী, বৈষ্ণৰী, বারাহী, ইন্দ্রাণী, 
চামুণ্ডা প্রভৃতির রূপ-বর্ণনায় ( প্রতিমা-প্রস্তত কর! প্রসঙ্গে ) “গ্রীদেবী"র বিস্তৃত 
বর্ন রহিয়াছে । এখানেও শ্রীদেবী গজলন্্ী ;_-করিত্যাং দ্বাপ্যমানাংসৌ। 
এখানেও তাই মনে হয়, লক্ষ্মীর প্রসিদ্ধি ত্বতন্ত্র দেবী রূপেই। বৈষ্ণব শাস্ত্রের 


১ পঞ্চানন তকরত্বের সংস্করণ । 
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ভিতর গ্মাসিয়াই লক্ী তাহার সকল শ্বাতস্্য বিষ্ুর ভিতরে লুপ্ত করিয়া 
কেবলমাত্র বিষু-শক্ধি বা! বিষুমপ্রিয়! সভা লাত করিয়াছেন। ইছাতে মনে হয়। 
লক্ষ্মী তারতবর্ষের অন্যান্ত বহু দেবীর স্তায় মূলতঃ একজন দ্বতন্ত্র দেবী ; ভারতীয় 
ধর্মেতিহামের আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিষু-দেবতার সহিত ধীরে ধীরে 
অবিনাভাবে বন্ধ হইয়া গেলেন। আমাদের বর্তমান আলোচনায় আমাদের 
প্রয়োজন লক্ষ্মী বা শ্রীর এই বিষুঃশকি-মূতি লইয়া, সুতরাং আমাদের 
আলোচনাকে সেইদিকেই নিবদ্ধ কর] যাকৃ। 


তৃতীয় অধ্যায় 
পঞ্চরাত্রে বিঝু-শক্তি শ্রী বা লক্ষ্মী 


বিষু-শকিরূপ! শ্রী বা লক্ষ্মী সন্থন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া আমর! প্রথমে 
পাঞ্চরাত্র মতবাদের আলোচনা করিতে চাই। অবশ্য এই পাঞ্চরাত্র মতের আলোচনা 
করিতে গিয়! আমর! যে-সকল গ্রস্থকে মুখ্যতঃ অবলম্বন করিব সে-সকল গ্রন্থ ঠিক 
কোন্কালে কীহা কতৃক রচিত হইয়াছে সে-সম্বন্ধে নিশ্চিত হইবার উপায় নাই। 
পাঞ্চরাত্র মতের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় শতপথ ব্রাহ্মণে। মহাভারতের মোক্ষ- 
ধর্মের অন্তর্গত নারায়ণীয় অংশে এই পাঞ্চরান্র মতের বিস্তৃততর ব্বিরণ রহিয়াছে; 
কিন্ত সেখানে শুধু মাত্র নারায়ণের উপাসনার কথাই বল! হইয়াছে, নারায়ণের 
শক্তি বা পত্বীর্ূপে লক্ষ্মী প্রভৃতি কাহারও উল্লেখ নাই। নারদ কতৃক এই 
পাঞ্চরাত্র মতবাদ প্রচারিত হইয়াছে বলিয়া! কথিত হয়; কিন্ত 'নারদ পঞ্চরাত্র' 
বলিয়! যে গ্রন্থথানি বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হুইয়াছে* তাহা 
অনেক পরবর্তাঁ কালের গ্রন্থ বলিয়া মনে হয়। ইহার ভিতরে একাধিকস্থলে রাধার 
উল্লেখ পাওয়া যায়, এবং রাধ! সম্বন্ধে নিতান্ত পরবতা কালের যে-সকল বর্ণনা 
তাহাও ইহার ভিতরে স্থান পাইয়াছে। বহু প্রাচীন এবং অর্বাচীন বিবিধ রকমের 
বৈষ্ণব গ্রস্থ পঞ্চরাত্র-শান্ব নামে চলিয়া! গিয়াছে । পণ্ডিতবর স্চত্রাডার 
€ 901279061 ) তাহার 11000001010 60 0109 870087968 800 009 
4১101000017 8-981001719 গ্রন্থে বলিয়াছেন যে মোট ১০৮ খান পঞ্চরাত্র- 
সংহিতার নাম পাওয়| যায়; তিনি যে-সকল পঞ্চরাত্র-সংহিতার পাওুলিপি 
দেখিয়াছেন বা পাণুলিপির সন্ধান পাইয়াছেন তাহার সংখ্যাও নিতান্ত অল্প 
নহে। আমরা পঞ্চরাত্র-শাস্ত্রের যে সকল গ্রন্থ পড়িয়াছি তাহার ভিতরে 
অহিবৃরধ্য-সংহিতা গ্রস্থথানিকে সর্বপ্রাচীন ন! হইলেও সর্বপ্রধান বলিয়া মনে 
হইয়াছে । অস্ততঃ পঞ্চরাত্রে শক্তিবাদের আলোচন! যাহা আছে তাহা এই 
অহিবু্্য-সংহিতায়ই সর্বাপেক্ষ নুসন্বদ্ধ ভাবে আছে। এই সংহিতাখানির 
রচনাকাল সম্বন্ধে স্চহ্বাডার সাহেব বলিয়াছেন যে এই জাতীয় সংহিতাগুলির 


১ রেভারেও কৃষ্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কতৃক সম্পাদিত । 
২ দেবশিখামণি রামাস্থৃজাচার্ধ সম্পাদিত। (অডৈয়ার্‌ পুস্তকালয় প্রকাশিত ) 


২৪ স্রীরাধার ক্রমবিকাশ--দর্শনে ও সাহিত্যে 


রচনা-কালের শেষ সীম! ধরা যায় খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী১ ? কিন্ত তাহার মতে 
অহিবৃ্য-সংহিতা সম্ভবতঃ স্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে রচিত। পঞ্চরাত্রের অন্ততম 
প্রধান খ্রস্থ ছয়াখ্য-সংহিতাকে কেহ কেহ খ্রীন্ীয় পঞ্চম শতকের রচনা, কেহ 
কে স্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের পূর্ববর্তী রচনা বলিয়া অন্গমান করিয়াছেন। 
ী্টীয় পঞ্চম শতক বা! তাহার কিছু পূর্ববর্তী কালে রচিত হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া 
লইলেও এইসকল গ্রন্থ যে পুরাণগুলি অপেক্ষা প্রাচীন একথা ৰল! যায় না। 
অষ্টাদশ পুরাণের অনেকগুলি পুরাণ খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের পরবর্তী কালের রচনা 
মনে করিলেও বিষুঃপুরাণ, কুর্মপুরাণ, বায়পুরাণ প্রতৃতি কয়েকখানি পুরাশকে 
অনেকে পঞ্চম শতকের পূর্ববতা কালের রচন! বলিয়া মনে করেন। , কিন্ত 
অনেকগুলি পুরাণ এবং উপপুরাণই (অন্ততঃ যে রূপে আজকাল তাহাদিগকে 
পাওয়া যাইতেছে ) পরবর্তা কালের রচনা মনে হয় বলিয়া পঞ্চরাত্রের মতই 
আমরা পূর্বে আলোচন! করিতেছি । 

পাঞ্চরাত্রমতে ভগবান্‌ বান্থদেবই হইলেন পরমদেবতা, পরমতত্ব, তিনিই 
খগ.বেদের পুরুষসক্তে বণিত পরমপুরুষ । তিনিই অনাদি-অনস্ত পরমত্রন্ষ, তিনি 
অক্ষর অব্যয়, নামরূপের দ্বারা অভেছ্য, বাক্য-মনের অগোচর। তিনি সর্ব- 
শক্তিমান, যড়.গুণসম্পন্ন, অজর, ধ্রুব । তিনিই জগতের কারণ এবং জগতের 
আধার, জগতের প্রমাণ । এই বাহ্ছদেবই সুদর্শনাখ্য বিষ্ণু । ইনি সর্বভূতের 
আবাস-স্থল, সকলকে ব্যাপ্ত করিয়! অবস্থান করেন? নিম্তরঙ্গ সাগরের ন্তায় 
তিনি অবিক্ষিগ্ত। প্রাকৃতগুণ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, অথচ তিনি 
অপ্রাককত গুণাম্পদঃ ; ভবার্ণবের পরপারে নিষ্লঙ্ক নিরঞ্জন রূপে তাহার অবস্থান। 
পরমর্ূপে আত্মভাবী বলিয়!। তিনি পরমাত্ম।*, প্রণবাপন্ন বলিয়া! সর্বতত্তপ্রবিষ্ট । 
ষড়.গুণযুক্ত বলিয়া ভগবান্‌ এবং সমস্ত ভূতের ভিতরেই বাস করেন বলিয়া! 
বান্ছদেব নামে খ্যাত*। বহুপ্রকারে রূপের ভিতরে ব্যক্ত নন বলিয়! তিনি অব্যক্ত 
আর সর্বপ্রককৃতি তাহার শক্তি বলিয়া! তিনি “সর্বপ্রককতি” নামে অভিহিত ; আর 


১.17160000107) 00 609 1১81)08190566০, ন৭ পৃষ্ঠা | 

২ গ্রাইকোয়াড় ওরিয়েন্টাল সিরিজে (৫৪ সংখা) প্রকাশিত জয়াখ্য-সংহিতার 
ডক্টর বিনরতোষ ভট্টাচার্ধ লিখিত ইংরেজি ভূমিকা! দ্রষ্টব্য । 

৩ এ গ্রন্থে অধ্যক্ষ কৃষ্টমাচার্ধ-কৃত সংস্কৃত ভূমিক! প্রষ্টব্য। 

৪ অগ্রাকৃতগুণম্পর্শমপ্রাকৃতগুণাম্পদম্‌। অহির্ব্ধ্য-সংহিতা, ২1২৪ 

€ গারম্যেণাত্মভাবিত্বাৎ পরমাত্মা গ্রকীতিতঃ। এ্-_-২।২৭ 

৬ সমন্তভৃতবাসিত্বাহানদেবঃ প্রকীতিতঃ | এ্--২।২৮ 


স্রীয়াধার ক্রমবিকাশ--দর্শনে ও সাহিত্যে ২৫ 


তাহার ভিতরে সকল কার্ষের সম্পাদন হইতেছে বলিয়াই তিনি প্রধান । তিনি 
অক্ষয়হেতৃ অক্ষর, অবিকার্ষ-ম্বভাবছেতু অচ্যুত, ব্যয়নাশন-হেতু অব্যয়, বৃহত্বহেতু 
্রহ্ধ, হিত-রমণীয়-গর্ভহেতু হিরণ্যগর্ভ, মঙ্গলকর বলিয়! তিনিই পাশুপতোক্ত শিব। 
অপ্রাকৃত-গুণম্পর্শ (অর্থাৎ প্রারুতগুণ ধাহাকে স্পর্শ করে ন! ) বলিয়াই তিনি 
নিগুগ। এই নিগু“ণ ব্রহ্মই যখন 'জগত্প্রকৃতিভাব' গ্রহণ করেন তখন সেই 
বাণ্থদেব ব্রহ্গই "শক্তি" বলিয়া পরিকীতিত হনৎ। জ্ঞানই বান্থদেবের প্রথম 
অপ্রারকত গুণ; জ্ঞানই পরমান্ব! ব্রদ্মের পরমরূপ* ) এই জ্ঞানের শক্তি, এশ্বর্য, 
বল, বীর্য এবং তেজ এই পঞ্চশক্তি ; জ্ঞান ও তাহার এই পঞ্চশক্তি লইয়াই 
ব্রহ্মের বাড়গুণ্য, এই জন্তই তিনি “ভগবান্‌। 


 শ্রুতিতে দেখিতে পাই যে, পরমপুরুষ প্রথমে সৎ-রূপে আত্ম-সমাহিত 
ছিলেন; সেই যে আত্ম-সমাহিত সৎ-রূপ ইহা তাহার সৎ-রূপও বটে, অসৎ- 
রূপও বটে; সৎ-রূপ এই জন্ত যে ইহার ভিতরেই সত্তা, চৈতন্য ও আনন্দের 
সবপ্রকারের প্রকাশ-সম্ভাবনা নিহিত আছে; অসৎ-রূপ এইজন্য যে স্ষ্িপ্রপঞ্চ- 
রূপে এখানে কিছুই নাই। এই পরমপুরুষ প্রথমে নিজকে ঈক্ষণ ব! দর্শন 
করিলেন; এই ঈক্ষণ হইতেই স্ষ্টির ইচ্ছা । এখানেই দেখিতে পাই, স্বশক্তি- 
পরিবৃংহিত ব্রন্ষের তিতরে প্রথমে আসিল “বনু স্যাম” এই সঙ্কল্প৪ ; এই সক্ষল্পই 
হইল ঈক্ষণ? ইহাই স্বূপদর্শন€ । ব্রহ্মের শক্তি বা! গুণই হুইল ব্রহ্গের স্বরূপ* ১ 
ব্রহ্ষের প্রথম সঙ্বল্প হইল এই শ্ব-শ্বরূপ ব! ম্ব-গুণ ঝ! ম্ব-শক্তির ঈক্ষণ। এই ষে 
নিস্তরঙ্গ অর্ণবোপম বাহ্থদেবের ভিতরে প্রথম সঙ্কল্প-রূপ স্পন্দন ইহাই স্বরূপে- 
স্বপ্তা শক্তির ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়াত্মিক! প্রথম জাগরণ। এই যে শক্তিততব ইহ 
সর্বদাই অচিস্ত্য, কারণ শক্তিমান্‌ বা! শক্তির আশ্রয়বস্ত হইতে এই শক্তিকে কখনই 
পৃথক করিয়া! দেখ৷ যায় ন|। এই জন্য শ্বরূপে শক্তিকে দেখাই যায় না, তাহাকে 
দেখিতে বা বুঝিতে হয় তাহার বাহিরের কার্ষের তিতর দিয়! | সুম্ষ্াবস্থায় সকল 


১ সর্বপ্রকৃতিশক্তিত্বাৎ সর্ধপ্রকৃতিরীরিতঃ| 
প্রধীয়মানকার্যত্বাৎ প্রধানঃ পরিগীয়তে ॥ অহিবুর্ধ্যু-সংহিতা, ২।৩০ 
২ জগৎ্প্রকৃতিভাবো যঃ সা শক্তিঃ পরিকীতিতা৷ ॥ এ্--২1৫৭ 
৩ প্র- ২৫৬, ৬২ 
৪ এ্--২।৭, ৬২ 
৫ যতৎপ্রেক্ষণমিত্যুক্তং দর্শনং তত্প্রগীয়তে ॥ এ্--২।৮ 
৬ স্বরূপং ব্রন্মণত্তচ্চ শুগশ্চ পরিশীয়তে । এ--২।৫৭ 


২৬ শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ--দর্শনে ও সাহিত্যে 


শক্তি তাহাদের আশ্রয়-বস্ত বা ভাবেরই সম্পূর্ণ অন্থগামিনী ; ছুতরাং সেই 
শক্তিকে ইহ! বা ইহা ন! এইক্প কিছুই বল! যায় না।১ এইরূপ ভগবান্‌ পরব্রঙ্গের 
যে অচিস্ত্য শক্তি তাহা শ্বরূপতঃ ব্রঙ্গের সহিত অপৃথকৃষ্থিত! ) বর্গের সর্বভাবা- 
ভাবাহুগা সর্বকার্ধকরী এই শক্তি কিরণমালী চন্দ্র ও তাহার জ্যোৎমার মত, 
অথবা হুর্য ও তাহার রশ্মির মত, অথবা অগ্নি ও তাহার স্ফুলিঙ্গের মত, অধ্থুধি 
ও তাহার উমিমালার মত বর্গের সহিত অভিন্ন ।* বিষুত্বরূপে প্রলীন এই 
অপুথকৃ-রূপা শক্তি বিষু-সঙ্বল্পকে অবলম্বন করিয়া ম্পন্মনাস্মিকা-রূপে প্রথম যখন 
জাগ্রত হইলেন তখন হইতে তিনি যেন একটা স্বাতন্ত্র্য লাভ করিলেন; অর্থাৎ 
বিশ্ব-সথষ্কার্ষের যাহা কিছু ভার তাহা যেন বিষুণ তদাক্মিক। এই শক্তির উপরেই 
্যস্ত করিলেন, ইহা যেন শক্তিরই একটি শ্বতন্ত্র ব্যাপার; এই কারণে এই জগন্ময়ী 
শক্তিকে “ম্বাতন্তর্যূপা” বা শ্বতন্ত্রশক্ি বলা হয়। তাহার স্বষ্টি-কার্ষের ক্ষেত্রে 
তিনি ন্বতত্ত্রী । অবশ্ত পরে দেখিব, তিনি বিফুপ্রিয়া, তাই শ্বেচ্ছায়ই তিনি বিষু- 
প্রীত্যর্থে সব কাজ করেন? ঘরের গৃহিণী যেমন স্বামীর প্রীত্যর্থে সব গৃকর্ম 
করিলেও গৃহকর্মের ক্ষেত্রে তিনি যেন স্বতন্ত্র | এই শ্বতগ্্র শক্তি তখন স্বেচ্ছায় 
“উদ্দিতান্থুদিতাকারা' 'নিমেষোন্মেষ-রূপিণী' হইয়া শ্ট্ি-স্থিতি-লয় সাধন করিতে 
থাকেন। নিরপেক্ষতাহেতু তিনি আনন্দ, কালের দ্বারা! পরিচ্ছন্ন নহেন বলিয়া 
তিনি নিত্যা, আকারহীন! বলিয়া তিনি সর্বদাই পূর্ণ । তিনি একাধারে রিক্তা, 
একাধারে পূর্ণা। জগৎ-রূপে তিনি লক্ষ্যমাণা বলিয়! তিনি লক্ষ্মী, বৈষ্ণব ভাব 


১ শক্তয়ঃ সর্বভাবানামচিন্ত্যা অপৃথকৃস্থিতাঃ । 
স্বরাপে নৈব দৃশ্তান্তে দৃশ্ঠান্তে কার্ধতস্ত তাঃ ॥ 
হল্ঘাবস্থা হি সা তেষাং সর্বভাবানুগামিনী | 
ইদস্তয়। বিধাতুং স! ন নিষেদ্ধং চ শক্যতে ॥ অহিরু্ম্য-সংহিত!, ৩২-৩ 
২ সর্বভাবানুগা শক্তিঞের্যাৎস্নেব হিমদীধিতেঃ | 
ভাবাভাবানুগা তন্ত সর্বকাধকরী বিল্োঠ ॥ উ--৩1৫ 7; তুলনীয় -_-৬০1৩ 
জয়াখ্য-সংহিতায় বল! হইয়াছে $- 
সূ্যন্ত রশ্মায়ে। যদদদুর্ঘয়শ্চান্থুধেরিব । 
সর্বৈশ্বর্যপ্রভাবেন কমলা শ্রীপতেস্তথা ॥ ৬৭৮ 
আরও £__ 
ততো ভগবতো! বিক্বোর্ভাসা ভাক্করবিগ্রহাৎ ॥ 
লক্ষ্যাদিনিঃহৃত। ধ্যায়েৎ শ্ষ.লিঙ্গনিচয়া যথা | জয়াখা-সংহিতা, ১৩1১০৫-০৬ 
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'আশ্রয় করেন বলিয়! তাহাকে 'ভ্' বল! হয়) তাহাতে কোন ফালভাব বা 
পুংভাব ব্যক্ত হয় না বলিয়া তিনি “পন্না', পর্যাপ্ত দ্ুখযোগের দ্বারা কামদান করেন 
বলিয়া তিনি 'কমল।”১, বিঞুর সামর্থ্যক্ূপা' বলিয়া তিনি বিষু্শক্তি ; হরির ভাব 
পালন করেন বলিয়া তিনি বিষুপত্বী, নিজের ভিতরে নিখিল জগদাকারকে 
সঙ্কুচিত করেন বলিয়! কুগুলিনী, মনোবাক্যাদির দ্বার! তিনি আহতা (গোচরীভৃতা) 
হন না বলিয়৷ তিনি অনাহত1 | মন্ত্র-স্বরূপে হুল্মরূপ! হুইয়াও তিনি “পরমানন্দ- 
ংবোধা? ; শুদ্ধসত্বের আশ্রয় করেন বলিয়া! তিনি গৌরী, বিশেষণহীন। বলিয়া 
তিনি অদিতি । নিজের চৈতন্তদ্বারা সমস্ত কিছুকে প্রাণবন্ত করিয়া তোলেন 
বলিয়া! তিনি জগৎ-প্রাণ!, যাহার! গান করে ( ভগবন্মহিয। ) তাহার্দের সকলকে 
ভ্রাণ করেন বলিয়া! তিনি "গায়ন্রী”, নিজের দ্বারাই জগৎকে প্ররকষ্টন্নপে সৃষ্ট 
করেন বলিয়া তিনি প্রকৃতি, তিনি পৃথক্‌ পৃথক্‌ ন্ধপে পরিমাণও করেন, আবার 
সমস্ত কিছুতেই ব্যাপ্ত হইয়াও থাকেন এই কারণে তিনি মাতা বলিয়া 
পরিকীতিতা।ৎ সকলের মঙ্গল করেন বলিয়া তিনি শিবা, কাম্যমানত্ব হেতু 
তরুণী, সংসার হইতে তারণ করেন বলিয়া তারা; অশেষবিকার ভাহার ভিতরেই 
শাস্ত হয় বলিয়! তিনি শাস্তা, মোহ অপনোদন করেন এবং মোহিত করেন এই 
ছুই কারণেই তিনি “মোহিনী” । হরির অধিষ্ঠান এবং ইব্যমাণ। বলিয়! তিনি 
ইড়া, রমণ করান ( লীলাধ্ধার আনন দান করান ) বলিয়া! তিনি রস্তী বা রতি, 
স্মরণ করান বলিয়া সরস্বতী, অবিচ্ছিম্ন প্রভা হেতু “মহাভাসা”। সর্বাজসম্পৃর্ণা 
ভাবাভাবাম্থগামিনী বিষ্ণুর এই দিব্য! শক্তিই নারায়ণী।* 
তগবান্‌ বাস্থদেবের যে প্রথম স্পন্দনাত্মক স্থষ্টি-সঙ্কল্প ইহাই তাহার দ্দর্শন 
রূপ।৪ এই স্ুদর্শন-তত্ব হইতেই শক্তিতত্বের অভিব্যন্কি। মুলতত্দৃষ্টিতে এই 
শক্তির কোন পৃথকৃ সত্তা নাই বলিয়! শক্তিতত্ব যেন একটা উৎপ্রেক্ষা মাত্র; এই 


১ জগত্বয়৷ লক্ষ্যমাণা সা লক্ষ্ীরিতি গীয়তে । 
শ্রয়স্তী বৈষ্বং ভাবং সা প্রীরিতি নিগস্ভতে ॥ 
অব্যক্তকালপুংভাবাৎ স! পদ্মা পদ্মমালিনী । 
কামদানাচ্চ কমল! পধাপ্তন্থখযোগতঃ ॥ অহিবুধ্য-সংহিতা, ৩।৯-১০ 
২ প্রকুর্বস্তী জগৎ ম্বেন প্রকৃতি; পরিগীয়তে | 
মিমীতে চ ততা৷ চেতি সা মাত! পরিকীতিতা | এ্--৩1১৬-১৭ 
৩ এ্র--৩২৪ 
৪ সোহয়ং হুদর্শনং নাম সন্বল্পঃ স্পনদনাত্মকঃ | এ্--৩।৩৯ 


২৮ শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ- দর্শনে ও সাহিত্যে 


অন্ত ভুদর্শনতত্ হইতে উড়ৃত শক্তিকে বল! হইয়াছে উৎপ্রেক্ষা-ন্ধপিনী।১ আসলে 
শক্তি হইল পরমপুরুষ বাস্থদেবেরই 'পুর্ণাহস্তা” রূপ; শক্তি ও শক্তিমান্‌ তাই 
সর্বদাই ধর্মধর্সিত্বতাবে সংযুক্ত । এই জন্য বল! হইয়াছে যে ভগবানের এই 
সর্বভাবন! “অহংতা”-বূপিণী শক্তি 'অপৃথকৃচারিণী' আনন্দমময়ী পর! সত্তা |* অস্থাত্র 
দেখি,”-*যিনি এই পরমাত্ম! সনাতন নারায়ণ দেব তাঁছারই হইল এই “অহং- 
ভাবাত্মিক শক্তি”, ( এবং এইভন্তই ) এই শক্তি হইল তন্বর্মধমিণী। এই এক 
এবং অদয়তত্বই জগৎ-স্থ্টির জন্য ভেগ্ভেদক-নূপে পৃথকৃ পৃথক্‌ উদিত হইয়াছে। 
শক্তিব্যতীত শক্তিমান কখনও কারণরূপে অবস্থান করে না, আবার শক্তিমান্‌ 
ব্যতীত একা শক্তি কখনও অবস্থান করে না ।”৪ ব্রহ্মতাবময়ী বলিয়াই শক্তিকে 
বৈষ্বী বল! হয়, নারায়ণই পরব্রহ্গ, এইজন্যই শক্তি নারায়ণী | 
মহাপ্রলয়াবস্থায় পরব্রহ্গ নারায়ণ 'প্রসুপ্তাখিলকার্য” (প্রন্থপ্ত রহিয়াছে অখিল 
কার্য যাহাতে ) ব্ূপে এবং “সর্বাবাস"্ূপে বিরাজ করেন। তখন যাড়গুণ্য 
তাহার ভিতরে পূর্ণরূপে স্তিমিত হইয়া থাকে, এবং তিনি অবস্থান করেন 
“অসমীরাদ্বরোপম' হইয়া । তখন তাহার ভিতরে তাহার শক্তি থাকে “স্গৈমিত্য- 
রূপা” এবং “শৃশ্যত্ব-রূপিণী” ।* এই স্তৈমিত্যন্বপা শক্তিই পরব্র্দের আত্মভূতা 
শক্তি। এই স্তিমিত্যরূপা আত্মভূতা! শক্তির স্ষ্্যর্থে যে প্রথম উন্মেষ, শক্তির সেই 
রূপই লক্ষ্ীরূপ। এই লক্গমীময় সমুন্মেষ ছুই প্রকারের, ক্রিয়া! এবং ভূতি | ভূতি 


 ইসরস্পাপাস পপি াশিিিশিশিত লা 


১ উৎপ্রেক্ষারপিণী শক্তিঃ সুদর্শনপরাহ্বয়া৷ ॥ অহিুর্ধ্য-সংহিতা, ৬০1৯ 
২ সর্বভাবাত্মিকা লক্ষ্মীরহংত। পারমাত্মিক! 
তদ্ধনধরিণী দেবী ভূত্বা সর্বমিদং জগৎ ॥ এ--৩1৪৩ 
তু এয চৈষ! চশাস্ত্রেমু ধর্ধমিস্বভাবতঃ ॥ ৩1২৫ 
৩ যা সা ভগবতঃ শক্তিরহংত। সর্বভাবগ। ॥ 
অপৃথক্চারিণী সত্তা মহানন্দময়ী পরা ॥ ত্র--819৩ 
৪ এ্র-_৬।১-৩। জয়াখ্য-সংহিতায় আছে-_ 
যা পর! বৈষুবী শক্তিরভিন্না পরমাত্মনঃ ॥ ১৪।৩৪ 
তুঃ-_জীবগোস্বামীর ভগবৎ-সন্দর্ভোদ্বৃত শ্রীহয়শীর্ষপঞ্চরাত্র-_ 
পরমাত্া হরির৫দেবন্তচ্ছক্তিঃ প্রীরিহোদিতা | 
শরর্দেবী প্রকৃতিঃ প্রোক্ত। কেশবঃ পুরুষঃ শ্মতঃ। 
ন বিঞুল| বিন! দেবী ন হরি: পদ্মঞজাং বিন! | 
৫ অহিবুর্ধা, ৪1৭৭ 
৬ এ--৫1২-৩/ তু ১1৪৯-৫০ 
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হুইল শক্তির জগৎ-প্রপঞ্চ দ্বপ, আর শক্তির ক্রিয়াখ্য যে উন্মেষ তাহাই হইল 
ভূতিপ্রবর্তক। এই ক্রিয়াশক্তিই হইল বিষ্ণুর সন্কল্প, ইছাই*হইল বিশ্বের প্রাণরূপ! 
শক্তি।১ এই প্রাণরপা! ক্রিয়!-শক্তি এবং ভূতি-শক্তি--ইহার! যেন সুত্র এবং মণি) 
ক্রিয়া-শক্তিই ভূতি-শক্তিকে বিধুত করিয়া আছে ; একটিকে স্মষ্টির নিমিত্ত-কারণ 
এবং অপরটিকে সৃষ্টির উপাদান-কারণ বল! যাইতে পারে । এই ভূতি-শক্তি 
এবং ক্রিয়া-শক্তিকে বিষুর ভাব্যভাবকরূপও বলা! যাইতে পারে । ভাবক হুইল 
নুদর্শনাত্বক বিষু-সঙ্ষল্প ; ইহাই ক্রিয়াশক্তি, ইহাই বিষুর সাম্য, যোগ, মহাতে 
বা মায়াযোগ ৷ তাব্য নামে শক্তির যে উন্মেষ তাহাই ভূতি-শক্কি, তাহ শুদধ্য- 
শুদ্ধিময়ী । অগ্নির যে জাল! তাহ! বিষ্ণুর সঙ্কল্পনের দ্বারাই বিস্তার লাত করে, 
তাই ভাব্য অগ্নিহইল ভূতি-শক্তি আর অগ্নির জালা-প্রবর্তক যে সর্বব্যাপী 
সহল্লাত্মক শক্তি তাহাই ক্রিয়1-শক্তি | এই প্রসঙ্গে আরও লক্ষ্য করিতে পারি, 
বিজুর পুর্ণাহংত1 রূপে বিষ্ণুর ম্বরূপভূতা বা বিষ্ণলীন! যে শক্তি তাহাকে বলা 
হয় বিষুণর সমবায়িনী-শক্তিৎ ) বিষ্ণুর জগৎ-প্রপঞ্চকারিণী যে শক্তি তাহা! হইল 
ত্রিগণাক্তিক! মায়া-শক্তি ) ইহাই পরিণামিনী প্রক্ৃতি।৪ অহিতুর্ধ্য-সংহিতায় 
অন্ঞ্জ অবশ্থ দেখি, বিষুর প্রধান! ছুই শক্তি হইল ইচ্ছাত্থিক। শক্তি ও ক্রিয়াত্িকা 
শক্তি । ইচ্ছাক্সিকা শক্তি হইল লক্ষ্মী এবং ক্রিয়াস্সিক! বা! সন্কল্পরূপ! শক্তি হইল 
লুদর্শন |« 

শক্তিদ্বারা বিষু্র যে স্থষ্টি তাহা ছুই প্রকারের, শুদ্ধস্থষ্টি এবং শুদ্ধেতর স্যত্ি। 
শুদ্ধস্থষ্টি হইল বিষ্ণুর “গণোম্মেবদশা+ ; অর্থাৎ মহাপ্রলয়াবস্থিত ব্রঙ্গের নিস্তরজ 
সম্ভার ভিতরে যে গুণসমূহের প্রথম উন্মেষ । এই গুণোন্সেষের দ্বারাই হইল 
পূর্ণাহংত রূপে বড়.গুণময় পূর্ণ তগবস্তার স্বাস্থভূতি | ভগবানের এই সকল গুণই 
হইল অপ্রাকৃত। শুদ্ধেতর! স্থষ্টি হইল মন্বাদি-অবলম্বনে প্রজা -স্থ্টি। শুদ্বস্থষ্টির 
ভিতরে চারিটি ক্রম-পরিণতির অবস্থা বা স্তর লক্ষ্য করিতে পার! যায়; ইহাই 
হইল পাঞ্চরাজ্রের প্রসিদ্ধ চতুর্বযহ-তত্ব। এক একটি ব্যহকে আমরা বলিতে 
পারি ভগবানের এক একটি প্রকাশ-স্তর $ এই প্রকাশ প্রথমটি হইতে দ্বিতীয়, 


অহিরু্য-সংহিত1--৩।২৮ প্রভৃতি ; ব-_-৮২৯-৩২ 
ই--১৬।৩১-৩৫ 

যা সা শ্তিঁগন্ধাতুঃ কথিত! সমবায়িনী ॥ এ--৮২৯ 
এ--৭ম অধ্যায়। 

৩৬৫৩. ৫৭ 
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দ্বিতীয়টি হইতে তৃতীয়,তৃতীয়টি হইতে চতুর্থ ঃ ইহা! যেন অনেকটা! একটি প্রদীপ 
হইতে আর একটি এবুদ্বিতীয়টি হইতে আর একটি অলিবার মত।+ 

চতুর্ব হের যথাক্রমে নাম হইল, _বান্ছুদেব, সন্কর্ষণ, প্রত্যয় এবং অনিরুদ্ধ 1২ 
বামদের ব্যহ হইল পরক্রহ্ম বিষুুর আত্ম-সংহত স্তিমিত স্বন্মপের ভিতরে 
প্রথম গুণোন্মেষের অবস্থা, ইহা! সঞ্চল্পকল্লিত বিষ্ণুর অব্যক্তাবস্থাঁ হইতে প্রথম 
ব্যক্তিলক্ষণ। পরতত্ব হইলেন পরবাস্থদেব ; সেই পরবাদ্ছদেৰ হইতেই ব্যুহ- 
বাছুদেবের উৎপত্তি। পরবাদ্থুদেবই এক অংশে ব্যৃহবাক্ছদেব রূপে আবিভূতি 
হন, অন্ত অংশে তিনি নারায়ণ-ম্বরূপে অবস্থান করেন। এই বান্ছুদেব-তত্তৃই 
বিষুশক্তির প্রথমাবস্থা, আর এই বিষুঃশক্তিই প্রকষ্টর্ূপে সব করেন বলিয়া 
তিনিই বিশ্বপ্রকৃতি বলিয়! খ্যাত । ম্থৃতরাং তগবান্‌ বাস্থদেবই পরম! প্রক্কৃতি'। 
তবে এই প্রক্কৃতি বিশুদ্ধসত্তের ষড়.গুণময়ী প্রকৃতি ; সত্ব, রজ, তম এই অবিশুদ্ধ- 
গুণত্রয়াস্থিক। প্রকৃতি নহে। এই স্তরে গণত্রয়ের মোটে উৎপত্তিই নাই । শক্তি ও 
শক্তিমানের প্রথম ভেদাবস্থাকেই বাস্থুদেব-তত্ব বলা যাইতে পারে ।৪ সর্বশক্তিমান্‌ 
বান্থুদেব স্্টির ইচ্ছ। করিয়। নিজের ভিতরেই নিজেকে তাগ করেন ; এই 
আপনাতে আপনি বিতক্ত রূপই হুইলেন সক্বর্ষণ।« বাসুদেব হইতে এই 


১ পাদ্ন-তশ্ত্র, ১২২১; স্চহাডারের প্রাগুক্ত গ্রন্থে উদ 
২ ইহ! লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, প্রথম ব্যুহবান্থদেব হইলেন বস্দেব-স্ৃত শ্রীকৃষ্ণ; সন্বর্ষণ 
হইলেন গ্রীকৃষ্ের বড় ভাই বলরাম ব1 বলদেব, প্রদ্যুন হইলেন শ্রীকৃষ্ণের পুত্র এবং অনিরুদ্ধ পৌন্র । 
৩ স্চত্াডারের প্রাগুক্ত গ্রন্থ, ৫২ পৃঃ । 
৪ তেষাং যুগপছুন্মেষঃ শ্তৈমিত্যবিরহাত্মকঃ। 
সম্কল্পনকল্লিতে! বিষ্্ষঃ স তদ্ধযক্তিলক্ষণঃ ॥ 
ভগবান্‌ বাস্দেবঃ স পরম! প্রকৃতিশ্চ স| । 
শক্তির্য। ব্যাপিনো বিষ্টোঃ না জগত্প্রকৃতিঃ পর! ॥ 
শক্তেঃ শক্তিমতে| ভেঁদাদ্ান্থদেব ইতীধতে । অহিবুপধ্য-সংহিতা, ৫1২৭-২৯ 
আঁহবু্্য-সংহিতার একস্থানে আবার এই বাস্থদেবকেই পরত্রন্দের অনৈর্দেষ্ঠ অব্যক্তাবস্থা 
বল! হইয়াছে ই-_ | 
নাসদাসীত্তদানীং হি ন সদানীত্তদ। মুনে ॥ 
ভাবাভাবৌ বিলোপ্যান্তধিচিত্রবিভবোদয়ো৷ । 
অনির্দেষ্টং পরং ব্রঙ্গ বান্দেবোহবতিষ্ঠতে ॥ 
স! রাত্রি শ্তৎপরং ব্রদ্গ তদব্যক্তমুদাহতম্‌। ইত্যাদি । ৪1৮-৭০ 


৫ এ-৫1২৯-৩০ 
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সঙ্ক্ষণের প্রকাশকে একটি চমৎকার দৃষ্টান্তের দ্বারা বোঝান হুইয়াছে। ইহা! 
এমন একটি অবস্থা, এখানে হৃর্য যেন স্পষ্ট উদ্দিত হয় নাই, শুধু উদয়শৈলম্থ 
হুর্যের প্রভা দিত্সগুলে ছড়াইয়! পড়িয়াছে ঃ ভগবান্‌ বাস্থদেব এখন পর্যস্ত 
স্পষ্ট স্থত্রিকূপে নিজেকে ছড়াইয়া দেন নাই, অথচ এই বহ্বাম্িক! স্ষ্টির 
রশ্মিজাল যেন তাহার চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, ইহাই হইল সন্কর্ষণ-তত্ব।১ 
স্বর্ণ ব্যুহেই শুদ্ধস্থষ্টি হইতে ক্রমান্বয়ে অশুদ্ধ স্থপ্টির অম্পষ্ট প্রকাশ । লষ্টি 
এখন পর্যন্ত ঘেন স্পষ্ট কোন রূপ পরিগ্রহ করে নাই, সকলই একটা জ্রণাবস্থায় | 
এখন পর্যস্ত চিতে চিতে বা অচিতে অচিতে বা চিদচিতে কোনও ভেদ নাই। 
চিদচিৎ্খচিত শ্ুদ্ধাশুদ্ধ অশেব বিশ্বকে যেন এই অদ্যুত সন্কর্ষণ জ্ঞানময় নিজদেহে 
তিলকালকের স্তায় ধারণ করিয়া আছেন ; অর্থাৎ তিলকালক যেরূপ 
পুরুষদেহে গ্রচ্ছন্ন থাকে, চিদচিৎথচিত তুদ্ধাশুদ্ধ বিশ্বও সেইরূপ সক্বর্ষণের জ্ঞানময় 
দেহের ভিতরে প্রচ্ছন্ন আছে। 

সন্কর্ষণ ব্যুহ হইতে প্রছযয় ব্যৃহের উৎপত্ভি। এই ব্যুহে আসিয়া পুরুষ হইতে 
প্রক্কতি ভাগ হইল ; অর্থাৎ এই স্তরেই সন্ত, রজ ও তম এই গুপত্রয়াস্মিকা 
প্রকৃতির উদ্ভব। এই ত্তরিগুণাত্মিক! প্রকৃতির উদ্ভবের পর পঞ্চরাক্র-শান্ত্রে যে 
সৃষ্ি-প্রকরণ বণিত হইয়াছে তাহাতে মোটামুটি ভাবে সাংখ্যদর্শনকেই অনুসরণ 
কর! হুইয়াছে। প্ররহ্থ্যয় হইতে অনিরুদ্ধের উৎপত্তি । অনিরুদ্ধ যেন প্রত্যয়ের 
নিকট হইতেই স্ট্টিভার গ্রহণ করিয়! প্রত্যয়ের আরব্ধ কার্ধকেই জুসম্পন্ন 
করেন। কালের সাহায্যে তিনি জড় ও চিতের সৃষ্টি করিয়া জগত্ত্রন্মাণ্ডের 
অধিপতিরূপে বিরাজ করেন । 

বান্দেব যড় গুণাফিত ভগবান্‌, সন্কর্ষণে এই ষড় গুণের জ্ঞান ও বল-গুণের 
প্রকাশ, প্রদ্যন্নে পরশ্বর্য ও বীর্যের প্রকাশ, অনিরুদ্ধে শক্তি ও তেজোগুণের প্রকাশ, 
আবার প্রদ্যন়্কে সৃষ্টি, অনিরুদ্ধকে স্থিতি এবং সক্কর্ষণকে লয়ের দেবত1 বলা 
হইয়! থাকে ।* মহাসনৎকুমার-সংহিতায় বল! হইয়াছে, বাদ্ছদেব তাহার মন 
হইতে শ্বেতবর্ণ। শাস্তিদেবীকে এবং সন্বর্ষণরূপ শিবকে সৃষ্টি করেন; শিবের 


১ ভানাবুদয়শৈলন্থে প্রভ| বত্ঘদ্বিজ স্ততে ॥ 
উদয়স্তে তথ] দেবে প্রভ| সন্বর্ষণাত্মিকা । অহিবু ধ্য-সংহিতা, ৫1৩*-৩১ 
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৩ ইহাই বিষকমেন-সংহ্তার মত। লক্ষ্্ীতন্ত্রমতে অনিরুদ্ধ হৃষ্টি, প্রত্যয় স্থিতি এবং 
সন্বর্ষণ লয়ের দেবত| ।__স্চহ্াডারের প্রাগুজ গ্রন্থ দ্রষ্টব্য । 
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বামালগ হইতে শ্রীদেবীর উৎপত্তি, তাহারই পুত্র হইল প্রছ্যয়, তিনিই ব্রঙ্গা! | 
ব্রহ্মা আবার গীত-সরদ্বতীকে এবং পুরুযোভমরূপ. অনিরুদ্ধকে সৃষ্টি করেন । 
অনিরুদ্ধের শক্তি হইল কৃষ্ণরতি, তিনিই ভ্রিধ! মায়াফোষ।১ আবার বল! 
হুইয়াছে, সন্বর্ষণ ভগবৎ্প্রাপ্তিসাধন একান্তিক মার্গ প্রকাশ করেন, প্রদ্থ্যয় ভগবৎ 
প্রাপ্তির বন্ধ রূপ শাস্তার্থভাবে অবস্থান করেন এবং অনিরুদ্ধ ভগবৎপ্রান্তিলক্ষণ 
শাস্তরার্থের ফল সাধকদিগকে প্রাপ্ত করান। দার্শনিক দৃষ্টিতে আবার এই 
স্্ষণ জীবতত্তবের অধিষ্ঠাতৃদেবতী, প্রত্যয় মন বা! বুদ্ধি-তত্তবের অধিষ্ঠাতৃদেবতা, 
অনিরুদ্ধ অহঙ্কারতত্বের দেবতা | 

শক্তিতন্ত্রাদিতে বিশ্বব্যাপিনী এই আতস্তাশক্তিকে “'যোনি,-রূপা বলা হইয়! 
থাকে। পঞ্চরাত্রেও পরমাত্ম-ধর্মধমি-লক্দ্ীরূপা! শক্তিকে জগতের “যোনিঃ বলিয়া 
বর্ণনা করা হইয়াছে ।« এই ব্রহ্গলীনা ব৷ পরমাত্্লীনা অনপায়িনী দেবী “তারা 
নামে খ্যাতা, 'হ্বীং, বলিয়াও কীতিত। |৪ অশেষ দুরিত হরণ করেন, হ্ুরাক্থরগণ 
কর্তৃক স্ভত হন (ঈড্যতে), অখিলমানের দ্বার! ভাহার পরিমাণ নিরূপণ করা হয় 
(মীয়তে), এই “হরতি'র “হঃ,ঈভ্যতে'র “ঈ' এবং 'মীয়তে'র “ম? একত্রিত হইয়া 
'হীং' বীজ উৎপন্ন হয় ।« আবার বিষুণর ভূতি-শক্তি ও ক্রিয়।-শৃক্তির ভিতরে ক্রিয়!- 
শক্তির একটি মন্ত্রয়ীস্থিতি আছে। এই ক্রিয়া-শক্তি যখন জাগ্রত হয় তখন তাহা 
নাদরূপতা৷ গ্রহণ করে । এই পরম নাদ যেন দীর্ঘঘণ্টান্বনের মত ; পরমযোগীরাই 
শুধু এই পরমনাদব্ষপা শব্ধিকে সাক্ষাৎ করিতে পারেন। সমুদ্ত্রের ভিতরে বুদ,দের 
ম্যায় এই নাদ কচিৎ উন্মেষ লাত করে, উন্মেষহীন অবস্থায় ইহাকে যোগিগণ 
বিন্দু বলিয়! থাকেন। এই বিন্দু নামনামিত্বরূপে দ্বিধা ভিন্ন হয় ; ইহার ভিতরে 
নামের উদয়কে অবলম্বন করিয়া শব্্রক্গ প্রবর্তিত হয়, আর নামীর উদয়কে 
অবলম্বন করিয়। পুর্বোদ্ি্ট! ভৃতির প্রবর্তন হয়। নাম আর কিছুই নহে, বিন্দুময়ী 
শক্তিই স্বেচ্ছায় নামতা গ্রহণ করেন। সেই নাম অবর্ণ হইয়াও শ্বরব্যঞ্জন-ভেদে 
দ্বিধা অবস্থান করে। শব্বস্থষ্টিময়ী “একানেকবিচিত্রার্থা” 'নানাবর্ণবিকারিণী, 
সাক্ষাৎ সোমনধূপা এই যে শক্তি ইহাই লক্ষ্মীর শব্দময়ী তন্ন, ইহাই তাহার 





১ স্চহাডারের প্রাগুক্ত গ্রন্থ, ৩৬ পৃষ্ঠা । 

২ অহিবু্ধন্য, ৫।২২-২৪ 
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*পরা'ক্ূপ। লক্গীর এই মাদক্াপিণী “পরাশক্তি কুগুলিনী রূপে, শান্তা এবং 
.নিরঞ্জনারূপে মূলাধার-পন্মে বাস করে। সেখান হইতে সে নটীর ভায় চঞ্চলা 
হইয়া উধ্ব'গাষিনী হয় ) এই নাদরূপা শক্তি যখন দৃষ্িৃশ্তাত্বত। প্রাপ্ত হইয়া 
শন্দার্থস্বের বিবন্তিনী ন্ধপে নাতি-পদ্মে অবস্থান করে তখনই ইহা! 'পন্তত্তী” নাম 
ধারণ করে। এই "পশ্থাস্তী'ই আবার ভূলীর স্তায় ধ্বনি করিতে করিতে হাৎপন্নে 
প্রবেশ করিয়া বিস্তৃতি লাভ করে । তখন এই শক্তি বাচ্যবাচকভাবে 
লোলীভূতা হইয়! ক্রিয়াময়ী হইয়া উঠে । ইহাই বিভিন্ন তন্ত্র এবং স্ফোটবাদোক্ত 
মধ্যমা” রূপ । ইহার পর এই শক্তি কে প্রেবেশ করিয়! ক্্পর্শে স্পষ্ট ব্যঞ্জনাদি 
রূপে প্রকাশিত হয়। ইহাই নাদের ব্ধূপ-_তক্ত্র এবং স্ফোটবাদোক্ত 'বৈথরীস্দপ। 
এইরূপে শ্বর-ব্যঞজনাদি সকল বর্ণ ই বিষুরশক্তি হইতে সমুৎপন্ন, এবং এইজন্ 
বর্পসকলকে বিষুশক্তিময় এবং বিষুসন্কল্পজ.ভিত বলিয়া বল! হয়।* বিষ্ণুর এই 
নাদরূপা শক্তি সোমসৃর্যাস্থিকাঃ অথব! বলা যায় ইহা! বিষ্ুর সোমস্রাক্লিভূষণা, 
তৈলোক্যে্বর্যদ1 উজ্জ্বল! মায়াতন্থ ।৪ এই সোম-হূর্য হইতেই সকল শ্বর-ব্যজনাদি 
বর্ণমালার উদ্তব। শাক্ততন্ত্রাদিতে যেরূপ এই বর্ণাক্মিক! শ্বর-ব্যঞ্জনরূপ! মাতৃকাকে 
দেহের সর্বঅঙ্গ-প্রত্যঙ্গে স্তস্ত করিয়! অঙ্গ-্যাস কর-ন্াসের দ্বারা সর্বতোভাবে 
শক্তিময়ী হইয়। যাইবার বিধান রহিয়াছে এই পাঞ্চরাত্র শাস্ত্রের বহ্ক্ষেত্রেও এই 
একই বিধান দেখিতে পাই। 

পাঞ্চরাত্রে বণিত এই শক্তি-তত্ব সম্বন্ধে একটি মৌলিক প্রশ্ন উঠিতে পারে, 
শক্তি ও শক্তিমানের সম্পূর্ণ অভেদত্ব সত্তেও আপনার ভিতরেই যেন আপনি 
একটা ভেদ সৃষ্টি করিয়। এই যে বিশ্ব-স্থত্টি, ইহা আদৌ কেন? ইহার একমাত্র 
উত্তর হইল, ইহাই বিষ্ণুর লীলা । এইখানেই পাঞ্চরাত্রে লীলাবাদের প্রবর্তন । 
মহাপ্রলয়ের সময়ে এই সর্বশক্তিময়ী বিশ্বপ্রকৃতি তাহার ম্বামীর অজে-_পুরুষ- 
দেহেই লীন! ছিলেন; পরব্রহ্ম বিষুট তখন ছিলেন একেবারেই এক1) তাই তিনি 
রমণ করিতে পারেন নাই। বুহদারণ্যক উপনিষদে যেমন দেখি, ব্রহ্ম এক রমণ 
করিতে ন] পারিয়! নিজেকেই স্ত্রী-পুরুষরূপে দ্বিধা বিভক্ত করিয়াছেন, এখানেও 


১ নটাব কুগুলীশক্তিরাস্। বিষ্োোর্ধিজস্ততে | ্--১৬1৫৫ 
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তাহাই দেখি। একা! রমণ করিতে না পারিয়া! সেই একাকী সনাতন রিষুঃও 
লীলার জন্ত এই সকল স্ি করিলেন। সেই সর্বগ দেব সকলের নাম রূপ. 
প্রভৃতি পূর্বে স্থট্টি করিলেন, এবং তারপরে লীলার উপকরণভূতা| ত্রিগাস্সিকা 
মায়াসংজ্ঞ! প্রকৃতিকে সৃষ্টি করিয়া! তাহার সহিতই রমণ করিতে লাগিলেন।১ 
কল্লাবসানে লীলারসসমুৎমুক হুইয়াই তিনি জগৎ স্ষ্টি করিতে মন করিলেন ।* 
এই ক্রীড়ারসেই ব্যক্ত সব কিছু আনন লাত করে, ঈশ্বরও এই স্ত্িকূপ! দেবী 
দ্বারাই নিজ্জে আনন লাভ করিতেছেন। ঈশ্বরের যে হৃবীকেশত্ব, তাহার যে 
দেবন্ব-_ইছার সকলই সেই লীলাদ্বার! সাধিত হইয়াছে ।* 

শক্তির প্রকার-ভেদ লইয়! বিভিন্ন পাঞ্চরাত্র গ্রন্থে বিভিন্ন মত পাওয়া যায়। 
আমর! অহিবুর্য-সংহিতার মতে মুখ্যতঃ শক্তির ছুই তাগ দেখিয়াছি, ক্রিয়াশক্তি 
ও ভূতিশক্তি ( ব। ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি )। সাত্বত-সংহিতায় বিষ্ণুর মুখ্য ছুই 
শক্তির উল্লেখ দেখিতে পাই, তোক্ভৃশক্তি ও কতৃশিক্তি; এই ভোক্তৃশক্তিকে লক্ষ্মী ' 
ও কতৃশিক্তিকে পুষ্টি বল! হইয়া! থাকে ।৪ এই সংহিতার অন্তত্র শক্তিকে চারি, 
ছয়, অষ্ট এবং দ্বাদশ শক্তিরূপে বর্ণনা! করা হইয়াছে ; যথা, শ্রী, কীতি, জয় ও 
মায়! এই চারি? শুদ্ধি, নিরঞ্জনা, নিত্যা, জ্ঞানমুক্তি (? ), প্রকৃতি ও সুন্দরী এই 
ছয়? লক্ষ্মী, শব্খনিধি, সর্বকামদা, শ্রীতিবধিনী, যশস্করী, শাস্তিদা, তুষ্টিদ! ও পুষ্টিদা 
এই অষ্টঃ ১ লক্ষ্মী, পুষ্টি, দয়া, নিদ্রা, ক্ষমা, কাস্তি, সরম্বতী, ধৃতি, মৈত্রী, রতি, 
তুষ্টি, মতি (মেধ! )--এই দ্বাদশ । পদ্মতন্ত্রে শ্রী ও ভূমি এই দুই শক্তির উল্লেখ 


১ একাকী স তদা নৈব রমতে ম্ম সনাতনঃ | 
স লীলার্থং পুনশ্চেদমসজৎ পুক্ধরেক্ষণত | 
স পূর্বং নামরাপাণি চক্রে সর্বন্ত সর্বগঃ । 
লীলোপকরণাং দেবঃ প্রকৃতিং হ্রিগুণাত্মিকাম্‌ ॥ 
মায়াসংজ্ঞাং পুনঃ স্থষ্ট। তয়! রেমে জনার্দনঃ। 
২ পুরা কল্লাবসানে তু ভগবান্‌ পুরুযোত্তমঃ | 
জগৎ শর্ট মনশ্চক্রে লীলারসসমৃৎ্হথকঃ ॥ এ্র--৪১1৪ 
৩ ক্রীড়য়! হষ্যৃতি ব্যক্তমীশম্তৎস্যষ্টিরাপয়৷ | 
হৃধীকেশত্বমীশত্ত দেবত্বং চান্য তৎ স্ষ,টমৃ॥ এঁ--৫৩/৪৪ 
৪ তন্ত শক্তিদ্বয়ং তাদৃগমিশ্রং ভিন্নলক্ষণম্‌। 
ভোত্ভশক্তিঃ ্মৃত। লক্ষ্্ীঃ পুষ্ি্বৈ কর্তৃসংজ্ঞিতা ॥ 
সাত্বত-সংহিতা, কগ্রিবেরম্‌ সংস্করণ; ১৩1৪৯ 
& এ--১২।৭-১২ 


শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ- দর্শনে ও সাহিত্যে ৩৫ 


পাই।১ পরমেশ্বর-সংহিতায়ও শ্রী ও ভূমি এই ছুই শক্তির উল্লেখ কর! হইয়াছে। 
সেখানে ভূমিশক্তিই পুষ্টিশক্তি। বিহশেন্দ্র-সংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ও পরাশর- 

ংহিতার অষ্টম হইতে দশম অধ্যায়ে তিন' শক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়, শ্রী, ভু 
(বা ভূমি) ও লীল!। বিহগেন্্র-সংহিতায় কীতি, শ্র, বিজয়া, শ্রদ্ধা, স্থৃতি, মেধা, 
ধৃতি ও ক্ষমা এই অষ্ট শক্তির উল্লেখ পাই ।* অয়াখ্য-সংহিতায় লক্ষ্মী, কীতি, 
জয়া, মায়! এই চারি দেবীর উল্লেখ পাই ।* মহা-সংহিতায় পরমাস্বার প্রা, ভূ ও 
দুর্গ! এই তিন শক্তির উল্লেখ আছে ।£ 


১ স্চহাডারের প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃ ৫৪। 
অহির্ু্ধ্য-সংহিতায়ও পৃথিবীকে বৈধবী-শক্তি বল! হইম়্াছে। 
পৃথিবী বৈষণবী শভিঃ প্রথমানা৷ হ্বতেজসা ৷ ৫৮1৫৪ 
২ স্চহাডারের প্রাগুজ গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ৫৫ | 


৩ ৬৭৭ 


৪ জীবগোম্বামীর ভগবৎ-সন্দর্ডে উদ্ধত। 


চতুর্থ অধ্যায় 


পাঞ্চরাত্রে বণিত শক্তিতত্ব ও কাশ্মীর-শৈবদর্শনে ব্যাখ্যাত 
শক্তিতত্বের মিল 


আমরা উপরে পাঞ্চরাত্রে বণিত শক্তিতত্ব্ সম্বন্ধে মোটামুটি যাহা আলোচনা 
করিলাম ইহার সহিত কাশ্মীর-শৈবদর্শনে বণিত শক্তিতন্তের আশ্চর্য মিল দেখা 
যায়। পণ্ডিত স্চ্াডার অবশ্য মনে করেন-_প্রাচীন পাঞ্চরাত্র-সংহ্তাগুলি 
অধিকাংশই কাশ্মীরে রচিত, অস্ততঃ অহিযু্য-সংহিতাখানি কাশ্মীরে রচিত 
হইয়াছিল। স্চহ্রাডারের এই মত সধাংশে গ্রহণযোগ্য ছোক ব! না হোক, 
শক্তিবাদের দিক হুইতে পাঞ্চরাত্রের সহিত কাশ্মীর-শৈবদর্শনের যোগ যে অতি 
ঘনিষ্ঠ সে বিষয়ে আর কোন সংশয় নাই। কাশ্মীর-শৈবদর্শনের একজন প্রধান 
আচার্য উৎপল-বৈষ্ণব বনু প্রসঙ্গে এই পাঞ্চরাত্র মতবাদের উল্লেখ করিয়াছেন । 
মোটামুটিভাবে প্রসিদ্ধ সংহিতোক্ত পাঞ্চরাত্র মতবাদ যে কাশ্মীর-শৈবদর্শন (অস্ততঃ 
কাশ্বীর-শৈবধর্মের প্রচলিত প্রধান প্রধান গ্রন্থগুলিতে প্রতিঠিত শৈবদর্শন) হইতে 
প্রাচীনতর এবিষয়ে সংশয়ের অবকাশ কম।১ অবনত নবম ও দশম শতকে 
আলোচিত ও প্রতিষ্ঠিত কাশ্মীর-শৈবধর্মের মূল রহিয়াছে প্রাচীনতর (1) কয়েক- 
খানি তন্তর-গ্রন্থে। যোটামুটিভাবে আমরা লক্ষ্য করিতে পারিতেছি, পাঞ্চরাত্র 
শক্তিতত্ব এবং কাশ্বীর-শৈবধর্ষের শরক্তিতত্ব একই ধারায় আবতিত হইয়াছে । 

অতি প্রাসঙ্গিকভাবেই আমরা! তাহা হইলে একটি সাধারণ সত্য এখানে 
লক্ষ্য করিতে পারিতেছি ; তাহা এই যে ভারতীয় শক্তিবাদ বলিয়া আমর! যে 
মতবাদটিকে গ্রহণ করি তাহা মূলতঃ ব! প্রধানতঃ কতগুলি শৈব বা! শাক্ত তন্ত্রকে 
অবলম্বন করিয়াই যে গড়িয়! উঠিয়াছে আমাদের এই সাধারণ সংস্কার ঠিক নহে। 
তন্্-শান্ত্রের উদ্ভব এবং প্রসার মুখ্যতঃ কাশ্মীরে এবং ৰাঙলাদেশে। বাঙলাদেশে 
যে-সকল তন্ত্র প্রচলিত রহিয়াছে তাহার কোন তন্ত্রেরই কোন রচনাকাল নিদের্শ 


১ সাধারণভাবে অহিবু্ময। জয়াখা। পরমানন্দ, বিঘকৃসেন প্রভৃতি মংহিতাগুলির 
রচনাকালের শেষ নীম! ধর! হয় অষ্টম শতাব্দী ; কাশ্মীর-শৈবদর্শনের প্রথম আচার্ধ গ্রীকষ্ঠকে 
নবম শতকের প্রথম ভাগের লোক বলিয়! গ্রহণ কর! হয়।-_্্রীদুত জগদীশচন্দ্র চটোপাধ্যায় 
লিখিত [881101: 91)915191) গ্রস্থথানি ত্ষ্টব্য। 


শ্রীরাধার ক্রমবিকাশস্-ঘর্শনে ও সাহিত্যে ৩৭ 


করিবার উপায় নাই। তবে একথ| বল! বোঁধ হয় অসঙ্গত হইবে না খে ইহার 
কোন তন্তরই দশম শতাব্দীর পূর্ববর্তী নহে। নবম দশম শতাব্দীতে প্রচারিত 
কাশ্মীর-শৈবদর্শনের ভিতরে কয়েকখানি প্রাচীন তন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়।১ এই 
তন্ত্রগুলি দশম ব! নবম শতাব্দী হইতে প্রাচীনতর এই পর্যস্ত বল! যাইতে পারে, 
কিন্ত পাঞ্চরাত্রের প্রসিদ্ধ সংহিতাগুলি হইতে প্রাচীনতর লা হইতে পারে। এইসকল 
তথ্য বিচার করিয়1! আমাদের মনে হয়, একটি দার্শনিক মতবাদরূপে ভারতীয় 
শক্তিবাদের যে বিকাশ, কোন বিশেষ ধর্ম বা শাস্ত্র তাহার বাহন ছিল নাঃ 
এই শক্ধিবাদের বিকাশ শৈবধর্ম বা শৈবশাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়া! যেরূপ, শাক্ধর্ম 
বা শাক্তশাস্্রকে অবলম্বন করিয়া যেরূপ, প্রথমাবধিই বৈষ্ণবধর্ম বা বৈষুবশাস্ত্রকে 
অবলম্বন করিয়াও সেইভাবেই হইয়াছে । সুতরাং শাক্ত-শৈব ধর্মের প্রভাবেই 
এই শক্তিবাদ বৈষ্ণব ধর্মে গৃহীত হইয়াছে এই ধারণ। অনেকখানি অমূলক বলিয়! 
মনে হয়; একটি ভারতীয় বিশ্বাস ও চিন্তার ধার! প্রায় সমভাবেই সব ধর্মক্ষেত্রের 
তিতর দিয়! প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে দেখিতে পাইতেছি | যেখানে এই শক্তিই 
প্রাধান্য লাভ করিয়াছে সেখানে শাক্তধর্ম বা শাক্তশাস্ত্রের উত্তব, যেখানে শজ্িমান্‌ 
শিব বা বিষু প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে সেখানে শৈব ব! বৈষ্ণব মতের উত্তব এবং 
প্রসার। আমর। উপরে পাঞ্চরাত্রে আলোচিত শক্তিবাদের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
দিয়া আসিয়াছি তাহ। বিশ্লেষণ করিলে দেখ! যাইবে, পরবর্তাঁ অথবা সমসাময়িক) 
শৈব-শাক্ত তশ্ত্রাদিতে শক্তিতত্ব সম্বন্ধে যাহা! বল! হইয়াছে মোটামুটিভাবে তাহার 
সব কথ! অথবা তাহার আভাস পাঞ্চরাত্র মতের ডিতরেও পাওয়া যায়। 
ইহাকে আমি পাঞ্চরাত্রের উপরে কোন প্রকারের শৈব-শাক্ত প্রভাব ন! বলিয়। 
একটা! শ্বাধীন বিকাশ বলিয়াই মনে করি । 

কাশ্মীর-শৈবদর্শন মতে পরম শিবই হইলেন পরম তত্ব । এই পরম শিব পরম 
আত্ম-সমাহিত, এই পরম আত্ম-সমাহিত রূপই তাহার নিগণ, নিরাকার, 
নিষ্ষিয়, নিফল রূপ | এই পরম শিব পরম অদ্বয়তত্ব, একটি যামল-তত্ব। তাহার 
এই আত্ম-সংহৃত অদ্বয়রূপের ভিতরে নিঃশেষে লীন হইয়! আছেন পরা শক্তি, 
যিনি অনস্তসস্ভাবনাক্ধপে ভাবিচরাচরবীজরূপে শিবের সহিত এক হইয়! অবস্থান 


১ যথা, মালিনী-বিজয় (বা মালিনী-বিজয়োৌতর ), স্বচ্ছন্দ, বিজ্ঞানভৈরব, উচ্ছুম্ম ভৈরব, 
আনন্দভৈরব, মৃগেন্্র, মতঙ্গ, নেত্র, রুত্র-যামল ইত্যান্দি। কৌদ্ধতত্্র এবং তাহার টীকা-টিপ্লনীর 
ভিতরেও উপরি-উক্ত তন্ত্রমধ্যে কর়েকখানি তন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। 


৮ শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ-_-দর্শনে ও সাহিত্যে 


করিতেছেন। পরম শিব তাই হইলেন শিব-শক্তির মিলন বা সঙ্গট্ট১%; এই 
সঙ্ঘট্ট ষ! যামল হুইল 'শক্তি-শক্কিমৎসামরন্তাত্াৎ । এই পরম শিব যেষন 
নিত্য, মূলকারণ-নূপিনী শক্তিও এই পরম শিবের সহিত অবিনাভাবে যুক্ত বলিয়! 
তিনিও নিত্যা।* শিবস্থত্রবাতিকের (তাস্কর-কত বাতিক ) ভিতরে এই শক্তি 
সম্বন্ধে বল। হইয়াছেঃ__ 
স্বপদশক্তিঃ ॥---১1১৭ 

ইছার বিবৃতিতে বল! হইয়াছে,_-পন্বপদ হইল সৎপদ, ইহাই শিবাখ্য তত্ব ঃ 
এই শিবাখ্যের দৃকৃক্রিয়ারূপ যে বীর্য তাহাই শক্তি বলিয়া প্রকীতিত হয়” ।৪ 
শক্তি-তত্তের প্রথম উন্মেষ হইল পরম শিবের পূর্ণাহস্ত| অবস্থায়; ইহাই হইল 
তাহার স্পন্দরূপ। চিতৎ্রূপ শিবে আত্মুষ্টি-ইচ্ছার যে প্রথম উন্মেষ তাহাই স্তাহার 
স্পন্দরূপ পুর্ণাহস্তা অবস্থা | এই অবস্থাকে বলা হইয়াছে তাহার “চিদাহলাদ- 
মান্রান্থুতবতল্লয়ঃ অবস্থা ; সে অবস্থায় কোনও তদতিরিক্ত কারণকে অবলম্বন 
করিয়৷ তাহার আনন্দা্নুভূতি নাই, শুধু নিজের চিৎ-শ্বরূপের ভিতরে যে আহলাদ- 
হ্বক্নপত] বর্তমান তাহারই আন্বাদে তিনি আত্মমগ্ন । এই আত্ম-বেক্ষণ অবস্থ1 
হইতেই জাগ্রত হয় তাহার ভিতরে তাবৎ ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া; এই স্বন্নপের 
ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিল্লাস্্িক! যে স্পন্দন তাহাই হুইল তাহার শক্তি । এই যে শক্তি- 
ত্রিতয় ইহা এই পূর্ণাহস্তার ভিতরে হুস্থক্্ অবস্থায় পূর্ণসামরন্তে বর্তমান থাকে ; 
কিন্তু তখন পর্যন্তও সেই পরশিব থাকেন নিবিভাগ এবং “চিদ্রপাহলাদপরম” ।« 
এই পুর্ণাহস্তারূপ নিবৃত্তচিত্বাবস্থায়ও-_যে অবস্থায় তাহার ভিতরে কোন ভাগ- 
বিভাগ কিছুই থাকে না তখনও-_এই ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়-ন্নপ! ত্রিতয়াত্ম! শক্তির 


সর সপ পা পপ 


১ তয়োধদ্যাধলং র রূপং ম সংঘষ্ট ইতি ম্মতঃ। তম্ত্রালোক, অভিনবগুগ্ত-কৃত, ৩1৬৭ 
(কাশ্মীর-সংস্কৃত-গ্রস্থমাল! ) 
২ তন্ত্রালোকের ১।১ শ্লোকের জয়রথ-কৃত টীক1। 
৩ শিবপক্যবিনাভাবান্িত্যৈকা মূলকারণম্‌॥ তন্ত্রালোক, ৯১৫২ 
৪ শ্বপদং সৎপদং জেয়ং শিবাধ্যং যাদীরিতম্‌ 
তন্বীর্ঘং দৃক্ক্রির!-রাপং ঘৎ স! শক্তিঃ প্রকীতিত! | (কা-সং-গ্র, ৫ ও ৬ সংখ্যা |) 
€ স বদান্তে চিদাহলাদমাত্রানুভব্তল্লয়ঃ 
তদিচ্ছা তাবতী তাবজ, জ্ঞানং তাবৎ-ক্রিয়া হি সা ॥ 
হুলুল্্ব-শক্তিত্রিতয়সামরহ্যেন বর্ততে | 


চিন্রপাহনা্পরমো নিবিভাগঃ পরভ্তদা ॥ শিবদৃষ্টি, সোমানদা-কৃত। ক্ষাশ্সীর-সংস্কত- 
শ্রস্থমালা, ৫৪ সংখ্যা | ১৩৪ 
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সহিত তাহার কোন বিয়োগ নাই।৯ এই পূর্ণাহত্তার “চিন্ধর্মবিতবামোদ-ভ,স্তণে'র 
দ্বারাই হয় শক্তির জাগরণ।* শিব শক্তিমান, তিনি ইচ্ছামাত্রেই সব কিছু 
করিতে পারেন, তাহার দৃষ্িমাত্রেই বিশ্বব্দ্ধাও স্থষ্ট হয়; এই নিজের ইচ্ছা 
মাত্রতাই হইল তাহার শক্তি। ম্ুতরাং শিব কখনও শক্তি-রহিত নহেন, শক্তিও 
কখনও ব্যতিরেকিণী নহেন, প্রক্কত শৈব ধাহার। তাহারা শক্তি-শক্তিমানের ভেদ 
কখনও করেন না, শ্তি-শৃন্ত শিবের কোনও কেবল রূপও তাহার! ত্বীকার করেন 
না।* পাঞ্চরাত্রে যেরূপ শক্তি-শক্তিমানের ধর্মধনিত্ব-সন্বন্ধের বর্ণনাই পাইয়াছি, 
এখানেও সর্বত্র সেই বর্ণনাই পাই। বল! হইয়াছে, বহি ও তাহার দাহিকা-শক্তি 
যেমন পৃথকৃ নয়, শিব ও শক্তিও সেইরূপ কখনও পৃথক হইতে পারে না।« 
নেত্রতন্ত্রে বল! হইয়াছে,_-“সেই যে শক্তি সে আমারই ইচ্ছ-রূপ| পর! শক্তি, সে 
আমার শক্তিতেই শক্তিযুক্তা, আমার শ্বভাব ব! শ্বন্ধপ হইতেই জাত) বন্ছির 
উষ্ণতার মত, রবির রশ্মির মত ; আমারই কারণাত্মিকা যে শক্তি তাহাই সমস্ত 
জগতের শক্তি ।”« শ্রীযৃগেন্ত্রতস্ত্রে বল! হইয়াছে, এই শক্তিই শিবের সকল 
দেহরুত্য করিয়া থাকেন ? অতন্থ চিদেকমাত্র শিবের কোন দেহ নাই, এইজন্ত 


১ এবং ন জাতু চিত্তস্ক বিয়োগন্ত্রিযয়াতমন! ॥ 
শক্ত! নিবৃত্তচিত্তম্ত তদভাগবিভাগয়োঃ | এ--১।৬-৭ 
২ এ--১।এ 
৩ নশিবঃ শত্িরহিতে। ন শক্তিধ্যতিরেকিণী ॥ 
শিবঃ শত্তস্তথ! ভাবান্‌ ইচ্ছয় কতুমীহতে। 
শত্তিশত্িমতো। ভেদ; শৈবে জাতু ন বর্ণ্যতে ॥ এঁ--৩1২-৩ 
ন কদাচন তন্ান্তি কৈবল্যং শক্তিশুন্তকম্‌। এ্--৩।৯* 
৪ এবংবিধ। ভৈরবস্য যাবস্থা পরিগীয়তে 
স! পরা পররূপেণ পর৷ দেবী প্রকীতিতা! ॥ 
শক্তিশপ্তিমতো ধঞ্ধদ্‌ অতেদঃ সর্বদা স্থিতঃ | 
অতস্তদ্ধন্নধত্িত্বাৎ পর! শক্ভিঃ পরান্মনঃ ॥ 
ন বন্ধে দাহিক! শক্তি ধ্যতিরিক্তা বিভাব্যতে । 
কেবলং জ্ঞান-সত্তায়াং প্রারস্তেো হয়ং প্রবেশনে ॥ 
শল্ত্যবস্থাপ্রবিষ্টন্ত নিবিভাগেন ভাবন|। 
তদাসৌ। শিবরপী স্াৎ শৈবী মুখমিহোচাতে ॥ বিজ্ঞানভৈরব, ১৭-২০ 
(কা-সং-গ্র, ৮, ৯) 
€ নেত্রতস্ত্র, ১।২৫-২৬ (কা-সং-গ্র, ৪৬) 
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শক্তিই.যেন শিবের দেহ এই কথাই বলা হইয়াছে ?১ অর্থাৎ শক্তিথারে বিশ্ব- 
ব্রহ্মাণ্ডের যাহা কিছু ক্রিয়া! তিনিই সাধন করিয়। থাকেন। 

শক্তি ও শক্তিমানের ভিতরে যে তেদ-কল্পন!, উহা! একট ভেদের ভান 
মাত্র। শক্তির যাহ! পৃথকৃ সত্ভ। উহ পরমপুরুষের অবতাসন মাত্র, তথাপি তাহা 
যে কিছুই নয় তাহা নহে, প্রতীতিন্ধপেই তাহ বাস্তব শিবহুত্রবার্তিকের 
বিবৃতিতে বল! হইয়াছে, শক্তিমান্‌ পরম শিবের যে শক্তিসমূহ তাহা! তাহার 
নিজেরই চিৎ-পরিণাম ; সেই চিৎ-পরিণামেরই যে নব নব উল্লাস-স্পন্দনের সমূহ 
তাহাই হইল বিশ্ব ঃ শক্ঞাত্বক বিভু (সর্বব্যাপী ) যিনি তিনিই এই জগৎ-রূপে 
প্রস্ফুটিত হইতেছেন, নিজেই নিজেকে তিনি স্কুরিত করিতেছেন।* অভ্বিনবগুপ্ত 
বলিয়াছেন, পরমেশ্বরের পর! শক্তি কি? যাহ! দ্বারা তিনি তাহার অবিকল্প 
সংবিশ্মাত্র রূপে অবস্থান করিয়াই “শিবাদিধরণ্যস্ত' সকল কিছুকে ভরণ করেন, 
দেখেন, প্রকাশিত করেন তাহাই হইল তাহার পর! শক্তি ।৪ 

কাশ্মীর-শৈবদর্শনের ভিতরে আলোচিত শক্তিতত্ব সম্থঞ্ধে একটি জিনিস 
বিশেষভাবে লক্ষণীয় । আমরা পাঞ্চরাত্রে শক্তিবাদের আলোচন৷ প্রসঙ্গে দেখিয়াছি, 
শক্তিদ্বারে যে বিশ্ব-স্থষ্টি তাহার মূল প্রয়োজন পরমপুরুষের আত্মোপলন্ধি $ 
শক্তিকে স্বেচ্ছায় খানিকট! যেন পৃথক করিয়! লইয়1 তাহার ভিতর দিয়া পরম- 
পুরুষ নিজেকেই অনস্তরূপে স্থ্টি করেন, নিজেকে এই অনস্তরূপে স্ষ্টির ভিতর 
দিয়াই তাহার অনস্তভাবে আত্মোপলব্ধি। এই সত্যটি কাশ্মীর-শৈবদর্শনের বহুস্থানে 


১১৩১৪ (কাঁ-সং-গ্র, ৫*)। প্রীসৃগেন্দ্রতন্্রকে 'কামিকতন্ত্রে'রই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ 
বল। হয়। 
২ ভানমন্তরেণ অন্থৎ কিঞ্িন্ান্তি, ইত্যসৌ ভেদোইপি ভাসমানত্বাস্ততে। ন ন কিঞ্চিৎ। 
তন্ত্রালোকের জয়রথ-কৃত টীকা, পৃ. ১১০-১১ 
তুঃ-স্বাভাসা মাতৃকা জেঃয়া ক্রিয়াশক্তিঃ প্রভোঃ পরা । 
শিবহৃত্রবাতিকের ২।৭-এর বিবৃতি । 
৩ এবং শক্তিমতশ্চান্ত শক্তয়ঃ হ্বাচ্চিদাদয়ঃ। 
তাসাং নবনবোল্লাসম্পন্দ। যে প্রচয়াঃ স্মৃতাঃ ॥ 
ত এব বিশ্বং বিজ্ঞেয়ং বতঃ শক্ত্যাত্মন! বিভুঃ। 
জগজ্পঃ প্রন্য,রতি শ্য,রন্নেবাত্মনা সদা ॥ এ, ৩৩* বিবৃতি । 
৪ যদেয়ং শিবাদিধরপ্যস্তমবিকল্প-সংবিন্সাত্রূপতয়। বিভতি চ পশ্ঠতি চ ভাসয়তি চ পরমেশ্বরঃ 
সাস্ত পরাশক্িঃ। 
পরাত্রিংশিকায় ( কা-সং-গ্র, ১৮) অভিনবগুপ্তের উদ্ধৃতি । 
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আভাসিত হইয়৷ উঠিয়াছে। স্ষপ্িস্থিতি-উপসংহারন্ূপাঁ এই শক্তিকে বলা 
হইয়াছে “তত্তরণে বতাঃ1১ “তৎ-ভরণ" শব্দের এখানে তাৎপর্ধ হইল পরম শিবের 
মনোরঞ্জন বা তৃপ্ডি-বিধান। এই দেবী হইলেন পরম শিবের “ইচ্ছান্ুবিধায়িনী” 
এইজন্যই ইঁহার পতি ইঁহাকে কামন! করিয়! থাকেন ।* নিজের তোতৃত্ব রূপকে 
অনুভব করিবার জন্যই পরযেশ্বর এই শক্তিরূপিণী যূল-প্রক্কৃতিকে বারব'র ক্ষোভিত 
করিয়া তাহাকে স্থষ্টির উদ্মুখিনী করিয়! তোলেন।* পরমপুরুষের এই তোতৃত্ব 
কিন্নুপ ? গাঢ়নিস্রাতিভূত কোন ব্যক্তি তাহার ন্ুন্দরী প্রিয়তম! দ্বারা আলিঙ্গিত 
হইলে, সেই গভীর নিজ্্রার ভিতরেই তাহার স্তিমিত চৈতন্তের মধ্যে সে যেন্ধপ 
নিজের একটা “ভোতৃত্ব' অন্ুতব করে, এই মহাশক্তিদ্বারা আলিঙ্গিত পরম 
শিবের তোতৃত্ব-বোধও তদন্ুর্ূপ |৪ নিজেকেই নিজে এইরূপে বহুভাবে ভোজ্য- 
রূপে ভাগ করিয়!, 'পৃথগ.বিধ পদার্থরূপে বুধ! স্থ্টি করিয়। সর্বেশ্বর এবং সর্বময় 
পরমেশ্বর যে নিজেকে নিজে ভোগ করেন এই ভোতৃত্ব যেন লীলাময়ের একটা 
স্বপ্নে ভোগ মাত্র ।« নিজেকেই তিনি জ্ঞেয়ী এবং জ্ঞেয়রূপে পৃথক করিয়! লন; এই 
জ্ঞেয় সর্বদাই জ্ঞেয়ীর উন্মুখ, এইজন্ভেই জ্ঞেয় কখনও জ্ঞেয়ীর ব্বাতন্ত্র্য খণ্ডন করে 
না। প্রভূ, ঈশ্বর প্রভৃতি সঙ্বল্পের দ্বারাই তিনি নিজেকে নিজে নির্মাণ করেন, এ 
নির্মাণ শুধুমাত্র তাহার ব্যবহারের জন্য ।* এই জ্ঞেয়রূপে "ইহার? ভাবে (ইদস্তয়1) 
যাহা কিছুর প্রকাশ, নামনূপের দ্বারা অবচ্ছিন্্র ঘটাদি-রূপে যাহ! কিছুর প্রকাশ 
তাহ! পরমেশ্বরের শক্তিরই 'ভাস' মাত্র, আর কিছুই নয় ।* বিজ্ঞানভৈরবে বলা! 
হইয়াছে যে, আলোকের দ্বার যেমন দীপকে জানা যায়, কিরণের দ্বারা যেমন 
সূর্যকে জানা যায়, তেমনই শক্তিদ্বারাই শিবের যাহা কিছু সমস্ত প্রকাশ ।” 

১ তন্্রালোকের ১।১ শ্লোকের জয়রথের টাক! দ্রষ্টব্য । 

২ কামম্নতে পতিরেনামিচ্ছান্ুবিধায়িনীং যদ। দেবীম্‌।-_তন্ত্রালোক, ৮1৩০৯ 

৩ ভোতৃত্বায় ্বতস্ত্রেশঃ প্রকৃতিং ক্ষোভয়েদ্‌ ভূশম্‌।-__ এ, ৯২২৫ 

৪ গাড়নিদ্রাবিমুঢ়ে!। হপি কাস্তালিঙ্গিতবিগ্রহঃ। 

ভোজন ভণ্যতে সে! হপি মন্থুতে ভোক্তৃতাং পুরা ।-_ এ, ১1১৪৫ 
৫ প্রবিভজ্যাত্মনাত্মানং হুষ্ট৭ ভাবান্‌ পৃথগ বিধান, | 
সর্বেশ্বরঃ সর্বময়ঃ স্বপ্নে ভোক্তা প্রবর্ততে ॥ 
ঈশ্বর-প্রত্যভিজ্ঞার ৩২1১ শ্লোকের অভিনবগুপ্ত-কৃত বিমখ্রিনী টীকায় উদ্ধৃত । 

৬ ঈশ্বর-প্রত্যভিজ্ঞ!, উৎপলদেব প্রণীত (কা-সং-গ্র, ২২), ১/৫।১৫-১৬ 

প্র, ১1৫২০ 

৮ যথালোকেন দীপন্ত কিরগৈভাক্ষরন্য চ। 

জ্ঞার়তে দিখ্িভাগার্ি তন্বচ্ছক্ত্যা শিবঃ পরিয়ে ॥ ২১ 


৪8২ শ্্রীরাধার ক্রমবিকাশ--দর্শনে ও সাহিত্যে 


অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন, বিশ্ব-্রঙ্মাণ্ডের এই অবভাস বা প্রতিফলনের জন্ত 
একখানি শ্বচ্ছ মুকুর (আয়ন1) চাই ? সেই স্বচ্ছ যুকুর হইল পরমেশ্বরের "শ্ব- 
সংবিৎ' | এই স্ব-সংবিৎই যখন স্বপ্পে যেন একট! প্রমাতৃত্ব গ্রহণ করে, তখন 
সেই প্রমাতৃ-রূপ ত্ব-সংবিৎ প্বচ্ছ-মুকুরে বিশ্ব-বরন্মাণ্ডের অবভাস হয়। শক্তি- 
দ্বারে শট এই বিশ্ব-ব্রঙ্গাণ্ড তাই পরমেশ্বরের নিজের বিমল সংবিতের ভিতরে 
নিজেরই একটা প্রতিফলন মাত্র ; অর্থাৎ নিদ্ধের চৈতন্তের ভিতরে নিজেকেই 
দৃশ্ রূপে দেখ! ।১ শক্তিদ্বারে নিজের ভিতরেই যে পর্যস্ত নিজের প্রতিফলন না 
হয় সে পর্যস্ত নিজেকেই নিজের দেখ! হয় না; তাই শক্তিরূপে এক ভ্ষ্টাই 
নিজেকে দৃশ্ঠ করিয়া তোলেন। একত্থানে বল! হইয়াছে যে, এই বিশ্ব ভৈরবের 
€ পরম শিবের ) চিদ্রপ শ্বচ্ছ অন্থরে প্রতিবিদ্ব মল-স্বরূপ ) নিজের চিদস্বরে এই 
যে জ্ঞেয়দ্ধপ প্রতিবিষ্ব-মল তাহা ভৈরবের নিজের প্রসাদেই সম্ভব হয়, অন্য 
কাহারও প্রসাদে নয় ।২ 

শক্তিদ্ধারে পরম শিব নিজেকে নিজে দেখেন বলিয়া কামকলাবিলাসে এই 
শক্তিকেই শিবের নির্মল-আদর্শ বল! হইয়াছে । 

সা জয়তি শক্তিরাগ্য! নিজনুখময়নিত্যনিরুপমাকারা । 
তাবিচরাচরবীজং শিবন্ধপবিমর্শনির্মলাদর্শঃ ॥ ২ ॥ 

এখানে 'নিজনুখময়” শব্দের তাৎপর্য শিবন্ুখময় $ অর্থাৎ শিবের ছুখর্পিণী | 
এই শক্তি ভাবিচরাচরবীজরূপিণী বলিয়। নিত্যনিরুপমাকার1) আবার ভাবিচরাচর- 
বীজরূপিণী বলিয়াই সেই শক্তি শিবরূপবিমর্শনির্ষলাদর্শ। 'শিবরূপবিমর্শ' শব্দের 
অর্থ শিবের “আমি এইন্প” এই প্রকারের যে জ্ঞান তাহারই বিমর্শ বা বিস্ফুরণ। 
এই বিমর্শের সাধকতম1 বা! করণ-নূপাই হইল শক্তি, সুতরাং এই শক্তিই হুইল 
শিবন্ধপের নির্মল-আদর্শ ) এই আদর্শের ভিতর দিয়াই তিনি সর্বদা নিজে নিজের 
রূপ দেখেন । অন্তত্র বল! হইয়াছে যে, পরশিব হইলেন রবি-শ্ব্নপ, শক্তি হইলেন 
তাহার কর-নিকর-ম্বরূপ1 ; এই শক্তিরূপা৷ বিশদ বিমর্শশ্বর্পণে প্রতিফলিত হন 


১ শিবশ্চালুপ্তবিভব স্তথ হৃষ্টে! হবভাসতে | 
স্বসংবিম্মাতৃমুকুরে শ্বাতন্ত্যান্তাবনাদিযু ॥ তন্্ালোক, ১1৭৩ 
২ ইখং বিশ্বমিদং নাথে ভৈরবীয়চিদম্বে | 
প্রতিবিশ্মমলং হচ্ছে ন খবন্প্রসাদতঃ ॥ উ, ৩1৬৫ 
তুঃ.. বিমল মকুর পামাও যত্যাভয়ন কমাকম সেয়। 
_মহানয়প্রকাশ, রাজানক ক্ষিতিকণ্ঠ প্রণীত:( কা-সং-গ্রৎ ২১), ১১1৫ 


শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ --দর্শনে ও দাহিত্যে ৪৩ 


পরমাক্ষর পরমাব্যক্ত মহাবিশ্ব; অথবা এই মহাবিশ্মু অধিষ্ঠান করেন প্রতি- 
সৌন্দর্যের দ্বার! হুন্দর হইয়া! উঠিয়াছে শিবের এমন চিত্তময় শক্তিক্চপ কুড্যে বা 
দেয়ালে।, শিবের সকল ইচ্ছ! বা কাম পূরণ করেন বলিয়াই শক্তিকে বলা 
হইয়াছে বিমর্শরূপিণী কামেশ্বরী।* এই পরম শিব এবং ভাহার শক্তি ত্রদ্গা- 
গভিণী পরমেশ্বরী যেন হংস-হুংসীন্দপে নিত্য লীলারত 1৩ 

পরম শিবের যাহা কিছু প্রমাতৃত্ব জ্ঞাতৃত্ব এবং তোস্ৃত্ব তাহ! সকলই শক্তিকে 
অবলম্বন করিয়া) এইজন্য এই শক্তি শুধুমাত্র জ্ঞানরূপিণী বাক্রিয়াব্ধপিণী নহেন,শক্তি 
আননারূপিণী, এই শক্তিই আনন্দশক্তি|৪ তিনি কারণাস্ম্িক! হইয়াই অস্ভুতানন্দা 
রূপে চিদ্রপাত্বক শিব হইতে প্রন্থতা হন।« এই আনন্দই সব স্থির মূলে ) 
নারী-পুরুষের মিলনের দ্বারা আমরা যাহা কিছু স্থষ্টি দেখি সেখানে এই মিলন 
একটি বাহ-প্রক্রিয় মাত্র, আসলে আনন্দ-শক্তিই উচ্ছলিত হইয়! নিজে নিজেকে 
স্থষ্টি করেন।* এখানে আনন্দই নিমিত্ত-কারণ, আবার আনন্দই উপাদান-কারণ। 
বিশ্বস্থষ্টির মহানন্দময় যজ্ঞের ভিতরেই যে অন্চরণ করে, যে অবস্থান করে সে-ই 
আনন্দময়ী শক্তির ভিতরে সমাবিষ্ট পরম হুইয়! ভৈরবকে প্রাপ্ত হয়।" জাগতিক 
পদার্থরূপে যাহ কিছু প্রতিভাত হয় তাহা সকলই দেই আননা-শক্তির আনন্দরস- 
বিভ্রম মাত্র; যে বস্তকে অবলম্বন করিয়! আমাদের চিত্ত আনন লাভ করে সেই 
বস্তও আনন্গরসবিভ্রম, আবার হৃদয়ের যে আনন্দ-অন্ুভূতি তাহাও মূলতঃ সেই 
আননা-শক্তি ;৮ আনন্দ এখানে ব্যাপ্য-ব্যাপকর্পে ব্রহ্গাণ্ড ব্যাপ্ত করিয়া] 
আছে। 


১ পরশিবরবিকরনিকরে গ্রতিফলতি বিমর্শদর্পণে বিশনে । 
প্রতিরুচিরুচিরে কুড্যে চিত্তময়ে নিবিশতে মহাবিন্দুঃ ॥ কামকলাবিলাস, ৪ 
২ ৫১ 
৩ ব্রঙ্গাগ্ুগতিণীং ব্যোমব্যাপিনঃ সর্ধতোগতেঃ । 
পরমেশ্বরহংসম্ত শর্জিং হংসীমিব স্তমঃ ॥ 
স্তবচিস্তামণি, গ্ভটনারায়ণ-বিরচিত। (কা-সং-গ্রৎ ১০) 
৪ আনন্মশক্তিঃ সৈবোক্ত। ঘতো। বিশ্বং বিহজ্যতে ॥ তন্ত্রালোক, ৩৬৭ 
€ নেত্রতস্ত্ (কা-সং-গ্র, ৪৬), ৮1৩৪-৩৫ 
৬ আনন্দোচ্ছলিতা শক্তিঃ সজত্যাত্মানমাত্মনা । 
বিজ্ঞানতৈরবের ৬১ নং শ্লোকের ক্ষেমরাজকৃত টাকায় উদ্ভৃত। 
৭ বিজ্ঞানভৈরব, ১৫৫ 
৮ তম্ালোক, ৩|২৬৯-২১৩ 


8৪ . প্রীরাধার ক্রমবিকাশ--দর্শনে ও সাহিত্যে 


পরধ শিবের পর! শক্তিই আননাময়ী, মায়াশক্তি বা প্রাকৃতশক্তি আননাময়ী 
নহে। 'আননাশক্তি পরম শিবের শ্বর্প-শক্তি ; এইজন্য আনন্ব্বপিনী অমৃতময়ী 
এই পরা শক্তিকে বল! হইয়াছে শক্তিচক্রের জননী 1১ যে শক্তি আনন্দময়ী তিনি 
মায়ার উপরে মহামায়া ।ৎ এই আনন্দ-শক্তিকেই বল! হয় “বৈন্দবী কলা? ; * 
অর্থাৎ শক্তির যোড়শ-কলার উধের্ব ইহাই হইল সপ্তদশী কলা। 

পরম শিবের এই যে আনন্দব্পিণী স্বরূপ-্শক্তি যাহ! পরম শিবের সহিত 
সর্বদ1! অবিনাবদ্ধভাবে অবস্থান করে তাহাকেই বল! হইয়াছে “সমবায়িনী? শক্তি ।' 
এই শক্তির সকল অস্তিত্ব এবং তাৎপর্য শুধুমাত্র স্ষ্টিকাম পরমেস্বরের ইচ্ছায় ।৪ 
এই সমবায়িনী শক্তির সহিতই পরযেশ্বরের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ; সেইজন্য এই শক্তিকেই' 
তিনি অনুগ্রহ করেন |« মায়াশক্তি বা প্রাকৃতশক্তি এই সমবায়িনী শক্তি হইতেই 
উদ্ভৃতা হয় ; সুতরাং পরযেশ্বরের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই । মায়! বা' 
প্রারৃত-শক্তি সমবায়িনী শক্তি হইতেই উত্ভৃতা বলিয়! সমবায়িনী শক্তিকে সকল 
শক্তির শক্তি এবং সকল গুণের গুণ বল! হইয়া! থাকে ।* এই সমবায়িনী শক্তি 
“মায়ার উপরে 'মহামায়াঃ |" এই মায়াশক্তি বা প্রাক্কৃতশক্তিকে বল! হয় 
পরিগ্রহ-শক্তি"। আমরা পূর্বে পাঞ্চরাত্রের আলোচন৷ প্রসঙ্গেও দেখিয়া আসিয়াছি, 


১ যা সা শক্তিঃ পর! শুঙ্গম। ব্যাপিনী নিলা শিবা । 
শক্তিচন্রন্ত জননী পরানন্দামৃতাজ্জিক1 ॥ 
শিবহুত্র-বাতিকম্‌ ( কা-সং-গ্র, ৪৩ ) 
২ মায়োপরি মহামায়। ভ্রিকোণানন্দরাপিণী। কুবিকাতন্ত্, 
পরাত্রিংশিকায় উদ্ধৃত, ১৮৪ পৃষ্ঠ! । 
৩ তন্্ালোক, ১1১ গ্লোকের জয়রথ কর্তৃক টীকা ত্রষ্টব্য। 
৪ যা সা শক্তিঞগদ্ধাতুঃ কথিতা৷ সমবায়িনী । 
ইচ্ছাত্বং তস্য স| দেবি সিস্থক্ষো; প্রতিপছ্াতে ॥ 
মালিনীবিজয়োত্তর-তন্ত্র ( কা-সং-গ্রা। ৩৭), ৩1৫ 
তুঃ ইচ্ছা সৈব শ্বচ্ছ৷ সংততদমবায়িনী সতী শক্তিঃ। 
ফটুজিংশতত্বনংদোহ (কা-সং-গ্র। ১৩), ২য় শ্লোক । 
৫ তাং শত্তিং সমবায়াখ্যাং ভেদাভেদ প্রদশিনীম্‌। 
অনুগূহাতি সংবন্ধ ইতি পূর্বেভ্য আগমঃ ॥ 
ঈশ্বর-প্রত্যভিজ্ঞার ২৩৬ ক্লোকের অভিনবগুপ্ত কর্তৃক টাকায় উদ্ধৃত 
৬ শক্তীনামপি সা শক্তিগুণানামপ্যসৌ গুণং॥ এ | 
৭ পুর্ধোদ্ধৃত কুক্জিকাতন্ত্র। 
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সেখানেই শক্তির এই দ্বৈিধ্য ত্বীকার কর! হইয়াছে ) সেখানেও ভগবান্‌ বিষুর 
স্বরূপ-্শক্তিকে তাহার সমবারিনী শক্তি বল! হইপ্লাছে, আর বিষুর জগৎ-প্রপঞ্চ- 
কারিণী শক্তিকেই বলাহইয়াছে তাহার মায়।-শক্তি, ইহাই পরিণামিনী ত্রিগুণান্িক 
প্রকৃতি । শ্বর্ূপভূতা সমবায়িনী শক্তি কখনও পরম শিবের শ্বন্মপ আচ্ছাদন করে 
না, কিন্ত যে মায়৷ হইতে ব্রহ্গাও-ব্যাপার সাধিত হয় সেই মায়াশক্তি যেন 
'অনাবৃত-্বর্ূপ বিদ্ুরই একটা আত্মাচ্ছাদন।১ বিভূর এই মায়াশক্ধি দ্বারাই বিভুর 
সমবায়িনী স্বরূপভূতা বিমর্শ-শক্তি জ্ঞান, সন্বল্প, অধ্যবসায়াদি নামে ভিন্ন 
ভিন্ন ভাবে প্রতীত হয়। এই মায়! হইল বিভূর নিজাংশজাত নিখিল জীবের 
ভিতরেই একটা! ভেদবৃদ্ধি ; ইহ। হইল তাহার নিত্য এবং নিরষ্কুখ অর্থাৎ অপ্রতিহত 
বিভব --সমুন্রের যেমন বেলাভূমি।* স্থানে স্থানে এই সমবায়িনী শক্তি ও পরিগ্রহা 
শক্তিকে একই শক্তি-সমুস্র্ের বিভিগ্নাবস্া রূপে ব্যাখ্যা কর! হইয়াছে । এক পর! 
চিচ্ছক্তি-_সে “মহাসত্তাস্বভাব!” এবং “চিন্মাত্রশাস্তত্বতাব ) এই প্রশাস্ত সমুস্ত্রকূপা 
শক্তিরই কিঞ্চিৎ স্ফীতি ভাব এবং অভাব এই উতয়ব্যাপিকারূপে, সৎ এবং অসৎ 
'এই উভয় রূপে, বিশ্বপ্রপঞ্চের কারণ এবং অধিকরণ উতভয়রূপে বিরাজ করে; 
ইহাই শক্তির দ্বিতীয়াবস্থা | তৃতীয়াবস্তায় এই সমুদ্রশ্কীতি হইতেই যেন উম্নিরূপে 
চরাচরের অস্তশ্চারিণী পরিগ্রহবতিনী শক্তির আবির্ভাব হয়, এই শক্তিই বিশ্বময়ী 
শ্রক্তি।৪ পরম শিবের যে মায়াচ্ছাদিত রূপ, 'পূর্ণাহস্তা'র স্ফুটাম্ফুট 'ইদস্তা+ রূপে 
যে প্রকাশযোগ্যতা৷ ইহ। লইয়াই হইল সদাশিব-তত্ব বা! ঈশ্বর-তত্ব।*« শিবতত্ব 
হইল মায়াতীত ; আর মায়ার হইল শ্বপ্রকাশ শিবের অধোদেশে ব্যান্তি ।* এই 


১ তন্দ্রালোক, ৪1১১ 

২ ঈশ্বর-প্রত্য ভিজ্ঞা, ১1৫।১৮ 

৩ ষটত্রিংশত্বত্ব-নংদোহ, ৫ 

৪ মহানয়-প্রকাশের ৫।২ শ্লোকের বিবৃতি (কা-সং-গ্রঃ ২১), ৬২ পৃষ্টা দ্রষ্টব্য 

« তুঃ-স্বাতন্ত্যাত্বিকা তাবদিচ্ছৈব ভগবতঃ শক্তিঃ। সা তু কৃত্যভেদেন বনুধা উপচর্ধতে। 
তত্র যথাপ্ররাঢক্ষ,টাশ্ষ.টেদস্তাপ্রকাশনে সদাশিবেশবরত| জ্ঞানক্রিয়াশক্তিরাপা চিন্মান্রগ্রাহকত্বে 
হপি হস্তাপ্ররাচৌ ক্রিয়াশক্তিশেষরূপেব মহামায়া বিদ্েশশত্তিঃ, গ্রাহাগ্রাহকবিপর্যাসে পণ্ু- 
প্রমাতৃষু মায়াশক্তিঃ।- ঈশ্বর-প্রত্যভিজ্ঞ!, ৩১।৬ গ্লোকের অভিনবগুপ্ত-কৃত বিবৃতি। 

৬ “মায়াতীতং শিবতত্বং, | 

'অধোব্যাপ্ডিং শিবন্তেষ হ্বপ্রকাশ্ত সা” । 
ঈশ্বর-প্রত্যতিজ্ঞার ৩১1১ প্লোকের টাকায় উদ্ধৃত । 
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যে ঈশ্বরদ্ধপ সদাশিব তিনি হইলেন বাহ উন্মেষ-নিমেবশালী |» এই জদাশিব- 
তত্ব পর্যস্ত সবই প্রাকৃত, সদাশিবের উধ্বে্ যাহ কিছু তত্ব সেখানে প্রকৃতি বা 
মায়ার কোনও প্রবেশ-অধিকার নাই, তাহাই হইল অপ্রকৃত মায়াতীত ধাম 
বা তত্ব। 

আমর পাঞ্চরাত্রে শক্তিতত্বের আলোচন! প্রসঙ্গে দেখিয়াছি, সেখানেও 
ভগবানের “লীলা"র পরিকল্পন! রহিয়াছে ? কিন্ত সে লীল। মায়াতীত ব৷ গুণাতীত 
অবস্থায় শ্বরূপ-শক্তির সঙ্গে নয় ; এই যে বিশ্বস্ষ্টির ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ 
আবার মহাপ্রলয়ের ভিতর দিয়! আত্ম-সংহরণ, এই স্যজনে-প্রলয়েই তাহার . 
লীল!। সমগ্র স্ষ্টিই তাই তাহার লীলা-স্পনান। শ্চ্ছনাতম্ত্রের ক্ষেমরাকৃত 
টীকার অন্ুবন্ধে প্রণাম-শ্লোকে শিবকে বলা হইয়াছে, 'প্রসরচ্ছক্তিকল্লোলজগ- 
ল্লহরিকেলয়ে' ; শোতোময়ী শক্তির কল্লোলের ভিতর হইতেই জ্ঞাগিয়াছে এই 
জগৎরূপ লহরি; এই শক্তি-কল্লোলের ভিতরে বসিয়া জগৎ-লহরি লইয়াই 
হইতেছে পরমেশ্বরের কেলি বা লীল|। 


১ ঈশ্বর-প্রত্যতিজ্ঞা, ৩1১1৩ 
২ যৎ সদাশিবপর্যস্তং পাধিবাস্তং চ হুত্রতে। 
তৎসর্বং প্রাকৃতং জেয়ং বিনাশোৎ্পত্তিসংযুতম্‌ ॥ 
হ্বচ্ছন্মত্৮( ক-সং-গ্র, ৩১), ১০1১২1৬৪-৬৫ 


পঞ্চম অধ্যায় 
পুরাণাদিতে ব্যাখ্যাত বৈষ্ব-শক্তিতস্ব 


ইহার পরে এবং শ্রী-কুদ্র-মাধ্ব-সনকাদি দার্শনিক বৈষব সম্প্রদায়ের মতবাদ 
আলোচনার পুর্বে আমরা পুরাণ-ত্ত্রাদিতে আলোচিত বৈষ্ণব-শক্তিবাদের 
আলোচন! করিয়! লইতে চাই । এই আলোচনার তিতরেও খাটি এ্রতিহাসিক 
আলোচন! সপ্ভব নহে। বৈষ্ণবশাস্ত্ররূপে অনেকগুলি পুরাণ, সংহিতা, উপনিষৎ 
ও তন্ত্র নামধেয় গ্রদ্থ রহিয়াছে, এইগুলির রচনাকাল ঠিক করিবার কোন উপায় 
নাই। এ-সন্বপ্ধে কথঞ্চিৎ বৈজ্ঞানিক উপায়ে ধাহারা আলোচনা! করিতে 
গিয়াছেন তাহাদের ভিতরেও কোন সাধারণ তইকমত্য দেখা যায় না। উইলসন্‌- 
আদি পণ্ডিতগণও কোনও পুরাণকেই খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের বেশী পূর্ববর্তী বলিয়া 
মনে করেন না, পরস্ত অধিকাংশ পুরাণকেই দশম শতকের পরব্তা বলিয়া মনে 
করেন। কতগুলি পুরাণ-উপপুরাণকে তাহার! তিন-চারিশত বৎসরের অধিক 
পুরাতন বলিয়! মনে করেন না। অবশ্ত কিছু কিছু পৃরাণ-তস্ত্র-নামধেয় গ্রন্থ যে 
একাস্ত অর্ধাচীন কালেও রচিত হইয়াছে এ-কথা অস্বীকার করা যায় না। আবার: 
ড্র গিরীন্দ্রশেখর বন্ধু প্রভৃতি পুরাণের রচনা-কাল সম্বন্ধে অন্তরকম মত 
পোষণ করেন। অনেকগুলি বৈষ্ণব ও শৈব (শাক্তও আছে) এবং সাধারণ যোগ- 
উপনিষদ রহিয়াছে যাহার অধিকাংশই অনেক পরবর্তী কালের রচনা বলিয়া 
পঞ্ডিতগণের বিশ্বাস। বৈষ্ণর তন্ত্রগুলি সন্বদ্ধেও সেই কথা। এই জাতীয় 
গ্রস্থাদির কাল-নিরূপণ-ঝূপ গহন-অরণ্যের ভিতরে আমর! প্রবেশ করিতে চাহি 
না) তাছাতে কোন সুফল অপেক্ষা প্রসঙ্গট্যুতি-রূপ কুফলের সম্ভাবনাই বেশী। 
আমাদের দিক হইতে আমর] লক্ষ্য করিতে পারি, দার্শনিক বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের 
ভিতরে প্রাচীনতম সম্প্রদায় শ্রীসম্প্রদায়ের প্রধান আচার্য রামাহুজ তাহার প্রীভাষে 
বিষুণ, গরুড়, ব্র্গ প্রভৃতি কয়েকখানি পুরাণ হইতে শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন 
(অধিকাংশই বিষ্ু-পুরাণ হইতে )। আমাদের গৌড়ীয় বৈষ্বধর্ম তঃ প্রায় পুরাখ- 
প্রামাণ্যের উপরেই প্রতিষ্িত। রামাস্থুজাচার্ষের আবির্ভাব-কাল একাদশ শতাব্দী; 
লুতরাং বিষু, গরুড়, ব্রহ্ম প্রস্ভৃতি পুরাণগুলি তৎপুর্বেই শাস্ত্রহিসাবে প্রসিদ্ধি 
লাভ করিয়াছিল। রামাহুজাচার্ধের আবির্ভাবের অস্ত্রতঃ তিন চারি শতক পূর্বে 


৪৮ শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ--দর্শনে ও সাহিত্যে 


রচিত ন! হইয়! থাকিলে এই পুরাশগুলি রামাহুদ্ধাচার্ষের সময়ে প্রামাণিক শাস্ত্র 
হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারিত বলিয়া! মনে হয় না। ছুতরাং রামান্জা- 
চার্যকতৃকি উদ্ধত পুরাণগুলি অন্ততঃ সপ্তম অষ্টম শতকের রচল! বলিয়া মনে হয়। 
অবশ্থ রামাহুজাচার্য ভাগবত-পুরাণের কোথাও উল্লেখ করেন নাই, এইজস্ত কেছ 
কেহ ভাগবতকে রামাস্ীজাচার্ষের পরবর্তা কালের গ্রন্থ বলিয়! মনে করেন ; কিন্ত 
আবার এমনও হইতে পারে যে ভাগবত-্প্রচারিত বৈষ্ণব মত ঠিক রামাহুজাচার্য 
প্রচারিত বৈষ্ণব মতের একাস্ত পরিপোষক নয় বলিয়াও হয়ত রামান্জাচার্য এই 
গ্রন্থের কোন উল্লেখ করেন নাই। পুরাণের কাল সম্বদ্ধে আলোচন। করিতে 
গিয়া বন্ধিমচন্দ্র+ বলিয়াছেন যে মহাকবি কালিদাস তাহার মেঘদূত কাব্যে .ময়ুর- 
পুচ্ছশোতিত গোপবেশধারী বিষ উল্লেখ করিয়াছেন $ পুরাণাদির পূর্বে গোপ- 
বেশধারী বিষুর প্রসিদ্ধি ছিল ন!; সুতরাং কালিদাসকে যদি বষ্ঠ শতাব্দীর লোক 
বলিয়াও গ্রহণ কর! হয় তবে ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বেই কিছু কিছু বৈষ্ণব পুরাণের 
প্রচলন ও প্রসিদ্ধি ছিল মনে করিতে হুইবে। 

এই পুরাণাদি শাস্ত্রে বণিত বিষু-শক্তি সম্বন্ধে আলোচনার ভিতরে আমরা 
ছুইটি ধার! লক্ষ্য করিতে পারি; একটি হইল কিংবদস্তি ও উপাখ্যানের ধারা, 
আর একটি হইল তত্ব-বিশ্বাসের ধার! । পূর্বধারায় দেখিতে পাই, বিষু-শক্তি 
লক্ষ্মী বা শ্রা সম্বন্ধে প্রাচীন যে সকল সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ব। প্রসিদ্ধি ছিল তাহাকেই 
অনেকখানি কবি-কল্পনার দ্বারা পল্পবিত করিয়! বিতিন্্র উপাখ্যানের স্থষ্টি হইয়াছে । 
দ্বিতীয় ধারাটি বিশুদ্ধ কোন দার্শনিক তত্ত্বের ধারা বলিতে পারি না, উহ্াতেও 
দেখিতে পাই বিভিন্ন প্রকারের তত্ব ও ধর্মবিশ্বাসের কতগুলি জনপ্রিয় সংমিশ্রণ 
আমর! প্রথমে এই কিংবদস্তি ও উপাখ্যানের ধারাটির একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া 
পরে তত্ব-বিশ্বাসের খারাটি সম্বন্ধে আলোচনা করিব । এই প্রসঙ্গে আর. একটি 
কথারও সংক্ষেপে উল্লেখ করিতে চাই, পরে আমর! এই কথার তাৎপর্য আরও 
অনেক প্রসঙ্গে আরও স্পট এবং গভীর করিয়! অনুভব করিবার সুযোগ পাইব। 
কথাটি এইঃ আমাদের একটা প্রচলিত বিশ্বাস আছে, ধর্মতত্ত্ব প্রথমে বোধ হয় 
কতগুলি দার্শনিক তত্ব রূপেই অভিব্যক্ত হয়; এই দার্শনিক তত্ব জনসাধারণের 
ধর্মসংস্কার ও বিশ্বাস, আচার-বিচার, প্রথা-পদ্ধতি প্রভৃতির সহিত যুক্ত হইয়া 
নানাগ্রকার লৌকিক প্রবাদ, কিংবদস্তি ও কাহিনীতে পল্লবিত হইতে থাকে। 


১ কুষ্ণ-চরিত্র, বক্ষিমচন্ত্র 
২ পূর্বমেধ, ১৫ গ্লোক। 
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কিন্ত ধর্মের ইতিহাসে ইহার বিপরীত জিনিসটিই বোধহয় বেশী ঘটিরা থাকে। 
লৌকিক সংস্কার-বিশ্বাস, আচার-বিচার, প্রথা-পদ্ধতিগলিই সমাজ-জীবনে প্রথমে 
আত্মপ্রকাশ করে ? অধ্যাত্ম-চিন্তাশীল মনস্থিগণ এই সকল লৌকিক উপাদানকে 
গ্রহণ করিয়াই তাহাদ্বার তত্ত্বের সৌধ গড়িয়া! তোলেন । 

পুরাণাদি শাস্ত্রের ভিতরে এই লৌকিক উপাদানেরই প্রাধান্ত । দেশের 
বৃহত্তর জন-সমাজের বিশ্বাস, রুচি, খ্যান-মনন এখানে অনেক সময় অধিক 
পরিযাণে প্রকাশের ন্ুযোগ লাভ করিয়াছে ; ক্ুতরাং প্রবাদ-কিংবদস্তী- 
উপাখ্যানাদিকে একেবারে বাদ দিয়] ইহার ভিতর হইতে কোন বিশুদ্ধ ত্বকে 
ছাকিয়! বাহির করিবার চেষ্টাকে ছুশ্টেষ্টাই বলিতে হইবে। 

'দার্শনিক দৃষ্টিতে লক্ষ্মী বিষুণ হইতে অভিন্ন, শক্তিমান্‌ বিষ্ণুরই শক্তিমাত্র ঃ 
কিন্ত লৌকিক দৃষ্টিতে বিষু ও লক্ষ্মী শ্বামি-স্ত্রী মাত্র। এই জগ্যই শিব-শক্তির 
দার্শনিক তত যাহাই হোক না কেন, লৌকিক বিশ্বাসে তাহারা! পরিফার শ্বা 
স্ত্রী। সাধারণ জনগণ তাহাদের সমাজবোধের দ্বারাই ধর্মবোধকে গড়িয়৷ তোলে; 
এই সমাজবোধ দ্বারাই সর্বত্র শক্তি ও শক্তিমান্‌ স্বামি-স্ত্রীরূপে পরিকল্পিত । তবে 
দেবতা-সম্বদ্ধে এই স্বামি-স্্রীক্ূপ সমাজ-বোধটি পূর্বের, না! শক্তিমান্-শক্তির তত্ব- 
বোধটি পূর্বের তাহা! একেবারে স্পষ্ট করিয়! বলা যায় না। অনেক সময় 
উভয় বোধই পরস্পরের পরিপূরক £ঃ সমাজবোধও অধ্যাত্ম-তত্ববোধের দ্বারা 
প্রতাবান্বিত হয়, আবার অধ্যাত্ম-তত্ববোধও সমাজবোধের দ্বার! বিচিত্রতাবে 
বূপায়িত হয়। 


(ক) পুরাণাদিতে লক্্মী সন্থন্ধীয় কিংবদস্তী ও উপাখ্যান 


পুরাণাদিতে আমর! বিষুণর বর্ণনায় প্রায় সর্বত্রই দেখিতে পাই, তিনি লক্্ী- 
পতি, শ্রীপতি, রমাপতি, কমলাপতি, শ্রীনাথ, শ্রীকান্ত, লক্ষমীকাস্ত ইত্যাদি। 
লক্্মীও হইলেন বিষুরপ্রিয়া বা হরি্রিয়া, বিষু্রবক্ষোবিলাসিন্টী, বৈষ্ণবী, নারায়ণী | 
বিষ্ণু হইলেন “লক্মীমুখাদ্ুজমধুত্রতদেবদেব?১, 'লক্ষ্মীমুখপদ্রভূঙগ*, “লক্গী- 
বিলাসাঙ্গ'*, 'রমামানস-হংস'৪ | পুরাণাদিতে লক্ষ্মীর এই বিধুঃপত্বীত্ব লাভের 


১ পন্মপুরাণ (ক্রিয়াযোগনার ), ১৬৮ 
২ জজ, 914৫ 
৩ প্র, ভূমিধস) ১৯।৫৪ 
৪ গ্ৌোপালতাঁপনী, ৩৯ 
£& 
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ফলে তাহার বিু-শক্তিরূপত্ব যেন অনেক স্থানে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। এই 
জন্যই স্তানে স্থানে দেখি বিষুণ যতই গ্ীপতি বা! লক্দীপতি হোন্‌ ন| কেন, অগৎ- 
হুষ্টযা্দি ব্যাপার প্রকৃতি ব! মায়া-শক্তিদ্বারাই সাধিত হুইয়াছে এবং প্রক্কতি বাঁ 
মায়া-শক্তির সহিত লক্ষ্মীরূপা আদিবিষ্ুশক্তির সর্বত্র যোগ দেখান হয় নাই। 
পুরাণগুলিতে লক্ষ্মীর উৎপত্তি সম্বন্ধে বহু উপাখ্যান প্রচলিত রহিয়াছে, তাহার 
ভিতরে ছুইটি উপাখ্যানকেই প্রধান বলিয়া মনে হয়; এই দুইটি উপাখ্যানই 
প্রথমে পরস্পর নিরপেক্ষভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল মনে হয়? পুরাণকারগণ সর্বত্রই 
এই দুইটি উপাখ্যানকে আবার জোড়াতালি দিয়া এক করিয়! দিয়াছেন। প্রথম 
উপাখ্যান মতে, স্বায়স্ুব মনু কুদ্রজাতা শতরূপ! দেবীকে বিবাহ করিলেন । এই 
দেবীর গর্ভে মহুর প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে পুত্রদ্বয় এবং প্রস্থতি ও আকুতি 
নামে কন্তাঘয় জন্মগ্রহণ করে। দক্ষ প্রহ্থুতিকে বিবাহ করেন এবং প্রস্থতির গর্ভে 
চতুবিংশতি কন্যা উৎপাদন করেন। এই চতুবিংশতি কন্তার মধ্যে শ্রদ্ধা, লক্ষ্মী, 
সৃতি, তুষ্ি, পুষ্টি, মেধ, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা, বপু, শাস্তি, সিদ্ধি এবং কীতি এই 
ত্রয়োদশ দক্ষকন্যাকে ধর্ম পত্বীরূপে গ্রহণ করেন। খ্যাতি, সতী, সন্ভৃতি, স্বতি, 
গ্রীতি, ক্ষমা, সন্নতি, অনসথয়া, উর্জী, শ্বাহ! ও ম্বধা এই একাদশ দক্ষকন্তাকে ভূঙ, 
তব, মরীচি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অন্রি, বমিষ্ঠ, বহ্ছি এবং পিতৃগণ 
বিবাহ করেন।১ এই ধর্মের ওরসে লক্ষ্মীর ( চল! ) গর্ভে দর্প নামক পুত্র জন্ম- 
গ্রহণ করে। বিষু-পুরাণের পরবর্তী অধ্যায়ে আবার দেখিতে পাই, ভূগু- 
পত্রী খ্যাতির গর্ভে ধাতা-বিধাতা নামে পুত্রদ্বয় এবং লক্ষ্মী নায়ী কন্ঠার জন্ম হয়; 
এই ভূগু-কন্ত। লক্গমীই দেবদেব নারায়ণকে পতিরূপে বরণ করেন ।মোটের উপরে 
দেখা যাইতেছে, লক্ষ্মী হয় প্রস্থতিগর্ভে দক্ষকন্া অথবা খ্যাতির গর্ভে ভূকন্তা! | 
এই সকল বর্ণনাতেই পুরাণগুলিতে প্রশ্ন উঠিয়াছে যে, অতি প্রাচীনকাল হইতে 
শোন। যায়, লক্ষী হইলেন সমুদ্ো্তবা, ক্ষীরান্ধি হইতে কমলাসনে ভাহার 
আবির্তাব,-_-তাহা হইলে আবার তাহার দেবকন্তাত্ব বা! খষিকন্তাত্ব সম্ভব হয় কি 
করিয়া । এই প্রশ্নটি দেখিলেই মনে হয়, সমুদ্রমস্থনে ক্ষীরান্ধি হইতে কমলাসন! 


১ বিষুপুরাণ, ১।৭।১৪-২৬ ; পদ্মপুরাণ, স্থপ্টিখণ্ড, ৩1১৮৩ প্রভৃতি ; গরুড়পুরাপ, ৫1১৪-২৬ 

হু বিষুপুরাণ, ,১1%1১৩ ১ বাযুপুরাণ, ২৮।১-৩; ব্রহ্মাওপুরাণ, ২৯।১-৪ কুর্মপুরাণ, 
পূর্ভাগ, ১৩১ । বানুপুরাণ মতে লক্ষ্মীর গর্ভে নারায়ণের বল ও উৎসাহ নামক ছুই পুত্র জম্মে। 
ধাহারা খর্গচারী ও ধাহার! পুণ্যকর্ণা ও দেবগণের বিমানবহনকারী, তাহারা সকলেই এই 
লক্ষ্মী ঝ! প্রদেবীর মানস-পুত্র। | 


শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ- দর্শনে ও সাহিত্যে ৫৯ 


লক্ষ্মীর আবির্ভাবের কিংবদস্তীটিই প্রাচীনতর। পরবর্তা কালৈ ্থায়ন্ুব মু 
হইতে মানব-স্্টির প্রসঙ্গে লক্ষ্মী সম্বদ্ধে দেব-খবি-ঘটিত নূতন উপাখ্যান গড়িয়া 
উঠিয়াছে ; পরে ছুইটি উপাখ্যানকে অতি শিথিলতাবে জুড়িয়! দেওয়৷ হুইয়াছে। 
লক্ষ্মীর ক্ষীরান্ধি হইতে আবির্ভাব সম্বন্ধে পুরাঁণগুলিতে যে বর্ণনা পাওয়। যায় 

তাহা মোটামুটি নিয়লিখিতরূপ। শঙ্করাংশে জাত ছুর্বাস! মুনি এক বিদ্যাধরীর 
নিকট হুইতে সম্তানকপুষ্পের দিব্য গন্ধমাল যাক্্া। করিয়া লইলেন এবং দেবরাজ 
ইন্ত্রকে তাহা! উপহার দ্বিলেন। "শ্রী'র নিবাসভৃতা সেই যালা ইন্ত্রকর্তৃক 
অবহেলিত হইলে দুর্বাসা ইন্দ্রকে শাপ দিলেন যে তাহার (ইন্দ্রের) ব্রেলোক্য 
প্রনষ্টলঙ্জ্মীক' হইবে | এইব্ধপে দুর্বাসার শাপে ত্রিলোকের শ্রী বা লক্ষ্মী বিনাশ- 
প্রাপ্ত বা অস্তহিত হইলে হতবীর্য হাতগ্রী দেবগণ অন্ুরগণ করৃক পরাজিত 
হইয়া শ্বরগত্রষ্ট হইলেন। পিতামহ ব্রঙ্গাকে লইয়া দেবগণ দেবাদিদেব বিষ্ণুর 
শরণ গ্রহণ করিলে বিষণ দেবান্ুরে মিলিয়] সমুন্ত্র-মদ্থনের উপদেশ দিলেন ; সেই 
সমুদ্র-মস্থনের ফলেই__ 

ততঃ স্ফুরৎকাস্তিমতী বিকাসিকমলে স্থিত । 

শরীর্দেবী পয়সম্তস্মাতুখিত। ভূতপঙ্কজা ॥ ( বিষুপুরাণ, ১1৯৯৯ ) 


তখন তাহাকে মহধিগণ শ্রীন্ক্তের দ্বার! স্তব করিলেন, বিশ্বা বনথপ্রমুখ গন্ধর্বগণ 
তাহার সম্মুখে গান করিতে লাগিলেন, স্বৃতাচী প্রমুখ অগ্সরোগণ নৃত্য আরম্ভ 
করিলেন, গঙ্জাদি সরিৎসকল দেবীর দ্ষানার্থ উপনীত হইলেন, দিগগজগণ 
হেমপাত্র গ্রহণ করিয়া সর্বলোকমহেশ্বরী সেই দেবীকে শ্নান করাইয়৷ দিলেন; 
ক্ীরোদসাগর নিজে বূপধারী হইয়া! অল্লানপক্চজ! মাল! দান করিলেন এবং স্বয়ং 
বিশ্বকর্মা দেবীর অঙ্গবিভূষণ সম্পাদন করিলেন। এইবুপে ন্বাতা, ভূষণ-ভূষিতা1 
এবং দিব্যমাল্যাস্বরধরা হইয়৷ সেই দেবী সকলের সম্মুখে বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলই আশ্রয় 
করিলেন। 

লক্ষ্মীর এই সমুদ্রমগ্থনে আবির্ভাব বর্ণনের পর পুরাণগুলিতে বলা হইয়াছে, 
ভূগুপত্বী খ্যাতিতে উৎপন্ন! শ্রী (অথব! মতাস্তরে দক্ষকন্ত। প্ী) দেবদানবের যত্বে 
অমৃত-মথনে পুনর্বার প্রহ্থুত হন; অর্থাৎ লক্ষ্মীর এই দেব-কন্তাত্ব বা খষি-কন্তাত্ব 
লক্ষ্মীর পুনরাবির্ভাব। এই প্রসঙ্গে বিষু-পুরাণে বল! হইয়াছে, জগৎস্থামী 
দেবদেব জনার্দন যেমন বারবার নানাতাবে অবতার গ্রহণ করেন তৎ-সহায়িনী 
প্রী বা লক্ষী দেবীও তদ্রপ। হরি যখন আদিত্য (বামন) হইয়াছিলেন, লক্ষ্মী 
তখন পুনশ্চ পদ্ম হইতে উদ্ভৃতা। হন? যখন তার্গব রাম হন, তখন ইনি ধরম্বী হইয়া- 


২. স্ত্রীরাধার ক্রমবিকাশ- দর্শনে ও সাহিত্যে 


ছিলেন; রাঘবন্ধে সীতা, কষ্টন্মে রুক্মিণী এবং অন্তান্ভ অবতারেও ইনি বিষুর, 
সহায়িনী। ইনি দেবত্বে দেবদেছ1 ও মন্ুয্যত্ে মান্ধধী হুইয় বিষ্ুর দেহান্থযগ 
আত্মতহ্ গ্রহণ করিয়া থাকেন।১ 

নারদীয়-পুরাণ, ধর্ম-পুরাণ ও কুর্ম-পুরাণে আবার লক্ষ্মী ও সরশ্যতী শিবছুর্গার 
কন্ত1 । বাঙলাদেশে শরৎকালীন ছুর্গাপুঁজার সময় ভগবতীর যে প্রতিম! প্রস্তত 
করা হয়, তাহাতে ছুর্গামূতির দক্ষিণে ও বামে ছুর্গার ছুই কভার ও কান্তিক-গণেশ 
ছুই পুত্রের মৃতি থাকে | এই ছুই কন্তা! জয়া-বিজয়া নামেও পরিচিভা, বক্্ী- 
সরন্বতী রূপেও পরিচিতা ; দেবীর দক্ষিণস্থা কন্তামৃতি কমলবর্ণ|, কমলাসন। এবং 
কমলহস্ত। ; বামস্থা মূত্তি হয় শ্বেতপদ্মান্ধঢ়া বা! মরালবাহনা এবং বীণাহস্তা । 
বাঙল! দেশের লৌকিক প্রবাদে লক্ষ্মী আবার কান্তিকের স্ত্রী। কখনও কখনও 
লক্দ্ীকে গণেশের স্ত্রী বলিয়াও কল্পনা কর! হয়। তাহার কারণ বোধহয় এই, 
ছুর্গাপুজায় দেবীর শস্য-প্রতীক নবপত্রিকাটি অনেক সময় গণেশের পাশেই 
বসান হয়। সান্রিধ্যহেতু এই নবপত্রিকাকে গণেশের স্ত্রী বলিয়া ভূল করা হয়। 
এই শস্যন্ধপিণী নবপত্রিকাই আবার কোজাগর লক্ষ্মী পুজ্বায় ল্দমীর প্রতীকরূপে 
পুজিত! ) এইভাবেই বোধ হয় লক্ষ্মী আবার গণেশের পত্বীত্ব লাভ করিয়াছেন। 
মার্কগেয়-পুরাণে (১৮ ও ১৯ অধ্যায়) লক্ষ্মী দত্তাত্রেয় খষির পত্বী। অন্থুরগণ- 
কক লাঞ্ছিত দেবগণ দত্াত্রেয়ের শরণাপন্ন হন; দত্াত্রেয়ের পত্ী লক্ষ্মীর রূপে 
মুগ্ধ হইয়! দেবগণ তাহাকে হরণ করিয়| মন্তকে তুলিয়া লইয়া যান) লক্ষ্মী এই- 
ভাবে মন্তকে স্থাপিত। হওয়ায়ই দেবগণ বিজ্জয় লাভ করেন। 

প্রসঙ্ক্রমে আমরা লক্ষ্য করিতে পারি, লক্ষ্মীর প্রাচীন মুতি কল্পনার ভিতরে 
গজলক্্ীর প্রসিদ্ধি রহিয়াছে। এই গ্জলক্ত্ীর পরিকল্পনাটি সাধারণতঃ এইর্ূপঃ--- 
সমুজ্রের মধ্যে একটি বিকশিত কমলের উপরে লক্ষ্মী দগ্ডাক্সমানা, তীছার ছই দিক্‌ 
হইতে ছুইটি হস্তী শুর দ্বারা হ্র্ণকুতস্ভের জলে (অথবা শুধু শুণ্তোৎক্ষিপ্ত জলে) 
তাহাকে ত্নান করাইতেছে |! আমর! ্রীহক্কের ভিতরেই লক্ষ্য করিয়াছি, লক্ষ্মী 
নানাভাবে পদ্মের সহিত সংশ্লিষ্ট । এইশ্রীবা লক্ষ্মী স্ষিরূপিনী; সবদেশেই 
পদ্ম স্থজনী-শক্তির প্রতীকরূপে গৃীত। এই জঙ্তই বিষুর নাভি-কমলে প্রজাপতি 
্রচ্মার, অবস্থানের কল্পনা] । এই জন্তই লক্ষ্মী প্রথমাবধি পদ্মা, পল্লাসনা, পল্লালসবা 


১ বিষুপুরাণ, ১1৯ অধ্যায় । অন্তান্ত পু্লাশেও মোটামুটি এই বর্ণনাই পাওয়া ঘায় 
২ স্রঃ-.. তন্সিল্‌ পল্পে গগবতী সাক্ষাৎ শ্রীর্গিত্যষেব হি। 
লগত সগ1 বাসে যুিত্যা ন লংশয়ঃ। অঙ্গাখুপু্ণ, ৩৯৭৮ 


শ্্ীরাধার ক্রমবিকাশ-_দর্শনে ও. সাহিত্যে ৫হ. 


বা কমলা, কমলাষনা, কমলালয়া। এই কমল ফলিলোডুত। সেইজক্কই কি 
লক্ষ্মীর সমুক্রোতুব কল্পনা করা হইয়াছে? আমরা প্রী্ক্তেই লক্ষ্য করিয়া 
আসিয়াছি, লক্ষ্মী পদ্মা, পদ্মবর্ণা, পন্নেস্থিতা, আবার "আন্্রাঃ। এই পদ্ম ও 
সাগরের সহিত লক্ষ্মীর সম্বন্ধের ফলেই পরবর্তাঁ কালের রাধা! “পছুমিনী'র উদরে 
'সাগরে'র ঘরে (অর্থাৎ সাগরের ওঁরসে, পছ্ুমিনীর গর্ভে) জন্মগ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন ।» বিষ্ণুপুরাণে দেখিতেছি, সমুস্ত্রোডূতা পদ্মাসন! লক্মীকে দিগগজগণ 
আসিয়। হেমকুস্তের দ্বার! বান করাইতেছে। এই ভাবেই কি সমুদ্রমধ্যে পল়্স্িতা 
লক্ষ্মীর সহিত ছুই পাশে গজের কল্পনা গড়িয়া উঠিয়াছিল? অবশ্য গঞ্জলম্্মীর 
আর একটি রূপ পাওয়া যায়, তাহ! আরও ছুর্বোধ্য। এই রূপে পদ্মস্থিত1 লক্ষ্মী 
একহাতে একটি গজকে ধরিয়! একবার গ্রাস করিতেছেন, আবার তাহাকে বমন 
করিয়া বাহির করিতেছেন ।ৎ এই পরিকল্পনাটির কি ভাবে উদ্তব হইয়াছে তাহা 
স্পষ্ট বুঝিতে না পারিলেও এই কল্পনারটিরও যে প্রাচীন ভিত্তি রহিয়াছে, 
শ্রীহ্বক্তের 'পুক্করিণীং' শবের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমরা তাহার উল্লেখ করিয়া 
আসিয়াছি। কেহ কেহ এই পরিকল্পনার ভিতরে বৌদ্ধ উপাখ্যান বুদ্ধদেবের 
মাতৃগর্ভে আবির্ভাবের পূর্বে বুদ্ধ-মাতা৷ মায়াদেবীর হস্তী গ্রাস ও বমনের শ্বগ্ণের 
প্রভাব লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্ত এই প্রসঙ্গে আর একটি পৌরাণিক তথ্যও 
লক্ষণীয়। পুরাণে অঘটন-ঘটনপটীয়সী বিঞুমায়ার বর্ণনায় স্থানে স্থানে বল! 
হইয়াছে যে এই দেবী সদেবাস্থর-মান্থষ সর্ব জগৎকে গ্রাম করেন আবার 
জন করেন ।* ইহাই কি লক্ষমীদেবীর গজ-তক্ষণ ও গজ-মোক্ষণের তাৎপর্য ? 
বুৃহদাকার পশু হম্তী কি এখানে বিরাট বিশ্ব-ত্রঙ্গাণ্ডেরই প্রতীক মাত্র [॥ 


১ শ্রীকৃষ্ককীত'ন। 

২ ষোড়শ শতাব্ধীর বাঙলা মঙ্গলকাব্যের প্রসিদ্ধ কবি মুকুন্দরাম তাহার চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের 
ধনপতি-সদাগরের উপাখ্যানে যে কমলে কামিনী'র বর্ণনা করিয়াছেন তাহাঁতেও লক্ষ্মীর এই 
হস্তি-গ্রাসকারিত্রী ও হস্তি-বমনকারিণী মুতিরই পরিচয় পাই। 

৩ অনয়ৈব জগৎ সর্ধং সদেহাস্রমানুষম্‌। 

মোহয়ামি ছিজশ্রেষ্া গ্রসামি বিস্বজামি চ॥ 
কুর্ণপুরাণ ( পূর্বভাগ ) ১1৩৫ 
৪ পরবর্তী কালের কবীর প্রভৃতির প্রহেলিকাঁঁকবিতার ভিতর়েও এই ভাবের আতাস আছে। 


৫৪ ভ্রীরাধার ক্রমবিকাশ- দর্শনে ও সাহিত্যে 


'ভন্ত্রসায়” প্রস্ৃতি গ্রন্থে লক্ষ্মীর যে ধ্যানমন্ত্র দেখিতে পাই সেখানে লক্ীর 
উভয়পার্খে হেমকুভধারী করিদ্বয়ের উল্লেখ দেখিতে পাই ।১ | 

খিল-হরিবংশে দেখি, শ্রী, ধী ও সন্গতি নিত্য কষে বিরাজমান! ।* বিধু- 
পুরাণে বিষু-শক্তি মহামায়া! তৃতি, সন্গতি, কীতি, ক্ষাস্তি, গ্ভৌ, পৃথিবী, ধবতি, 
লজ্জা, পুষ্টি, উবা! বলিয়া অতিহিত1 ।* অন্যান্ত পুরাণাদিতেও বহুবিধ! শক্তির 
উল্লেখ দেখিতে পাই । শক্তির এ-জাতীয় বহুবিধ উল্লেখের কথ আমর! পঞ্চরাত্র- 
্রন্থগুলিতেও লক্ষ্য করিয়! আসিয়াছি । তন্ত্রসারে ঈশ্বরী, কমলা, লক্ষ্মী গ্রস্থৃতি 
লক্ষ্মীর ্াদশ নাম এবং স্কন্দপুরাণে লক্ষ্মী, পল্মালয়, পদ্মা, কমলা, শ্রী, ধৃতি, ক্ষম। 
প্রভৃতি সপ্তদশ নামের উল্লেখ পাই। বিষ্ণুর শ্রী ও ভূ এই ছুই শক্তি ব৷ পরী, ভূ 
ও লীল! এই ব্রিশক্ির উল্লেখও অনেক আছে। ব্রহ্গ-পুরাণে লক্ষ্মী ও অলক্ধীর 
ভিতরে বেশ ঝগড়! দেখা যায়। ব্রহ্ষবৈবর্ত, মার্কণডেয়, স্কন্৷ প্রভৃতি পুরাণে 
লক্ষ্মীর প্রিয়-অপ্রিয় ব্যক্তি, কার্য ও স্থানের বিশদ আলোচনা রহিয়াছে । 

পূর্বেই বলিয়াছি, পুরাণগুলির ভিতরে লক্ষ্মীর কতগুলি বর্ণনা রহিয়াছে 
যেগুলি স্পষ্টতঃ কোন তত্বাশ্রিত নহে, তাহাতে লক্ষ্মী সম্বন্ধে জনগণের যে সাধারণ 
বিশ্বাস ভাহাই কবিত্বপৃণ বর্ণনায় প্রকাশ পাইয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণে বল। 
হইয়াছে, মূলপ্রক্কতির ভিতরে যিনি দ্বিতীয্প শক্তি, যিনি শুদ্ধসত্তস্বরূপা তিনিই 
পরমাত্ম। বিষ্ুর লক্ষ্মী । তিনি সম্পৎ-শ্বরূপ|, সমস্ত সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা । 
তিনি মনোহারিণী, দাস্তা, শাস্ত।, স্বশীল।, মজলদায়িনী, লোত, মোহ, কাম, ক্রোধ, 
উহঙ্কারাদি দোষবঞ্তিতা। তিনি পতিভক্তার অস্থ্রক্ত1, পতিব্রতা আদিভূৃতা, 
ভগবৎ-প্রাণতুল্যা, প্রেমপাত্রী ও প্রিয়তাবিলী। তিনি শন্তস্বর্ূপ1, অতএব জীবের 
জীবন-রূপিণী, মহালক্ী। তিনি বৈকুঠে বিষ্সেবাপরায়ণা, স্বর্গে ব্বর্গলক্ষমী, 
রাজতবনে রাজলল্মী, মতে গৃহলক্ী। তিনি সর্বপ্রাণী ও দ্রব্যের শোভাম্বরূপ1&, 


১ কাত্ত্যা কাঞ্চন-সন্নিভাং হিমিগিরিপ্রখ্যৈশ্ঠতু্ভির্গজৈ- 
হন্তোতক্ষিগুহিরগয়ামৃতঘটেরাসিচ্যমানাং শ্রিয্ম। ইত্যাদি । 
তুঃ**"শব্ধ কল্পদ্রমোদ্ধাত অন্ঠ ধ্যানমন্ত্র ৮ 
মাণিক্য প্রতিমপ্রভাং হিমনিডৈস্তঙ্গৈশ্চতুভিগগজৈ- 


হস্তগ্রাহিতরত্রকুক্তসলিলৈরাসিচ্যমানাং সদা । ইত্যারদি। 
২ ১*১।৭৩ ( বঙ্গবাসী ) 


৩ ৫১1৮১ 


তুঃ-_ত্বং লক্ষ্ীশ্চারুরপাণাম্‌। কৃর্ণপুরাণ, পূর্বভাগ। ১২২১৯ ( বঙ্গবাসী 
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নৃপতির প্রতান্বন্ধপ1, বণিকের বাণিত্যন্বর্ূপা, চঞ্চলের চঞ্চলা১। বিষু-পুরাণের 
একস্থানের লক্ী-বর্ণনা কোন স্পষ্ট তত্বমূলক ন! হইলেও গভীর ভাবভ্তোভক । 
সেখানে বল! হইয়াছে, বিষ্ণুর সেই অনপায়িনী পরী জগন্মাতা এবং নিত্য ; বিষুঃ 
যেমন সর্বগত ইনিও সেইর্প। বিষণ হইলেন অর্থ, ইনি হইলেন বাণী; হুরি 
হইলেন নয় ( উপদেশ ), ইনি নীতি। বিষণ হইলেন বোধ, ইনি বুদ্ধি? বিষু? ধর্ম, 
ইনি সৎক্রিয়া | বিধু অষ্টা, ইনি স্থষ্টি? শ্রী ভূমি, হরি ভূধর ; ভগবান্‌ সম্তোষ, 
লক্ষ্মী শাশ্বতী তুষ্টি। শ্রী ইচ্ছা, ভগবান্‌ কাম ; বিজু যজ্ঞ, প্রা দক্ষিণ ; আছ্য- 
আহুতি হইলেন এই দেবী, জনার্দন পুরোডাশ। লক্ষ্মী পত্বীশালা, মধুন্দন 
প্রাপ্ংশ ; লক্ষী চিতি ( যজ্ঞের ইই্ক-বেদী ), হরি যৃপ? শ্রী ইধ্যাঃ ভগবান্‌ কুশ। 
তগবান সাম-্বরূপী, কমলালয়া! উদ্‌গীতি ; লক্খী শ্বাহা, বাস্থদেৰ জগন্নাথ 
হুতাশন। ভগবান্‌ শৌরি শঙ্কর, ভূতি গৌরী ) কেশব হুর্য, কমলালয়! তত্পরতা । 
বিষণ পিতৃগণ, পদ্মা! শাশ্বততুষ্টিদা স্বধা ; শ্রী হইলেন ছো, আর বিষণ হইলেন 
অতিবিস্তর অবকাশ । শ্রীধর হইলেন শশাঙ্ক, প্রী তাহারই অনপায়িনী কাস্তি। 
লক্ষ্মী ধৃতি জগচ্চেষ্টা, হরি সর্বত্রগ বায়ু। গোবিন্দ জলধি, শ্রী তাহার বেলাভূমি ঃ 
লক্ষ্মী ইন্্রাণী, মধুহ্দন দেবেন্দ্র ।*--***লক্দ্রী জ্যোৎা, সর্বেশ্বর হরি প্রদীপ; 
জগন্মাতা শ্রী লতা, বিষ হইলেন ক্রম । শ্রী হইলেন বিভাবরী, চক্রগদাধর দেব 
হইলেন দিবস ; বিষু হইলেন বরপ্রদ বর, পন্মবনালয়! হইলেন বধূ । ভগবান্‌ 
হইলেন নদ, শ্রী নদী; পুওরীকাক্ষ ধ্বজ, কমলালয়া তাহার পতাকা। লক্ষী 
তৃষ্ণা, নারায়ণ লোভ ) লক্ষ্মী রতি, গোবিন্দ রাগ। অথবা বেশী কথ! বলায় লাত 
কি, সংক্ষেপে বলিতে গেলে, দেবতির্ধকৃ-মহ্ুষ্যাদির মধ্যে পুরুষ হইলেন ভগবান্‌ 
হরি, স্ত্রী হইলেন লক্ষ্মী ।* 


(খ) তাত্বিক দৃষ্টিতে পুরাণ-বর্ণিত বিষুঃশক্তি ও বিধুঃমায়! 
তত্বের দিক্‌ হইতেবিচাঁর করিতে গেলে সব পুরাণগুলির ভিতরেই ঈশ্বরবাদের 
একটা সমন্বয়-দৃষ্টি দেখিতে পাই । এই সমন্বয়-ৃষ্টির ফলে পুরাণগুলির তিতরে 


পরম্পরবিরোধী সকল উপাখ্যান ও মতামতের ভিতর দিয়া ভগবৎ-তত্ব সম্বন্ধে 
একটা সাধারণ শ্রকমত্য পরিলক্ষিত হয়। এখানে অবশ্য যে সম্বয়-দৃষ্টি দেখিতে 


১ ব্রঙ্গবৈবর্ত, প্রকৃতিথণ্ড, ১।২২-৩* ( বঙ্গবাসী ) 


২ ১1৮১৫-৩২ 


৫৬ . শ্রীরাধার ভ্রমবিকাশ--দর্শনে ও সাহিত্যে 


পাই তাহার ভিতরে স্পষ্ট দার্শনিক বোঁধ অপেক্ষা সর্সাধারণ্যে প্রচলিত একট। 
সাধারণ ধর্মবোধেরই প্রাধান্ত দেখিতে পাই ; কিন্ত ভারতীয় ধর্মমতের ইতিহাসে 
ভগবগ্তত্বের এই সমন্বয়বাদের একটি বিশেষ পরিণত রূপ আমরা দেখিতে পাই 
শ্রীমন্তগরধ্গীতার মধ্যে ১ গীতার মধ্যে যে পুরুষোভ্মবাদের পরিচয় পাই, সেই 
পুরুযোগ্ভমবাদেরই নান! রকমের প্রকাশ যেন দেখিতে পাই এই পুরাণাদি শাস্ত্রের 
মধ্যে । আমাদের বিচারে আমর! তত্বের দিক হইতে পূর্বালোচিত পঞ্চরান্রোক্ত 
বান্ছুদেব-তত্ব, কাশ্ীর-শৈবদর্শনোক্ত পরম শিব-তত্ব, পুরাণাদিতে আলোচিত 
তগবৎ-তত্ব এবং গীতায় আলোচিত পুরুষোত্তমতত্বের ভিতরে মৌলিক কোন 
পার্থকা দেখিতে পাই না| গীতা৷ বা অন্ত কোনও একটি বিশেষ উৎস হইতেই 
এই মতবাদ পুরাণাদিতে ছড়াইয়! পড়িয়াছে এমন কথ! আমরা বলিব না; 
আমাদের মনে হয় ইহা একটি বিশেষ ভারতীয় দৃষ্টি ;__বিভিন্ন শাস্ত্রে বিভিন্ন 
দৃষ্টিকোণের ভিতর দিয়! ইহা পরিপুষ্টি লাত করিয়াছে । 

গ্রীতোক্ত এই পুরুষোত্তম-তত্ব কি 1? “ক্ষর' এবং "অক্ষর" এই ছুই পুরুষই 
ব্রদ্ধের ছুই রূপ; ক্ষয্য মর্ত্য ভূত সকলই হুইল ক্ষর, আর পরিবর্তনহীন কুটস্থ 
চৈতস্ত পুরুষই হইলেন অক্ষর । যিনি পুরুষোত্বম পরমাত্সা--খিনি অব্যয় ঈশ্বর 
হইয়! লোকত্রয়ে প্রবেশপুর্বক লোকক্রয়কে ভরণ করিতেছেন, তিনি এই ক্ষর এবং 
অক্ষর উভয়েরই উধ্বে+ উভদ্ন হইতেই পৃথকৃ। যেহেতু তিনি ক্ষরের অতীত, 
অক্ষর হইতেও উত্তম, এইজন্তই লোকে এবং বেদে তিনি “পুরুযোভম” বলিয়া 
প্রথিত।* ক্ষর এবং অক্ষর যাহা কিছু সকল তাহাতেই বিধৃত হইয়া রহিয়াছে, 
অথচ সকল বিধৃত করিয়াও তিনি সকলের উধ্বে” অবস্থান করিতেছেন। এই 
পুরুষোত্তম ঈশ্বর তাই প্রকৃতির উধ্বে (যে বুদ্ধেঃ পরতস্ত সঃ)? সত্ব, রজ, তম 
আদি গণসকল তাহ! হইতেই উৎসারিত, কিন্ত তিনি তাহাদের ভিতরে নাই, 
তিনি গুণময় হইয়াও গুণাতীত | সমস্ত বিশ্বব্রঙ্গাও তাহ! হইতে উৎসারিত এবং 


১ শগীত৷ মহাভারতেরই অঙ্গ কি না এ বিষয়ে অনেক পণ্ডিত সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন, 
অনেকের ধারণা ইহা অনেক পরবর্তী কালে মহাভারতের সহিত যোজন! । এ"জাতীয় মত 
সত্য হইলেও গীত যে প্রচলিত অষ্টাদশ পুরাণাদি হইতে প্রাচীনতর শান এ-বিষয়ে বোধ হয় 
কোনও সংশয় নাই। 

২ গ্বীতা, ১৫।১৬-১৮ 

৩ গীত) ৩1৪২, ৭1১২ 


শ্রীরাধার ক্রমরিকাশ--দর্শনে ও সাহিত্যে ৫৭ 
তাহার শক্তিতেই বিধৃত হইয়। আছে ? অব্যক্ত মুর্তিতে ছিনি সকল অগৎ ব্যাপ্ত 
হইয়। আছেন, কিন্তু ভাছার ভিতরে সর্বভূতের অবস্থান হইলেও তিনি কিছুর 
ভিতরেই নছেন। এই যে ক্রিগুণাক্মিক! প্রকৃতি ইহ তাহার নিজেরই প্র্কতি 
(প্রকৃতিং ম্বামবষ্টভ্য )১_তাহাতেই পুরুবরূপে অধিষ্ঠান করিয়! তিনি সকল শ্হত্দন 
করিয়া থাকেন ; তাহারই অধ্যক্ষতায় প্রক্কৃতি সকল প্রসব করে, ইহাই জগৎ" 
বিপরিবর্তনের কারণ। এই মহমত্রঙ্গ-প্রকৃতিই হইল যোনি, তাহাতেই তিনি 
গর্ভাধান করিয়া থাকেন ? তাহারই ফলে যাহা! কিছু সকলের উৎপত্তি । এই যে 
গুণময়্ী প্রকৃতি ইহাই ভাহার মায়াশক্তি ; এ মায়াও “দৈবী' মায়া, পুরুষোত্তমেরই 
আশ্রিত! মায়; নিজের মায়াশক্তি অবলম্বন করিয়াই তিনি নিজেকে 
জগদাকারে পরিবর্তিত করেন । 

পুরাণাদিতেও আমর! মায়াতীত প্রকৃতির উধ্বণবস্থিত পরম দেবতারই 
নানাভাবে উল্লেখ পাই। স্বর্দপাবস্থায় তিনি অবিকার শুদ্ধ নিত্য পরমাত্বা। 
সদেকরূপ১ ; তিনি মায়া ব! প্রকৃতির অপর পারে অবস্থিত | কিন্ত তিনি অপর 
পারে অবস্থিত হইলেও যাহ! কিছু হইয়াছে, “ইং, রূপে যাহা কিছু পরিদৃশ্তমান 
এবং বাহ! কিছু ভরিধ্যৎথ-_-যাহ| কিছু চর এবং অচর-যাহা! আছে এবং নাই-_ 
ইহার সকলই তিনি ।ৎ ধাহাতে জগৎ প্রতিষ্ঠিত অথচ জগতের দ্বার! ধাহাকে 
দেখা যায় না, নিজের মায়াজাল বিস্তীর্ণ করিয়! যিনি ব্রঙ্গাদিস্তম্বপর্যস্ত বিশ্ব 
ব্যাপ্ত হইয়া আছেম তিনিই নারায়ণ পুরুষ ।* সমুন্্রবারিতে উঠ্লিমালার স্তায় 
ধাহ! হইতে অশেষ ভূতের উদ্তব হয়, আবার ধাহার ভিতরেই সকল বিলয় 
প্রাপ্ত হয় তিনিই তগবান্‌ বাসুদেব |৪ 

এই তগবান্‌ পুরুষোত্বম নিত্যশক্তিসমন্বিত। এই শক্তি সাধারণতঃ ছুই রূপে 
কীর্তিতা, এক গুণাতীতা ম্বরূপ-শক্তি আর গুণাশ্রয়! শক্তি | যে শক্তি বাক্যমনের 
অতীতগোচরা, বিশেষণহীন।, শুধু মাত্র জ্ঞানিগণের জ্ঞান দ্বারাই পরিচ্ছেদ্যা সেই 
ঈশ্বরীই হইলেন পুরুষোত্বমের শ্বরূপভূতা পরা শক্তি ; আর সর্বভূতের মধ্যে যে 
গুণাশ্রয়া শক্তি তাহাই হইল অপরা শক্তি। এই পরা-শক্তি-সমদ্বিত ব্রহ্গই 


১ বিষুপুরাণ, ১।২।১ 
২ মৎশ্যপুরাপ ( পঞ্চানন তর্করত্ব সম্পাদিত ), ১৬৪।২৭-২৮ ; ১৬৭।৫*-৬০ 


৩ শ্রী, ৪৪1১৬; ৯২৬ 


প্র, ২৪৫২৩ 


৫ বিষুপুরাপঃ ১১৯1৭৬-৭৭ 


৫৮ ক্রীরাধার ক্রমবিকাশ-_-দর্শনে ও সাহিত্যে 


হইলেন 'অমুর্ত অক্ষর-রন্ম, আর গুণাশ্রয়। অপরা শক্তির যোগে জগ ্বাণরূপে 
মূর্ত যেক্ধপ তাহাই হইল ক্ষর-ব্রক্ম। একদেশস্থিত অগ্নির জ্যোৎস্স! যেরূপ 
বিস্তারিধনী, সেইরূপ ব্রহ্ম তাহার এই ওণাশ্রয়া বিস্তারিগ্নী শক্তি ছারাই 
অগৎ-নূপে পরিণত । অগ্নির সহিত আসন্বত্বছেতু বা দুরত্বছেতু যেমন 
জ্যোৎগ্মার ভিতরে বহুত্ব বা স্বল্পত্বময় বহুবিধ ভেদ হয় তেমনই পুরুষোত্তমের 
সহিত সান্নিধ্য বা দুরত্ব বশতঃ এই শক্তির ভিতরেও বহুবিধ ভেদ দেখা যায়।১ 
ত্রিভূবনবিস্তারিণী প্রধানভূতা বিষু-শক্তির ভিতরে সর্বব্যাপী চেতনাত্বা বিষু 
সেইভাবেই অবস্থান করেন, যেভাবে কাণ্ঠের মধ্যে অপ্রি বা তিলে তৈল বর্তমান 
থাকে। সর্বভূতের ভিতরে আত্মভৃতা৷ যে বিষু-শক্তি তাহা দ্বারাই পুরুষ" এবং 
প্রকৃতি উভয়ে ( নিয়ম্যনিয়ন্ত ভাবে ) সংশ্রয়ধর্মী হইয়। থাকে; আবার স্য্টির 
পূর্বে এই বিষু-শ্কিই ক্ষোতকারণভূতা হুইয়! পরম্পর-সংশিত পুরুষ-প্র্কৃতির 
ভিতরে পৃথক ভাবের কারণ হয়।২ বায়ু যেমন জলকণাগত শৈত্য ধারণ করে 
অথচ তাহার সহিত মিশ্রিত হয় না, সেইন্মপ বিষ্ণুর জগচ্ছক্তি প্রধান-পুরুধাত্ত্িক 
হইয়াও প্রধান-পুরুষের সহিত কখনও মিশ্রিত হয় না । এই পরা বিঞ্চু-শক্তিন্ূপে 
বিষু নিজেই হইলেন যুল-প্ররুতি | বিষুণ-পুরাণের অন্যত্র এই তিন প্রকারের 
শক্তির কথ! বলা হইয়াছে, প্রথম হইল পরা শি, দ্বিতীয় হইল ক্ষেও্রজ্ঞাখ্যা 
অপর! শক্তি এবং তৃতীয় হইল কর্মসংজ্ঞা অবিদ্া শক্তি । ক্ষেব্রজ্ঞাখ্যা শক্তিই হইল 


৯ ছে রাপে ব্রহ্মণন্তস্ত মূর্তঞ্কামূর্তমেব চ। 
ক্ষরাক্ষরম্বরূপে তে সর্বভূতেত্বস্থিতে ॥ 
অক্ষরং তৎ পরং ব্রচ্গ ক্ষরং সর্যমিদং জগৎ | 
একদেশস্থিতস্তাগ্নেজ্যোৎস্স। বিস্তারিণী যথা ॥ 
পরন্ত ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তদেতদখিলং জগৎ । 
তত্রাপ্যাসন্নদুরত্বাদ্‌ বহুত্বন্বল্লতাময়ঃ ॥ ১/২২।৫৩-৫৫ 
২ তু$-কুপপুরাণ ( পূর্বভাগ ) £- 
প্রকৃতিং পুরুষঞ্ৈব প্রবিষ্ঠাশড মহেশ্বরঃ | 
ক্ষোভয়ামাস যোগেন পরেণ পরমেশ্বরঃ ॥ 
যথ মদে! নবন্ত্ীণাং যথ! বা মাধবো হনিলঃ। 
অন্ুপ্রবিষ্টঃ ক্ষোভায় তখাসৌ যোগমুতিমান্‌ ॥ ৪1 ১৩-১৪ 
মার্কত্ডযেপুরাণ, ৪৬1৯-১০ ক্লৌোকও এই একই শ্লোক । 
৩ বিষুপুরাপ, ২।৭1২৮-৪২। তুঃ- পন্মপুরাণ, হৃিথণ্ড ৪র্থ অধ্যায় । 
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জীবভূতা! শক্তি ) কর্মসংজ্ঞা অবিদ্যা শক্তির প্রভাবে এই ক্ষে্রজ্ঞা শক্তি সংসারে 
অধিলতাপ ভোগ করিয়া থাকে এবং এই অবিগ্ভার সংস্পর্শেই এই ক্ষেজ্ঞা 
শক্তি সর্বভূতের ভিতরে তরতযভাবে লক্ষিত হইয়া থাকে । আর অমুর্ভ যে 
ব্রঙ্গের ব্ূপ-_যাহাকে জ্ঞানিগণ বিশুদ্ধ সন্মাত্র বলিয়া অভিহিত করেন-__তীহার 
ভিতরেই সমস্ত শক্তির যূল শক্তি নিহিত রহিয়াছে- সেই মৃলভূতা! শক্তিই 
পরা শক্তি।১ এই বিষুণশক্তিকে আবার হ্নাঁদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ এই তিন- 
ভাগে তাগ করা হইয়াছে ;* এবিষয়ে বিশদ আলোচন! পরে করিব। 
পুরাণাদিতে দেখিতে পাই, পুরুষ এবং প্ররুতি উভয়ই বিষু-শস্কির অন্তর্গত।০ 
প্রক্কতিকে পুরাণগুলিতে বিভিন্ন প্রকারে গ্রহণ কর! হইয়াছে। কোন কোন 
স্থানে প্রক্কতিই হইল পর! শক্তি বা আছ! শক্তি। বিষু-পুরাণে বিধুর পর! শক্তিকে 
বলা হইয়াছে মূল-প্রককতি। ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণের প্রকুতি-খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে 
বল! হইয়াছে, প্র” শব্দ হইল প্র্রক্ষষ্টবাচক, “কৃতি শব হইল স্ষষ্টিবাচক ; 
সৃষ্টিতে ( অর্থাৎ স্থষ্টি ব্যাপারে ) ষিনি হইলেন প্ররুষ্টা তিনিই হইলেন (প্রকৃতি? | 
শ্রুতিতে “প্র” শব্দ প্রকষ্টসত্ববাচক, “ক শব্ধ রঙ্োগুণবাচক এবং “তি? শব্দ 
তমোগুণবাচক ? যিনি জিগণাত্বন্বরূপা (ব্রহ্মা, বিষু, শিবই হইলেন এই তিন গুণ), 
সর্বশকিসমন্বিতা, স্থষ্টিকারণে প্রধান-_তিনিই প্রকৃতি । অথবা! “প্র” হইল প্রথম- 
বাচক, “কৃতি? হুইল স্ষ্টি-বাচক ১ যিনি হইলেন স্থষ্কির আছ্যাঃ তিনিই হইলেন 
প্রকৃতি |৪ প্রধান পুরুষ পরমাত্ম! যোগের দ্বার নিজেকে দ্বিধা বিভক্ত করিলেন, 


১ বিষুশক্তিঃ পরা প্রোক্ত। ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা । 
অবিস্ত। ক্নসংজ্ঞান্া! তৃতীয়। শক্তিরিষ্তে ॥ ইত্যাদি । ৬1৭৬১ হইতে। 
২ হলাদিনী সন্ধিনী সংবিৎ ত্বয্যেক! সর্বসংস্থিতৌ। | বিধুঃপুরাণ, ১১২৬৯ 
তুঃ-_হ্লাদিনী ত্বয়ি শক্তিঃ সা ত্বয্যেকা সহভাবিনী। পন্মপুরা ণ, স্ষ্টিখও। 81১২৪ 
৩ বিষ্ুপুরাণ, ১1১৭1৩* ; কুরমপুরাণ (উপরিভাগ ), 91২ 
৪ প্রকৃষ্টবাঁচকঃ প্রশ্চ কৃতিশ্চ হষ্টিবাচক£। 
সৃষ্টো প্রকৃষ্ট৷ যা দেবী প্রকৃতিঃ সা প্রকীতিতা ॥ 
গুণে প্রকৃষ্টসত্বে চ প্রশবো বর্ততে শ্রুতৌ । 
মধ্যমে রজসি কৃষ্চ তিশবান্তমসি স্মৃতঃ ॥ 
ত্রিগুণাজঘরূপা যা সর্বশক্িসমন্থিত| | 
প্রধানং স্থষ্টিকারণে প্রকৃতিন্তেন কথ্যতে ॥ 
প্রথমে বর্ততে প্রশ্চ কৃতিশ্চ স্থষ্টিবাচকঃ | 
সষ্টেরাছা। চ যা দেবী প্রকৃতিঃ স৷ প্রকীতিতা ॥ (বঙ্গবাসী )। 
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তাহার গ্মঙের দক্ষিণ ভাগ পুরুষ এবং বাম ভাগ প্রক্কতি হ্বরূপ হইল। এই প্রন্কৃতি 
্রঙ্ম-স্বরূপা, মায়াময়ী, নিত্যা এবং সনাতনী ; অনলের দাছিকা শক্তির স্ভায় যে 
স্থানে আত্মা, প্রকৃতিও সেই স্বানে বিরাজ করে । এই আগ্ভাশক্তিম্ব্ূপা মূল- 
প্র্কৃতি হৃষ্টি-কার্ষের জন্য পঞ্চধা বিভক্ত হইলেন, “হুর্গা” হইল প্রকৃতির প্রথম কপ, 
ঘিতীয় লক্ষ্মী, তৃতীয়! শক্তি হইল সরম্বতী, চতুর্থী সাবিত্রী, পঞ্চমী রাধা । 
পুরাণাদিতে বিষ্তুর পর! শক্তিকে এইভাবে অনেক স্থলে প্রক্কতি বা মূল-প্রকৃতি 
বলিয়৷ অভিহিত কর! হুইয়| থাকিলেও সাধারণতাৰে প্রকৃতিকে বিষ্ণুর অপর! 
শক্তি বলিয়াই গ্রহণ কর! হইয়াছে । আমর! পঞ্চরাত্রে যেমন বিষুরর স্বর্ূপভূতা! 
বা সমবায়িনী পরা শক্তি এবং গুণাত্সিকা মায়ারূপিণী, প্রার্কত শক্জির কথা দেখিয়া 
আসিয়াছি, কাশ্মীর-শৈবদর্শনে যেনূপ সমৰারিনী শক্তি ও পরিগ্রহ! শক্তির তেদ 
দেখিয়। আসিয়াছি, পুরাণগুলিতেও মোটামুটিভাবে শক্তির সেই ভেদই রক্ষিত 
হইতে দেখি। ্ষ্টি-প্রকরণ-বর্ণনা-প্রসঙ্গে প্রকৃতির যত উল্লেখ দেখিতে পাই 
সেখানে সাংখ্যের চতুর্বিংশতি তত্বুই যোটামুটি স্থান পাইয়াছে; কিন্ত সাংখ্যের 
তায় প্রকৃতি এখানে স্বতন্ত্র নহে, প্রকৃতি এখানে ভগবান্‌ বিষুণরই প্রান্কত-শক্তি 
মাত্র। এই প্রাক্কত-শক্তির সহিত ভগবানের কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই বলিয়। 
তগবান্‌কে সর্বত্রই 'প্রক্কৃতির পর বল! হইয়াছে ।১ তিনি নিজের ভিতরে নিজে 
“কেবলাম্বভবানন্দ-স্থর্ূপে' বিরাজমান | নিজের প্রকৃতি দ্বারা ত্রিগুণাত্বক সকল 
'ইদং'-পদার্থকে তিনি স্থ্টি' করিয়া তাহার ভিতরে অপ্রবিষ্ট হইয়াও প্রবিষ্ট-রূপে 
পরিতাবিত হন।* এই প্রকৃতির ভিতর দিয়! যে বিশ্ব-পরিণাম তাহ! মূলতঃ সেই - 


শুদ্ধ: নৃঙ্স্ে ইখিলব্যাগী প্রধানাৎ পরতঃ পুমান্‌। বিধুপুরাপ, ১১২৫৪ 
অনাদিরাত্সা পুরুষে। নিগু ণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। 

প্রত্যগ্ধামা স্বয়ং জ্যোতিধি্বং যেন সমস্থিতম্‌ ॥ 

স এব প্রকৃতিং হুঙ্ক্াং দৈবীং গুণময়ীং বিভুঃ 

বদৃচ্ছয়ৈবোপগতামভ্যপগ্ভত লীলয়! ॥ ভাগবতপুরাণ ( বঙ্গবাসী ), ৩1২৬1৩-৪ 
হরিহি নিগুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। 

স সর্ধদৃগুপঞ্রষ্টা তং ভজন্‌ নিগু'ণো ভবেৎ ॥ এ, ১০।৮৮1৫ 

বিদিতো। ২সি ভবান্‌ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ | 
কেবলানুভবানন্দ-্ঘরূপঃ সর্ধবুদ্ধিধৃক্‌ ॥ 

স এব ম্বপ্রকৃত্যেদং ৃষ্টাগ্রে ব্রিগুণাত্মকম্‌। 

তদনু তং হাপ্রবিষ্টঃ প্রবিষ্ট ইব ভাব্যসে ॥ ১০।৩1১৩-১৪ 
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বিষু-পরিণামই বটে ।১ সেইজন্ বিষুরপুরাণে গ্রুব কর্তৃক বিষু "বে দেখিতে 
পাই, _অতি ক্ষুঞ্জ একটি বীজের ভিতরে যেমন একটি বিরাটু ভ্খ্থোধ বৃক্ষ নিহিত 
থাকে, সংযমকালে ( অর্থাৎ বিষ্ণুর আত্ম-সংহরণকালে ) অখিল বিশ্বও সেইরপ 
বীভূত বিষুঘতেই ব্যবস্থিত থাকে । বীজ হইতে যেমন অস্ুরোঙ্গম হয়, অস্কুর 
হইতে বিরাট্‌ ভগ্রোধ সমুখিত হয় এবং বিস্তার প্রাপ্ত হয়, ভগবান্‌ বিষু হইতেও 
তেমনই স্যষ্টি। ত্বকৃপত্রাদি ব্যতীত কদলী-বৃক্ষের যেমন পৃথক কোনও অস্তিত্ব 
দেখা যায় না, তেমনই অগদাশ্রয় বিষু ব্যতীত বিশ্বের আর কোনও অন্তত্ব দৃষ্ট 
হম না ।২ বিষ্ণুর নাভিকমল (কমল হইল. হ্ুষ্টিরই প্রেতীক ) হইতে ব্রহ্মার 
উৎপত্তি-_সেই ব্রহ্ম! দ্বারাই সব প্রাকৃত হ্ছপ্টি, এইজস্ত পুরাণে ব্রহ্মাকেই ছু' এক 
স্থানে প্রক্কৃতিরূপে কল্পনা কর! হইয়াছে ।* অন্তত্র অবশ্ত প্রকৃতি হইল ব্রন্মার 
প্রস্থৃতি ।* 
আমর! গীতার ভিতরে দেখিয়াছি, প্রকৃতিকেই শ্রীভগবানের আত্মমায়া বল! 

হইয়াছে । পুরাণগুলিতেও প্রকৃতি অনেক স্থানে বিষুমায়! বলিয়! বণিত হইয়াছে। 
ভাগবত-পুরাপে সাংখ্যকার কপিলের মুখ দিয়াই বলান হইয়াছে যে ভক্তিযোগের 
দ্বারাই প্রাকৃত মায়ার বন্ধন হইতে উত্তীর্ণ হইতে হয়। ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণে বলা 
হইয়াছে যে, ্ষ্টির সময় পরমেশ্বর মায়ার সহিত মিলিত হইয়! নিভ শক্তিতে এই 
স্থাবরজজমাত্মক সমুদয় বিশ্ব স্জন করিয়াছেন।« ভাগবত-পুরাণেও দেখি, 
অগ্তণ বিভু গুণময়ী সদসদ্রপা আত্মমায়া' ছারাই এই সকল স্থষ্টি করিয়াছেন ।* 

এক তিনি আত্মমায়ায় ভূত সকলের স্থষ্টি করিতেছেন; নিজের শক্তিকে অবলম্বন 


১ বিধুপুরাণ, ২।৭।৩৬ 
আরও তুঃ_ ভুমিরাপে৷ হনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ। 
ভূতাদিরাদিপ্রকৃতির্ধস্য রূপং নতে। হন্মি তম্‌॥ প্র ১1১২।৫৩ 
২ ১১২1৬৬-৬৮ 
৩ প্রধানাত! পুরা হোঘ ব্রহ্মাণমস্থজৎ প্রডুঃ ॥ ্রহ্মপুরাণ। ( বঙ্গবাদী ), ১৭৯৭৪ 
৪ বড় বিংশত্তদ্গুণ। হোষ। দ্বাত্রিংশাক্ষরসংভ্িত| ॥ 
প্রকৃতিং বিদ্ধি তাং ব্রন্গংত্বৎপ্রহ্তিং মহেশ্বরীম্‌। 
সৈষ! ভগবতী দেবী ত্বৎপ্রস্থৃতিঃ স্বয়ন্ত,ব | 
চতুমুণ্ধী জগদ্যোনিঃ প্রকৃতি 9গোঃ প্রকীভিতা । 


প্রধানং প্রকৃতিক্েব যদাহম্তব্চিত্তকাঃ ॥ 
বাধুপরাণ, ( বঙ্গবাসী, ২৩।৫৩-৫৫ ) 
€ ব্রঙ্গখণ্ড। ১৭ 


৬ ১২৩০ 8 তুই লীলা! বিজিত; শৈরমীখনস্যাজমাযযা | ১1১১৮ 


৬৬ শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ--দর্শনে ও সাহিত্যে 


করিয়াই তিনি নিজ হইতে সকল শ্জন, আবার নিজের ভিতরেই সকলের 
সংহরণ করিতেছেন ।১ নিগুণ ঈশ্বরেরও যে সত্ব, রজ, তম প্রভৃতি গুপত্রয় 
গৃহীত হইয়া থাকে ইহ! মায়! দ্বারাই হইয়া থাকে ।* 

মোটামুটিভাবে মায়! বিষুর প্রান্ত শক্তি বলিয়া বণিত হইলেও মায়! ও 
প্রকৃতিকে একেবারে এক করিয়া দেখা বোধ হয় উচিত নহে; প্রকৃতি যেন 
অনেকখানি মায়াশক্তিরই একটি বিশেষ ক্রিয়াত্বক রূপ।* পুরাণ মতে তাহা 
হইলে মায়ার ন্বরূপ কি ভাগবত-পুরাণে এই মায়ার একটি সুন্দর ব্যাখ্য 
পাইতেছি। সেখানে বল! হইয়াছে,-_“অর্থ বিনা যাহ! প্রতীত হয়, কিন্ত আত্মায় 
যাহা প্রতীত হয় ন৷ (অর্থাৎ সৎ হুইয়াও যাহার পরমার্থের কোন প্রতী তি.নাই), 
তাহাকেই আমার নিজের মায়া বলিয়া! জানিবে ; যেমন ঘ্িচন্দ্রাদির প্রতীতি, 
অথবা! যেমন তম ( যাহ। থাঁক1 সত্তেও কখনও প্রকাশ পায় না )।৪ মায়৷ তাহা 
হইলে হুইল বিশ্বভুবনব্যাপিনী ভ্রমশক্তি । কিন্তু বৈষ্বগণ ইহাকে ভ্রম মাত্র ন। 
মনে করিয়। মনে করিয়াছেন “বিলাসবিভ্রম” ; বিলাসের গন্যই লীলাময় ভগবান্‌ 
স্বেচ্ছায় নিক্সের সর্বব্যাপী অখণ্ড এক সত্তার মধ্যে বহুর অস্তিত্ব প্রতিভাত 
করিলেন। এই যে একের ভিতরে বহুর অস্তিত্ব ইহ! বৈকারিক মান্র, বালকের 
মুগতৃষ্চিকাকে যেমন করিয়! জলাশয় বলিয়া মনে করে।« তত্বৃষ্টি লাত হইলে 
দেখ! যাইবে, এক হইতেই সব পরিণত, আবার একের ভিতরেই সব সমাহিত । 


১ ভাগব্তপুরাণ, ২।৫।৪-৫ 
২ এ, ২৫।১৮ ; আরও তুলনীয়-_পদ্মপুরাণ, উত্তরথণ্ড 2-- 
তয়া৷ জগৎ-সর্গলয়ৌ৷ করোতি ভগবান্‌ সা । 
ক্রীড়ার্থং দেবদেবেন স্থষ্ট! মায়! জগন্ময়ী ॥ 
অবিস্তা প্রকৃতিমর্ণায়! গুণত্রয়ময়ী সদা । 
সর্গস্থিতি-লয়ানাং স৷ হেতুভূত। সনাতনী ॥ 
যোগনিত্র। মহামায়৷ প্রকৃতিস্ত্িগুণান্বিতা | 
অব্যক্ত! চ গুধানঞ্চ বিকোলালাবিকারিণঃ ॥ ২২৭।৫১-৫৩ 
৩ তু১অতো। মায়াশব্দে। বিচিত্রার্থপর্গকরাভিধায়ী। প্রকৃতেষ্চ মায়-শব্দাভিধানং 
বিচিত্রার্থনর্গকরত্বা্দেব |-_রামানুজের গ্রীভাস্ত, ১১১ 
৪ খ.তে হর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি। 
তদ্ধিভাদাত্মনে। মায়াং যখ। ভাসে! বথ। তম$ ॥ ২।৯।৩৩ 
মৃগতৃফাং বথ! বালা মন্থত্ত উদকাশয়ম্‌। 
এবং বৈকারিকীং মায়ামযুক্ত| বন্ত চক্ষতে ॥ ১০।৭৩/১১ 


ভ্রীরাধার ক্রমবিকাশ-_দর্শনে ও সাহিত্যে ৬৩ 


দেখিতে পাই,--”আমি বিশ্ব নই, কিন্ত আমা ব্যতীতও বিশ্বের কোন অস্তিত্ব 
নাই। এই সকলের নিমিত্তই হইল মায়!, সেই মায়! আমাদ্বারাই আশ্রিত । 
প্রকাশসমাশ্রয়৷ এই মায়! হইল আমার অনাদিনিধনা শক্তি, এইজন্যই অব্যক্ত 
হইতে এই জগৎ-প্রপঞ্চের উতদ্তব হয়।”১৯ যে শক্তি-বলে নিগণ অপ্রমেয় শুদ্ধ 
অমলাত্ব! ব্রহ্ম হইতে ভাবসমুছের উৎপত্তি হয় সেই মায়া-শক্তি হইল “অচিস্ত্য- 
জ্ঞানগোচর।' ; কিন্তু এই অচিস্ত্যজ্ঞানগোচর। শক্তিও পাবকের উষ্ণতার মত 
্রচ্ম হইতেই বিশ্বে বিস্তৃত । বরাহ-পুরাণের ১২৫ অধ্যায়ে দেখি, পৃথিবী বিষুুকে 
জিজ্ঞাসা করিতেছে-_-“তোমার মায়া আমি জানিতে চাই ।' উত্তরে বিষুঃ 
বলিলেন, "আমার মায়! কেহই জানিতে পারে না । মেঘ যখন বর্ষণ করে তখন 
জলে সব প্রপুরিত হইয়! যায়, তারপরে আবার সেই দেশ একেবারে জলহীন 
হইয়! যায়, ইহাই হইল আমার মায়! | চন্দ্র এক পক্ষে ক্রুমে ক্ষীণ হইতে থাকে, 
অপর পক্ষে ক্রমে বধিত হয়, অমাবস্যাতে তাহাকে আর দেখাই যায় না, ইহাই 
হইল আমার মায়ার তত্ব ।***.*.এই যে শেষ-নাগের উপরে আমি শুইয়া আছি, 
তখনও আমার অনন্ত মায়ার দ্বায়া৷ আমি সকল ধারণ করিয়াও থাকি, আবার 
ঘুমাইয়াও থাকি ।******এই যে একার্ণবা মহী স্ষ্টি করিয়াছি ইহাও আমারই 
মায়, আবার আমি যে এই জলের উপরে অবস্থান করিতেছি ইহাও আমারই 
মায়া-শক্তি ।”৩ 

এই যে ভগবানের অচিস্ত্য অনস্ত মায়1-শক্তি, মনে হয়, প্রকৃতি তাহারই একটি 
বিশেষ রূপ বা ব্যাপার বিশেষ । স্বরূপ-বিভ্রান্তি ঘটাইয়! যাহা আছে তাহাকে 
নাই দেখান এবং যাহ! নাই তাহাকে আছে দেখানই হুইল ইহার লীলা-বৈচিন্র্য। 
এই মায়াশক্তি-দ্বারেই ভগবানেরও বিচিত্র বিশ্ব-লীলা। এই মায়াশক্তি ভগবানেরই 
আশ্রিতা বলিয়া তাহার হাত হুইতে মুক্তি পাইবার একমাত্র উপায় ভগবৎ-স্মরণ। 
গীতায় যেমন বল! হুইয়াছে, “মামেব যে প্রপদ্স্তে মায়ামেতং তরস্তি তে'__ 


নাহং বিশ্বো ন বিশ্বঞ্চ মাতে বিদ্ভতে দ্বিজাঃ। 
মায়! নিমিত্বমাত্রান্তি স চাত্সনি ময়া শ্রিত1 ॥ 
অনাদিনিধন! শত্তিপায়া ব্যক্তিসমাশ্রয়া। 
তন্নিমিততঃ গ্রপঞ্চে হয়মব্যক্তাজ্জায়তে খলু ॥ 
কুর্মপুরাণ (উপরিভাগ ), ৯1২-৩ 
২ বিষুপুরাঁপ, ১1৩২ ; পন্মপুরাণ। সৃষ্টিখণ্ড, ৬২ শ্লোকও ঠিক একই গ্লোক। 
৩ বরাহপুরাণ ( বঙ্গবাসী ), ১২৫৮-১০৭ ৪৫) ৪৮ 


$৪ ভ্রীরাধার ক্রমবিকাশ--দশর্নে ও পাহিত্যে 

শুধুমাত্র আমাকেই যে আশ্রয় করে এই মায়াকে সেই অতিক্রম করিতে পারে ; 
পুরাণগুলিতেও নান! ভাবে এই কথারই পুনরাবৃত্তি দেখিতে পাই । তাহাতে 
অচলা ভক্তি থাকিলে-___ঙাহাতে সকল ধী স্থাপিত হইলেই এই ছুত্তর1 মায়াকেও 
'তরিয়! ঘাওয়া যায়।১ বিষু-পুরাণে অদিতি কতৃক বিষুঃস্তবে বলা হইয়াছে, 
যাহারা পরমার্থকে জানিতে পারে নাই তাহাদের বুদ্ধিকে অতিশয় মোহিত করিয়া 
রাখে যে শক্তি--সে তোমারই মায়! ; এই যে অনাত্বায় খত্ব-বিজ্ঞান-_যাহা 
দ্বারা মুঢগণ বদ্ধ হইয়া থাকে _তাহারও কারণ তোমারই মায়া । "আমি", 
“আমার'_এই জাতীয় যত ভাব মানুষের উদ্দিত হয় তাহা তোমার সেই 
জগম্মাত! মায়ারই চেষ্টার । যে সকল ত্বধর্মপরায়ণ লোক তোমার আরাধন! 
করে কেবল তাহারাই এই অথিলমায়া হইতে ত্রাণ পাইয়া! থাকে । গরুড়* 
পুরাণেও বল! হইয়াছে, তৃণাদি হইতে চতুরানন ব্রহ্ম! পর্যস্ত চতুবিদ্‌ ভূতগণ- 
সহ চরাচর সর্ব জগৎ এই বিঞুমায়াতেই প্রন্থপ্ত আছে; সাধু-অসাধু লব রকমের 
(লোক যাহা কিছু কাজ করে তাহা! যদদি নারায়ণে অর্পণ করিতে পারে তবে 
তাহার! কর্ম স্বার লিপ্ত হয় না__মায়ার দ্বারা হয় না।* কৃর্ম-পুরাণে বলা 
হইয়াছে, ভগবানের যে আত্মভূতা পরা শক্তি তাহাই হইল 'বিদ্কা' ; তাহার 
মায়া-শক্তিই হইল অপরা শক্তি-_তাহাই লোকবিমোহিনী অবিদ্তা, এই পর! শক্তি 
বিদ্যা দ্বারাই তিনি তাহার মায়াকে নাশ করেন ।ঃ 

পুরাণাদিতে বিষু-শক্তি শ্রী বা লক্ষমীই বহুভাবে বিষ্দ্মায়া বলিয়া কীর্তিতা। 
কুর্ম-পুরাণে (পুর্বভাগ, গ্রথম অধ্যায়) লক্ষ্মীর এই মায়া-রূপিণী মূর্তির বিশদ বর্ণন! 


ইত্যাদিরাজেন ছুতঃ স বিশ্বদৃক্‌ 

তমাহ রাজন্‌ ময়ি ভক্তিরস্ত তে। 

দিষ্ট্যেদৃশী ধীর্ঘয়ি তে কৃত! যয়া 

মায়াং মদীয়াং তরতি মম ছুত্তরাম্‌॥ ভাবগতপুরাণ, ৪1২৩২ 
২ বিষুপুরাণ, ৫1৩০ ১৪-১৬ 
৩ গরুড়পুরাণ ( বঙ্গবাসী ), পূর্বথণ্ড, ২৩৫।৬-+ 
& অহমেব হি সংহত” সংশষ্ট। পরিপালকঃ | 

মায়! বৈ মামিকা শক্জি্নায়া লোকবিমোহিনী । 

মমৈব চ পরা শি ধ সা বিস্কেতি গীয়তে। 

নাশয়ামি তয়! মায়াং যোগিনাং হি সংস্থিতঃ ॥ 

(উপরি-ভাগ্ী ), 81১৮-১৯ 

আরও তুলনীয়, এ, পূর্বভাগ, ১1৩৬ 
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পাই। অযুস্্-মস্থনে যখন নারায়ণ-বল্লতা গ্রী আবিভূরতা হইলেন তখন পুরযোত্তম 
বিষণ তাহাকে গ্রহণ করিলেন। তখন সেই বিশালাক্ষী দেবীকে দেখিয়া! নারদাদি 
মহধিগণ বিষুণর নিকটে ভাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন তখন বিষুঃ বলিলেন, 
“ইনি হইলেন সেই পরম! শক্তি, ইনি মন্ময়ী ব্রহ্মর্ূপিণী; ইনি হইলেন আমার 
মায়--আমার প্রিয়া_-অনস্তা,_ইহছা কতৃকই এই জগৎ বিধৃত আছে। হে ছ্বিজ- 
্রেষ্গণ, ইহা দ্বারাই আমি সদেবাহ্র-মান্ুষ সর্ব জগৎকে মোহাবিষ্ট করি? গ্রাস 
করি--আবার স্জন করি । ভূতসকলের উৎপত্তি ও প্রলয়,_গতি ও অগতি, 
এই সকল এবং নিজের আত্মাকে ধাহারা বিদ্যা বারা দেখেন তীহারাই স্বহাকে 
তরিয়া যাইতে পারেন। ধরহারই অংশ মাত্র অবলম্বন করিয়া! পুরাকালে ব্রন্ধা- 
শিবাদি দেবগণ শক্তিমস্ত হইয়াছিলেন১__ইনিই আমার সর্বশক্তি। ইনিই 
হইলেন সর্বজগঘ-প্রন্থতি ব্রিগপাস্মিকা প্রক্ুতি, পূর্বে অন্ত কল্পে ইনি পন্বাসিনী 
শ্রী রূপে আমা হইতে জাত হইয়াছিলেন। ইনি চতুভূ্জা, শঙখচক্রপন্মহস্তা, 
মাল্যধারিণী, কোটিকুরযপ্রতীকাশা, সর্বদেহীর মোহিনী * । কুর্ম-পুরাণেরই(পূর্বভাগ) 
দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখিতে পাই, সৃষ্টির প্রথমে বিণ হইতে ব্রহ্ম! ও শিবের আবির্ভাব। 
তৎপরে শ্রীদেবীর আবির্ভাব ; আবির্ভাৰের পরেই.সেই নারায়ণী মহামায়া, অব্যয়া 
মূল-প্রকুতি শ্বধামের দ্বারাই এই সকল যাহা কিছু পূর্ণ করিয়া বিষুপার্খে উপস্থিত 
হইলেন। তাহাকে দেখিয়া ব্রহ্মা বিষ্ুকে বলিলেন,__ 
মোহায়াশেবতৃতানাং নিযোজয় জ্ুব্দপিণীম্‌। 





১ তুঃ--কেনোপনিষৎ, চতুর্থ খণ্ড ; আরও-_মার্কগডয়-চণ্তী | 
ইয়ং সা পরম! শক্তি মন্ময়ী ব্রন্মরূপিণী | 
মার! মম প্রিয়ানস্তা বয়েদং ধার্যতে জগৎ ॥ 
অনয়ৈব জগৎ সর্বং সদেবাহথরমানুষম্‌ । 
মোহয়ামি দ্বিজশ্রেষ্ঠা গ্রসামি বিহ্্জামি চ॥ 
উৎপত্তিং প্রলয়ঞ্চেব ভূতানামগতিং গতিম্‌ । 
বিদ্যায়৷ বীক্ষ্য চাত্মানং তরস্তি বিপুলামিমাম্‌॥ 
অন্তান্ত। ংশানধিটায় শক্তিমন্তো ইভবন্‌ সুরাঃ। 
ব্রন্মেশানাদয়ঃ সর্বে-সর্বশক্িরিয়ং মম ॥ 
সৈষ! সর্ব জগৎ্হৃতিঃ প্রকৃতিদ্বিগুণাত্সিক। 
প্রাগ্েব মত্তঃ সঞ্জাত। শ্রীঃ কল্পে পন্মবাসিনী ॥ 
চতুভূ্জা শছাচত্রপন্মহন্। শ্রগন্থিতা। 
কোিনুর্য-প্রতীকাশ! মোহিনী সর্ধদেহিনাম্‌ ॥ ( পূর্বভাগ ); ১/৩৪-৩৮ 


€ 
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“অশেষ ভূতগণের মোহের জন্ত এই অুরূপিনীকে নিয়োগ কর।' তখন 
নারায়ধ হাষিয়! এই দেবীকে বলিলেন, “হে দেবি, আমার আদেশে সদেবান্থুর* 
মানব এই অখিল বিশ্বকে মোহিত করিয়! সংসারে বিনিপাতিত কর।” কিন্ত 
নারায়গ এই লক্গমী্বপামহামায়াকে সাবধান করিয়! দিলেন,_--পজ্ঞানযোগরত, দাস্ত, 
রি, ব্রক্মবাদিগণকে এবং অক্রোধন সত্যপরায়ণ ব্যক্তিগণকে তুমি দুর হইতেই 
পরিত্যাগ করিও ।."*ংক্ষেপে বলিতে গেলে,স্বধর্মপরিপালক ঈশ্বর-আরাধনারত 
ব্যক্তিগণকে তুমি আমাকরৃঁকি নিযুক্ত হইয়৷ কখনও মোহিত করিও না।”১ 

পুরাণে এই বিষুমায়ার দুইটি প্রধান ভেদ দেখিতে পাই; একটি হইল বিষ্ণর 
আত্ম-মায়া, আর একটি হুইল ব্রিগুণাস্িকা বাহামায়া। পূর্বেই দেখিয়াছি, এই 
তিগুণাত্মিক। মায়ার বিষুণর সহিত কোন সাক্ষাৎ-সন্বন্ধ নাই, এই মায়! বিষুণর 
আশ্রিত মাত্র। বিষুর আত্মমায়াকেই সাধারণতঃ বল! হয় “বৈষ্ণঞবী 
মায়া”) এ মায়া সম্পূর্ণরূপে বিষ্ণুর ম্বর্ূপভূতা নহে, তাই দার্শনিক 
দৃধিতে 'বৈষবী মায়!” লক্ষ্মী নহে। আবার এ মায় কোনও রূপে বিষ্ণুর 
স্ব্ধূপ আবৃত করে না ব| বিশ্বৃত করায় না। অনস্ত শয়নে বিষুঃ 
যখন শায়িত ছিলেন তখন এই “বৈষ্ঞবী মায়া'ই ছিল তাহার নিদ্রার কারণ; 
এই জন্ত তাহার তখনকার নিদ্রাও প্রাকৃত নিদ্র! ছিল না, ইহ! ছিল বিষুর 
যোগনিদ্রা' । এই বৈষ্ণবী মায়ার দ্বারাই দৈবকীর অষ্টম গর্ভ আকর্ষণ কর। 
হইয়াছিল । কৃষ্ণের প্রাণরক্ষার্থ কন্া-রূপিণী মায়াই কংসকে ছলন! করিয়া. 
ছিল। এই মায়াকে অবলম্বন করিয়াই কৃষ্ণ ভাগবত-পুরাণে ব্রহ্মাকে ছলন! 
করিয়া তাহার মায়ার খেল! দেখাইয়াছিলেন। এই বৈষ্ণবী মায়াই হইল 
“যোগমায়া | এমায়! মায়! বটে, কিন্ত ভগবানের শ্বন্নপের সহিতও তাহার 
যোগ আছে, এই জন্তই ইহ! হইল “যোগমায়1| এই যোগমায়াই হইল কৃষ্ণের 
সকল প্রকটলীলার সহায়, অর্থাৎ এই যোগমায়াকে আশ্রয় ব! বিস্তার করিয়াই 
তাহার সকল প্রকটলীল1 ।* ফলে প্রাকৃত জগতে প্রাকৃত মানুষের মতন 


১ ২১২-১৩) ২৭ 
২ দ্রঃ যোগনিত্রা মহামায়! বৈধবী মোহিতং যয়! | 
অবিষ্যয়! জগৎ সর্বং তামাহ ভগবান্‌ হরি; ॥ বিঞ্রপুরাণ, ৫1১1৭, 
বিষোঃ শরীরজাং নিগ্রাং'বিষুনির্দেশকারিগীম্‌। খিল হয়িবংশ, ৪1১০ 
তুঃ-- ভাগবতপুরাপ, ১০1২ 
বিস্তারয়ম্‌ জ্রীড়লি যোগণায়াম্‌॥ ভাগবত; ১০।১৪।২১ 
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তাহাকে সকল আচরণ করিতে হইলেও ইহার কোন কিছু দ্বারাই তিনি বন্ধন- 
গ্রস্ত হন না; অথব! লীলার জন্ত তিনি যতটুকু বন্ধন নিদ্ধে শ্বীকার করেন তাহ! 
ব্যতীত আর মায়ার কোন প্রভাব ভীহার উপরে থাকে না। গীতার ভিতরেই 
আমরা ভগবানের এই যোগমায়ার উল্লেখ দেখিতে পাই। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ 
এই যোগমায়! সম্বন্ধে বিস্বৃততর আলোচন। করিয়াছেন; তাহাদের তিতরে 
লীলাবাদের প্রাধান্টের জন্ত এই যোগমায়াও প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে । গৌড়ীয় 
বৈষ্ণব মতে এই যোগমায়! ভগবানেরই স্বর্পভূতা “ুস্তর্ব1! চিচ্ছক্তি”; অর্থাৎ 
ইহা ভগবানের এমনই এক অচিস্ত্য চিচ্ছক্তির প্রকার যে সে মন্বন্ধে তর্কদ্ধার! 
কোনও ধারণায় পৌঁছান যায় না। যাহা! ছুর্ঘট তাহা! সকলই ঘটাইয়া তুলিবার 
ক্ষমতা রহিয়াছে এই যোগমায়ার ; এই জন্য এই যোগমায়াকে বল! হইয়াছে 
“ুর্ঘটঘটনী চিচ্ছক্তিঃ' |১ 

আমরা আমাদের আলোচনার প্রারভে বৃহদারণ্যক উপনিষদের একটি প্রসিদ্ধ 
শ্রুতি লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি ; সেখানে বল! হইয়াছে যে ব্রহ্ম যে পর্যস্ত একা 
ছিলেন সে পর্যস্ত তিনি রমণ করিতে পারেন নাই, রমণ করিবার জন্য তখন 
তিনি নিজকে দ্বিধা বিভক্ত করিলেন, তাহারই একভাগ পুরুষ এবং একভাগ 
নারী হইল। এই শ্রুতিটির প্রতিধ্বনি পুরাণগুলির ভিতরে বহ্স্থানে পাওয়া 
যায়; পরে আমর! লক্ষ্য করিব, ইহার রেশ অনেক পরবতাঁ কালের শাক্ত- 
সাহিত্যের ভিতরেও চলিয়! আসিয়াছে । পুরাণগুলির ভিতরে দেখিতে পাই, 
রমণেচ্ছায়ই শক্তিমান্‌ যেন নিজের শক্তিকে নিজ হইতে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া' 
লইয়াছেন; নিজেই এইভাবে নিজের কাছে ।আন্বাদ্ক এবং আস্বাদক হুইয়। 
উঠিয্লাছেন। বরাহপুরাণে বল! হইয়াছে, নারায়ণ রমণেচ্ছায় আপনার দ্বিতীয়! 
কামন! করিয়| নিজেকে দ্বিধা! করিয়। প্রথম যে রমণী সাষ্টি করিয়াছিলেন তিনিই 
হইলেন উমা? ।* 


১ জীব গোস্বামীর ভগবৎ-সন্দর্ভ। 

২ পূর্বং নারায়ণন্তেকো নাসীৎ কিঞ্িদ্বরেঃ পরম্‌.। 
সৈক এব রতিং লেভে নৈব শ্বচ্ছন্দকর্কৃৎ ॥ 
তস্য দ্বিতীয়মিচ্ছন্তশ্িস্া বৃদ্ধ্যাত্মিক! বভৌ। 
অভাবেত্যেব সংজ্ঞায়! ক্ষণস্তান্বরসন্িভা ॥ 
তস্যা অপি দ্বিধ! ভূত! চিন্তাতুদ্ব্রহ্মবাদিনঃ। 
উমেতি সংঙ্ঞয়। যত্তৎ সদ1 মর্ত্যে ব্যবঙ্থিত| ॥ 
উমেত্যেকাক্ষরীভূত| সদর্জেমাং মহীস্তদা । ইত্যাদি। ৯।২-৫ 


৬৮ শ্রীরাধার ব্রমবিকাশ- দর্শনে ও সাহিত্যে 


আমরা পুরাণোক্ত বিষ্ণুর শক্তিতত্ব সম্বন্ধে উপরে যাহ! আলোচন! করিলাম. 
তাহা স্পষ্ট কোন দার্শনিক মতবাদকে অনুসরণ না করিলেও, মনে হয়, ইহার 
পশ্চান্তে কতগুলি অস্পষ্ট দার্শনিক চিস্ত! ইহার ভিত্তিভূমিরূপে রহিয়াছে । কিন্তু 
, আমর! পূর্বেই বলিয়াছি, পুরাণগুলিতে লৌকিক মনোবৃত্তিরই প্রাধান্য । এখানে 
“লৌকিক' কথাটিকে আমরা কোন অবজ্ঞার্থে প্রয়োগ করিতেছি না) বৃহত্তর 
লোক-সমাজের সহিত যাহার যোগ তাহাকেই আমর! এখানে লৌকিক নামে 
অভিহিত করিতেছি । ধর্মমতের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাসে এই লৌকিক 
মনোধৃত্তির কতগুলি বিশেষ ধর্ম বা কাজ আছে। লৌকিক মনোবৃত্তির একটি 
প্রধানতম প্রবণতা সমীকরণ। এই সমীকরণের প্রবণতা! শুধু ধর্মের ক্ষেত্রে নয়, 
ভাষ1, সাহিত্য, সংস্কৃতি সকল ক্ষেত্রে। আমাদের একট] সাধারণ ধারণ!, 
অন্ততঃ ধর্মের ক্ষেত্রে জন-সাধারণের প্রবণতা! হইল বনহুর অভিমুখা ; তাহারা বহু 
শাস্ত্রে বিশ্বাসী, বহু মতে বিশ্বাসী, বহু দেবভায় বিশ্বাসী-_ধর্মের নামে বহু 
রকমের ক্রিয়াকাণ্ডে বিশ্বাসী; আর উচ্চকোটির দার্শনিক চিস্তাশীল ষাছারা 
ভাহার! যে মত, যে দেবতা, যে শাস্ত্র, যে সাধনপদ্ধতিতেই বিশ্বাসী হোন, তাহার! 
স্পষ্ট করিয়া একট! জিনিস ভাবেন এবং বোঝেন এবং একট! পথকেই দৃঢ় ভাবে 
অনুসরণ করেন। এক দিকৃ হইতে কথাটা সত্য, আবার অন্য দিক হইতে 
কথাটিকে ঠিক বিপরীত মুখেও দেখা যাইতে পারে। পৃথিবীর ধর্ম ও ধর্মাশিত 
দর্শনের ইতিহাস ভাল করিয়া বিচার বিশ্লেষণ করিয়। দেখিলে আমরা দেখিতে 
পাইব, আসলে ধর্ষের ভিতরে পরম্পর-বিরোধী কাটাষ্াট! বন মত ও পথ-_ 
বহু দেবতা, দর্শন ও ক্রিয়াবিধি স্থষ্টি করেন উচ্চকোটির চিন্তাশীল সম্প্রদায়ই। 
তাহাদের তর্ক স্তায়ের উপরে প্রতিষ্ঠিত, বুদ্ধি-বিচারের শাণিত তীক্কাগ্র পরস্পরকে 


তু ক্বন্দপুরাণ কাশীখণ্ডে পৃতাত্মকৃত শিবস্তবে__ 
বিশ্বং ত্বং নাস্তি বৈ ভেদ্মেকঃ সর্বগে! যতঃ। 
স্তত্যং স্তোত। স্তৃতিন্ত্্চ সগুণো নিগুণো ভবান্‌ ॥ 
সর্গাৎ পুর! ভবানেকে। রাপনামবিবজিতঃ | 
যোগিনে! হপি ন তে তত্বং বিদস্তি পরমার্থতঃ ॥ 
যদৈকলো ন শক্ষোষি রস্তং শ্বৈরচরপ্রভে। | 
তদ্বেচ্ছা তৰ যোৎপন্ন সৈব শক্তিরভূত্তব ॥ 
ত্বমেকে। হিত্বমাপন্নঃ শিবশক্িপ্রভেদতঃ | 
ত্বং জ্ঞানরাপো ভগবান, সেচ্ছাশক্তি-হবরূপিণী ॥ ইত্যাদি। 


শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ-্পদর্শনে ও সাহিত্যে ৬৯. 


সর্বদাই দুরে সরাইয়া আপনাপন ম্পষ্ট-সীমাধুক্ত অধিকারের তিতরেই রাথিয়া 
দিতে চায়। তাই আমাদের গৌড়! দার্শনিক বুদ্ধির নিকট শিবতত্ব, বিষুঃতত্, 
কালী, ছুর্গা, সরন্বতী, লক্ষ্মী, রাধা প্রভৃতির তত্ব যতই হুম্পষ্টভাবে পৃথক হোক, 
জনসাধারণ সকল নৈয়ায়িক বিচারবুদ্ধি ও শান্ত্র-শাসনকে অমান্য করিয়া! তাহাদের 
সহজাত সমীকরণের প্রবণতায় সকলকে মোটামুটি এক করিয়া লয়। তাই 
উচ্চকোটির বুদ্ধিজীবী শৈব, শান্ত, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য প্রভৃতি সম্প্রদায়ের 
মধ্যে যতই মতান্তর এবং বিরোধ থাকুক না কেন, জনগণ ইহাদের সকলকেই 
নিধিবাদে তাহাদের হাদয়-মন্দির এবং গৃহ-মন্দির উতয়ক্ষেত্রেই স্থান দিতে 
পারিয়াছে। 

আসলে গণমনের কার্যকলাপ হইল অনেকখানি বাংলা পয়ারছন্দের মতন। 
পয়ারছন্দের অন্তর্গত কোন অক্ষর ব! ধ্বনিই পরস্পর-নিরপেক্ষতাবে একেবারে 
স্বতন্ত্র নহে; কয়েকটি অক্ষর বা ধ্বনিসমষ্টি-যোগে যে তানগুলির উত্তব হয় 
তাহারাই হইল এখানে প্রধান ; ধ্বনিগুলি তাহাদের যাহ1-কিছু ব্যক্তিধর্ম সকলই 
সেই মিশ্র তানধর্মের ভিতরে সমর্পণ করে। ধর্মের ক্ষেত্রে জনসাধারণের 
মনোধর্মও হইল এইব্ূপ। সেখানে ধর্মসম্পকিত কোন চিস্তা ব! বিশ্বাসই অতি 
উগ্রনূপে স্বতন্ত্র নহে ; কতগুলি চিত্ত! ও বিশ্বাসের টুকর! মিলিয়! মিলিয়া৷ একটি 
তানের স্থ্টি করে ; এই সমীকরণ-জাত তানগুলিই প্রধান হইয়! ওঠে। 

আমর! পুর্বে বিষুশক্তি সম্বন্ধে যে আলোচন! করিয়াছি তাহাতে বিষুশক্তির 
ভিতরেই পরা ও অপর! শক্তির ছুইটি স্পষ্ট ভাগ দেখিতেছি। অপর! শক্তির 
মধ্যেও আবার জীবশক্তি ও জড়শক্তির ভেদ আছে। কিন্তু পুরাণগুলির বিভিন্ন 
স্থলে লক্ষা ব! গ্রীর যে স্তব রহিয়াছে তাহার ভিতরে বিষুণর এইসব শক্তিই নিঃশেষে 
মিলিয়। গিয়াছে । দার্শনিক বেদাস্তী ত? সর্বদাই তাহাদের বিশুদ্ধ ব্রহ্মকে যুক্তি- 
বিচারের বেড়াজাল রচন! করিয়! মায়ার কলুষস্পর্শ হইতে সযত্তে রক্ষা করিয়া 
আসিয়াছেন $ মায়া সৎ কি অসৎ এসম্বনেও তাহারা মুখ ফুটিয়া স্পষ্ট করিয়া 
কোন কথা বলেন নাই। কিন্ত পুরাণকাব্রগ্রণ সকল বিবাদ ভঙ্জন করিয়া ব্রন্গের 
সহিত মায়ার অতি অস্তরজগ যোগ সাধন করিয়! দিয়াছেন। সাংখ্যদর্শনের ভিতরে 
পুরুষ ও প্রকৃতির ভিতরকার সম্পর্ক ঠিক কি তাহ! লইয়। অনেক মততেদ রহিয়াছে, 
কিন্ত তা বলিয়! পুরুষ ও প্রর্কৃতি শক্তিমান্‌ ও শক্তিরূপে অভেদে ভেদ--একথা 
কোনও সাংখ্যকারই কিছুতেই গ্রহণযোগ্য মনে করিবেন না; কিন্ত পুরাণকারগণ 
অতি সহজেই সাংখ্যের পুরুষ-প্রক্কতিকে তন্ত্রের শিব-শক্তির সহিত এবং বৈষণব- 
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গণের বিষু-্লক্্মীর সহিত একেবারে অভিন্ন করিয়া তুলিয়াছেন। ফলে পুরাণ- 
বণিত'লক্দীত্ভবে বিঝু ও লক্ষ্মী, বেদাস্তের ব্র্ম ও মায়া, সাংখ্যের পুরুষ ও প্রকৃতি, 
তঙ্ত্রের শিব ও শক্তি সকলে নিজেদের সকল শ্বাতস্ত্্য পরিত্যাগ করিয়া মিলিয়! 
মিশিয়া একেবারে এক যুগল-মৃ্তি ধারণ করিয়া বসিয়া আছেন। পরবর্তী 
কালের রাধা-কষ্চও অতি সহজ তাবেই আসিয়া আবার এই যুগলের মধ্যেই 
আত্ম-সমর্পণ করিয়াছেন। 

ভারতবর্ষের ধর্মমতগুলি ভাল করিয়া দেখিলে মনে হয়, এই একটি আদিম 
যুগলে বিশ্বাস যেন ভারতীয় মনের একটি আদিয ধর্ম-বিশ্বাস ; এই একটি বিশ্বাসই 
যেন ভারতবর্ষের বহুবিচিত্র দ্েশ-কালের পরিবেশের ভিতর দিয়! নিত্য নব- 
বৈচিত্র্যে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে । এই যুগলে বিশ্বাসই হইল ভারতবর্ষের শক্তি- 
বাদের একটি বিশেষ রূপ। এইজস্ই ভারতবর্ষের এই শক্তিবাদকে কোন শৈৰ ব৷ 
শান্ত মতবাদের গণ্ডির ভিতরে সীমাবদ্ধ করিতে আমর! নারাজ । এই যে একটি 
আদিম যুগলে বিশ্বাস ইহ! শৈব নহে, শীক্ত নহে, বৈষ্ণব নহে, সৌর গাণপত্য 
নছে,_ইছা বেদাস্ত নহে, সাংখ্য নহে, তত্র নছে-_ইছা হিন্ছুও নহে, বৌদ্ধ-জৈনও 
নছে--+ইহা রহিয়াছে ভারতবর্ষের সর্বত্র, প্রায় সর্ব মতে; আমরা তাই বলিব, ইহা! 
দর্শন-সম্প্রদায়*নিরপেক্ষতাবে ভারতবর্ষের | ভারতবর্ষের সেই জাতীয় বিশ্বাসটিকে 
পুরাণকারগণ তাই সকল সম্প্রদায়ের সক্কীর্ণ গণ্ডি হইতে টানিয়৷ আনিয়। একটি 
বৃহৎ শ্রক্যের ভিতরে রূপদান করিয়াছেন। এই কারণেই পাঞ্চরাত্রের শক্তিবাদ 
আলোচনার পর কাশ্মীর-শৈবদর্শনের শক্তিবাদ আলোচনার প্রসঙ্গে আমর! বলিয়া. 
ছিলাম, ভারতবর্ষের শক্তিবাদ শৈব-শাক্ত দর্শনকে অবলম্বন করিয়। গড়িয়! 
উঠিয়াছে, না, বৈষ্ণব দর্শনকে অবলম্বন করিয়! গড়িয়া উঠিয়াছে, একেবারে স্পষ্ট 
এবং নিশ্চিত করিয়া বলা শক্ত; আসলে বোধহয় শক্তিবাদ একটি প্রাচীন 
ভারতীয় বিশ্বাসকে অবলম্বন করিয়াই গড়িয়! উঠিয়াছে-_সে বিশ্বাস অল্পবিস্তরূপ 
লাভ করিয়াছে ভারতবর্ষের সকল দর্শনে, সকল ধর্মমতে । আমর! শৈব বা শাক্ত 
কোন শাস্ত্র-গ্রন্থের যধ্যে “শক্তি”র যে বর্ণনা পাই,পুরাণগুলির ভিতরে লক্ষ্মীর বর্ণনার 
ভিতরেও বহুস্থানে প্রায় সেই একরূপ বর্ণনাই পাই। আবার একথানি শৈব 
পুরাণ (বা! উপপুরাণ) গ্রহণ করিলে দেখিতে পাইব, সেখানকার বণিত শিব-শক্ধি 
বিফু-লক্ীরই একাস্ত অহুরূপ। বর্ণন! সর্বত্র মোটামুটি একই; শুধু নামের পার্থক্য 
ঘটিয়াছে মাত্র । আমরা যেমন এতক্ষণ দেখিয়া আসিতেছি, যখন সৃষ্টির কিছুই 
ছিল না, তখন সদসদাত্মক একমাত্র বিষুঃ ছিলেন ) তাহার সৃষ্টির ইচ্ছাছইল, সেই 


শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ--দর্শনে ও সাহিত্যে ৭১ 


ইচ্ছাই শকিন্নপিণী হইল বা! মূলপ্রক্কতি হইল; সেই আস্াশক্তি বা মূলপ্রকুতি 
হইতেই পুরুষ-প্রধানের উৎপত্তি__তাহা হইতেই অখিল সংসার ; আমরা “শিব- 
পুরাণ” খানি আলোচনা করিলেও ট্রিক এই জাতীয় বর্পনাই পাইব।১ পরমাস্থা 
শিব, তাহা হইতে উদ্ভূত পুরুষ এবং প্রক্কৃতিকে এখানে নারায়ণ ও নারায়ণী আখ্য। 
দেওয়। হইয়াছে । মহেশ্বর হইলেন এই প্রকৃতি ও প্রক্কৃতিলীন তোক্ক! পুরুষের 
উধের্বে।* শিব-পুরাণের অস্তর্গত বায়বীয় সংহিতায় বিষু-লক্্মীর স্তায় শিব-শক্তির 
বর্ণনায়ও বলা হইয়াছে, শিব হইলেন বিষয়ী, শক্তি বিষয় ; শিব তোক্তা। শক্তি 
ভোগ্য; শিব প্রশ্টা, শক্তি প্রষ্টব্য ) শিব দ্রষ্টা, শক্তি দ্রষ্টব্য ; শিব আন্মাদক; শক্তি 
আস্বাগ্ত। শিব মন্তা, শক্তি মন্তব্য।৪ বৈষ্ণব মতে যেমন ক্ষর ও অক্ষরকে 


১ ইদং দৃষ্ঠং যা নাসীৎ সদসদাত্মকঞ্চ য। 
তদা:ব্রদ্মময়ং তেজে! ব্যাপ্তিরাপঞ্চ সম্ভতম্‌ ॥ 


কিয়তা চৈব কালেন তন্তেচ্ছ৷ সমপদ্ত | 

প্রকৃতির্নাম স| প্রোক্তা মুলকারণমিত্যুত ॥ 

অষ্টো ভুজাশ্চ তন্াসন, বিচিত্রবসনা শুভা। | 

রাকাচন্দ্রসহত্রস্ত বদনং তস্য নিত্যশঃ ॥ 

নানাভরণসংঘুক্তা নানাগতিসমন্থিতা | 

নানায়ুধধর! দেবী প্রফুরপন্জাক্ষিকা | 

অচিন্তযতেজসা যুক্ত! সর্যযোনিসমন্থিতা । 

একাকিনী যদ মায়! সংযোগাচ্চাপ্যনেকিকা ॥ 

যতো বৈ প্রকৃতির্6দেবী ততো বৈ পুরুষস্তদ ৷ 

উভৌ চ মিলিতৌ তত্র বিচারে তৎপরৌ মুনে ॥ 

শিবপুরাণঃ জ্ঞান-সংহিতা। ( বঙ্গবাসী ), ₹য় অধ্যায়। 

২ উ--হ২৯ ১ ৭৭1৬ 
৩ স এব প্রকৃত লীনে! ভোক্ত। যঃ প্রকৃতে প্তঃ ॥ 

তন্ত প্রকৃতিলীনন্ত ষঃ পরঃ স মহেশ্বরঃ | 

তদধীনপ্রবৃতিতবাৎ প্রকৃতেঃ পুরুষন্য চ ॥ 

প্- বান্পবীয় সংহিতা, পূর্বভাগ, ২৮1৬২-৩৩ 

ও এ্র-বায়বীয় সংহিতা, উত্তরভাগ, ৫1৫৬-৬১ 


৭২ শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ-_ দর্শনে ও সাহিত্যে 


পুরুযোভিম বিষু্র দুই রূপ বল! হইয়াছে, এবং পুরুষোত্তমকে ক্ষরাক্ষরের উধেব”, 
বল! হইয়াছে, শিব-পুরাণেও তাহারই পুনরাবৃভি দেখিতে পাই ।১ 
্জ্মবৈবর্ত-পুরাণের লক্ষ্মী বহুস্থানেই ছুর্গতিনাশিনী ছুর্গ৷ | বিষু-পুরাণে ইন্্ 
সমুন্দোথিত। পদ্ম-সম্ভবা লক্ষমীদেবীকে সর্বভূতের জননী, জগন্ধাত্রী বলিয়! স্তব 
করিয়াছেন। ইন্দ্র আরও বলিয়াছেন,__“তুমিই সিদ্ধি, তুমিই দ্ুধা, তুমি ্বাহা ও 
স্বধা, ভুমি সন্ধ্য!, রাত্রি, প্রভা, ভূতি, মেধা, শ্রদ্ধ!, সরন্বতী। তুমি যজ্ঞবিদ্যা, 
মহাবিষ্ভ।, গুহাবিদ্বা এবং বিমুক্তিফলদায্মিনী আত্মবিগ্ভা | তুমিই অন্বীক্ষিকী 
( তর্কবিদ্ত ), ত্রয়ী, বার্তা ও দণ্ডনীতি। হে দেবি, তোমারই সৌম্যাসৌম্যক্পপে 
এই জগৎ পুরিত।”২ লক্ষ্মীর এই বর্ণনা এবং এই জাতীয় আরও অনেক বর্ণনার 


১ ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কুটস্থোহক্ষর উচ্যতে। 
উতভে তে পরমেশন্য রূপং তস্য বশে যতঃ ॥ 
তয়োঃ পরঃ শিবঃ শাস্তঃ ক্ষরাক্ষরপরঃ স্মৃতঃ। 
সমষ্টিব্যগ্টিরাপঞ্চ সমগ্থিব্যটিকারণম্‌ ॥ 
এ-_বায়বীয় সংহিতা উত্তরভাগ | 
২ বিষুপুরাণ, ১৯।১১৬-১১৯ 

তুঃ. ত্বং ভূতিঃ সম্গতিঃ কীতিঃ ক্ষাত্তির্দ্যৌঃ পৃথিবী ধৃতিঃ। 
লঙ্জ। পুষ্টিরুষ! য! চ কাচিদন্যা ত্বমেব.সা ॥ 
যে ত্বামার্ষেতি হুর্গেতি বেদগর্ভে হশ্বিকেতি চ। 
ভদ্রেতি ভদ্রকালীতি ক্ষেম্যা ক্ষেমস্করীতি চ ॥ 
প্রাতশ্চৈবাপরাহে চ স্তোত্বস্ত্যানঅমূর্তমঃ | 
তেষাং হি প্রাথিতং সর্বং মত্প্রসাদাস্তবিস্ততি ॥ 
নুরামাংসোপহারৈস্ত ভক্ষ্যভোজ্যৈশ্চ পুজিতা | 
নৃণামশেষকামাংস্বং প্রসন্ন সম্পদান্তসি ॥ এ্র--61১1৮১-৮৪ 

আরও :--বন্দপ্রীশ্চ তপঃশ্রীশ্চ যজ্প্রীঃ কীতিসংজ্ভিত। 
ধনশ্রীশ্চ যশ£ভ্রীশ্চ বিদ্যা প্রজ্ঞা সরস্বতী ॥ 
ভুক্তিস্রীশ্চাথ মুক্তিশ্চ স্মৃতির্লজ্জ ধৃতিঃ ক্ষম] | 
সিদ্বিস্তগিস্তথ! পুষ্টিঃ শাস্তিরাপন্তথা মহী ॥ 
অহং শক্তিরধোধধ্য; শ্রুতিঃ শুদ্ধিবিভানরী । 
ছোঁঞ্জযোৎম। আশিষঃ স্বস্তির্বযাপ্তি মায় উষাঃশিবা'। 
যগকিঞ্চিদ্‌ বিষ্ঞতে লোকে লল্ষ্ঞা! ব্যাপ্তং চরাচরম্‌ । 
ক্রাহ্গণেঘথ ধীরেযু ক্ষমাবংস্বথ সাধুষু॥ 


শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ- দর্শনে ও সাহিত্যে ৭৩. 


সহিত আমরা মার্কত্েয়-পুরাণোক্ত চণ্ডীর বর্ণনা বেশ মিলাইয়। লইতে পারি। 
পল্প-পুরাণের উত্তরখণ্ডে লক্মীর যে স্তব বা স্বর্ূপবর্ণন৷ দেখিতে পাই তাহার 
ভিতরেও লক্গমীর মায়ারূপ, প্রক্কতিরূপ, সর্বব্যাপিনী জগজ্জননী শক্তি দ্ূপ সব 
মিলিয়া এক হইয়! গিয়াছে ।১ 


বিদ্যাযুক্তেঘু চাস্যেষু তুক্তিমুক্তানুসারিষু । 
যদ্যগ্রম্যং হুন্দরং বা তত্তলক্্ীবিজ্ত্তিতম্‌॥ 
কিষত্র বহুনোক্রেন সর্বং লক্ষ্ীময়ং জগৎ । ইত্যাদি 
্রক্গপুরাণ, ১৩৭।৩২-৩৬ 
১1. পদ্মপুরাণ উত্তর খণ্ডে মহালগ্দীর স্তব দ্রষ্টব্য । ১৮৬।১৫-৩৩ 
আরও তুলনীয় £-_ 
নিত্যং সন্ভোগমীন্বর্ধী শ্রিয়া ভূম্য। চ সংবৃতম্‌। 
নিত্যৈবৈষ! জগন্মাত| বিক্ষোঃ প্রীরনপায়িনী ॥ 
যথ! সর্বগতে! বিষুস্তথ| লঙ্্বীঃ শুভাননে । 
ঈশান! সর্বজগতে। বিষুপত্রী সদ। শিব।। 
সর্বতঃ পাশিপাদাস্ত৷ সর্তোহক্ষিশিরোমুখী । 
নারায়ণী জগন্মাত। সমন্তজগণা শ্রয়। ॥ 
যদপাঙ্গাশ্রিতং সর্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্‌ ৷ 
জগৎস্থিতিলয়ৌ যন্তা উদ্মীলননিমীলনাৎ ॥ 
সর্বস্তাগ্া। মহালল্্রীস্্িগুণ পরমেশ্বরী | 
লক্ষ্যালক্ষ্যম্বরাপ! স| ব্যাপ্য কৃৎস্্ং ব্যবস্থিত! ॥ 
শুন্ঃ তদখিলং বিশ্বং বিলোক্য পরমেশ্বরী । 
শূন্যং তদখিলং শ্বেন পূরয়ামাস*তেজসা ॥ 
সা! লল্ষ্ীর্ঘরণী চৈব নীল! দেবী বিশ্রুতা! | 
আধারভূতা জগতঃ পৃথিবীরূপমাশ্রিতা ॥ 
তোয়াদিরসরূপেণ সৈব নীলাবপুর্ভবেৎ। 
লক্ষ্ীরাপত্মাপন্ন। ধনবাগ বাপিণা হি সা 
সং সং সং 
লক্ষ্মীঃ:গ্রীঃ কমল! বিদ্তা মাতা ।বিষুঃপ্রিয়! সতী । 
পদ্মালয়। 'পন্মহস্তা পদ্মাক্ষী লোকন্ুনারী ॥ 
ভূতানামীশ্বরী নিত্যা সহা! সর্বগত শুভ] । 
বিষ্ুপত্ী'মহাদেবী ক্ষীরোদতনয়! রমা ॥ 
অনস্ত। লোকমাত| ভূর্নীল! সর্ধহ্থপ্রদা ৷ 
রুক্সিণী চ তথা সীত| সর্বদেবব্তী শুভা। ॥ 


৭৪ প্রীরাধার ভ্রমবিকাশ-_দর্শনে ও সাহিত্যে 


তন্জাদিতে প্রীবিষ্তাখ্যা পরা শক্তি ললিতাদেবী নামে খ্যাতা ।১ এই প্রী- 
বিষ্তাকে "ললিতা" বলিবার তাৎপর্য, ব্রিলোকে তিনিই কাস্তিক্পিণী।* ব্রহ্মা 
পুরাণাস্তর্গত 'ললিতা-ত্রিশতী'তে পাই, এই ললিতা! দেবী একদিকে যেমন-- 
ককারর্ূপ1 কল্যাণী কল্যাণগুণশালিনী। 
কল্যাণশৈলনিলয়! কমনীয়! কলাবতী ॥ 
তেমনই তিনি আবার-_- 
কমলাক্ষী কল্সষঘ্ী করুণামুতসাগর! । 
কদম্বকাননাবাসা কদন্থকুন্ুমপ্রিয় ॥ 
এই দেবীর বর্ণনায় বলা হইয়াছে যে তিনি “লাক্ষারসসবর্ণাতা” | বেদের 
্ীস্ক্তের ভিতরকার লক্ষ্মী শব্দের ব্যাখ্যায়ও সায়ণাচার্য নিরুক্তের উল্লেখ 
করিয়াছেন,__“লক্ষীর্লাক্ষালক্ষণাৎ?। পদ্পপুরাণে বল! হইয়াছে রু্ণ নিজেই 
ললিত। দেবী-_যে দেবী রাধিকা! বলিয়! গীত হয়। কৃষ্ণ নিজে যোষিৎ-্বন্ধপ, 
তিনি পুংবরূপা! কৃষ্ণ-বিগ্রহা ললিতা-দেবী ; এই উভয়ের ভিতরে কোনও রকমের 
প্রতেদ নাই।* কোনও কোনও পুরাণে এই বিষ্ু-লক্ষমী, ব্রহ্ম-মায়া, পুরুষ-প্রকৃতি, 
শিব-দুর্গার সহিত আবার রাম-সীতাও মিলিয়! গিয়াছে ।৪ এই লক্ষ্মী বিশ্বজননী- 
রূপে শুধু ত্িগুণাত্মিকা প্রকৃতি বলিয়! বণিত হন নাই, যোনিরূপা! বলিয়াও বনুস্থানে 
বণিত। হইয়াছেন। লক্ষ্মীর এই-জাতীয় সমীকরণজাত মিশ্ররূপের বর্ণন! পুরাণাদির 


সতী সরন্তী গৌরী শাস্তিঃ স্বাহ! স্ধা রতিঃ। 
নারায়ণী বরারোহা বিষ্োনিত্যানপায়িনী ॥ 
পদ্মপুরাঁণ, উত্তরখণ্ড। ২২৭১২-২৯, ২৪-২৭ 

১ 'গ্রীদেবী ললিতান্বিক'- ললিতা ত্রিশতী, ব্রন্মাগুপুরাণ। 

২ ব্রহ্গাগুপুরাণান্তর্গত 'ললিতাত্রিশতী'র উপরে শঙ্করাচার্ধের নামে যে ভান্ত প্রচলিত আছে 
(ভ্রঃ--'ললিতাত্রিশতী-ভাষযম”__শ্রীবাণীবিলাসপ্রেস, গ্রীরঙ্গম) তাহাতে 'ললিত৷' নামের ব্যাখ্যায় 
বল! হইয়াছে 'ললিতং ত্রিষু হুন্দরম" | 

৩ অহং চ ললিতাদেবী রাধিকা যা চ গীয়তে ॥ 

অহং চ বাস্থদেবাখ্যে। নিত্যং কামকলাত্মকঃ। 

সত্যং যোষিৎ-ম্বরাপোহহং যোবিচ্চাহং সনাতনী ॥ 

অহং চ ললিত! দেবী পুং-রাপ! কৃহঃ-বিগ্রহা । 

আবয়োরস্তরং নাস্তি সত্যং সত্যং হি নারদ ॥ পাতালখও্, ৪৪18৫16৬ 
৪ পদ্-পুরাঁণ। উত্তরখণ্ড, ২৪৩1৩১-৩৭ 
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যধ্যে খু'জিয়! পাতিয়! বাহির করিতে হয় না ইহা পুরাণ-যধ্যে অতি 
সহজলভ্য ।১ 

ভারতীয় তত্রমতের একটি মূল কথা,হইতেছে,যাহা। কিছু ভগবস্তত্ক সকলই হইল 
আমাদের দেহের ভিতরে 3 সুতরাং শরীরস্থ বিভিন্ন চক্রে ব৷ বিভিন্ন পন্পে শিবধাম 
এবং শকিধামের বর্ণনা করা হইয়া থাকে । আমর! কোন কোন পুরাণে এবং 
বৈষ্ণব-সংহিতা গ্রন্থে ভগবদ্ধাম মধুর, গোকুল, বৃন্দাবন প্রভৃতিরও এইজাতীয় 
বর্ণনা পাইয়! থাকি। সাধারণতঃ মাথুর-মগ্ডলকে অথব| গোকুলকে সহস্রপত্র- 
কমলাকার ধাম বল! হয়; ইহার মধ্যস্থিত যে কণিকার তাহাই হইল বৃন্দাবন 


১ তু$ বৃহন্নারদীয়-পুরাণ ( বঙ্গবানী ) 
তন্ত শক্তি; পর! বিষে জগৎকার্ধপরিশ্রয়! 
ভাবাভাবন্বরাপা স। বিদ্যাবিগ্ছেতি গীয়তে ॥ 
যদা বিশ্বং মহাবিষ্োোভিননত্বেন প্রতীয়তে। 
তদা হাবিগ্যা সংসিদ্ধ! তদা ছুঃখন্ত সাধনী ॥ 
জ্ঞাতৃজ্ডেয়াত্যপাধিস্ত বদ! নশ্যতি সত্তমাঃ। 
সর্বৈকভাবনাবুদ্ধিঃ সা বিভ্েত্যভি ধীয়তে ॥ 
এবং মায়৷ মহাবিঝ্টোতিন্ন। সংসারদায়িনী | 
অভেদবুদ্ধযা দৃষ্ট! চেৎ সংসারক্ষয়কারিণী ॥ 
বিষুশক্িসমুভুতমেতৎ সর্বংচরাচরম, | 
যস্ঠাভিন্রমিদং সবং যচ্চেদং যচ্চ নেঙ্গতে ॥ 
উপাধিভির্ঘথা কাশে! ভিন্নত্বেন গ্রতীয়তে | 
অবিগ্ধোপাধভেদেন তথেদমথিলং জগৎ ॥ 
যথ! হরিরজগদ্ধাপী তস্য শক্তিস্তথ। মুনে। 
দাহশক্তিথাঙ্গারে স্বাশ্রয়ং ব্যাপা তিষ্ঠতি ॥ 
উমেতি কেচিদাহুন্তাং শক্তিং লক্ষ্রীতি চাপরে | 
ভারতীত্যপরে 'চৈনাং গিরিজেত্যন্থিকেতি চ ॥ 
ছুর্গেতি ভদ্রকালীতি চণ্ডী মাহেশ্বরীতি চ। 
কৌমারী বৈষ্ণবী চেতি বারা হোত্দ্রীতি চাপরে ॥ 
ব্রাঙ্মীতি বিদ্াবিগ্ধেতি মায়েতি চ তথাপরে। 
প্রকৃতিশ্চ পরা চৈতি বস্তি পরমর্ষয়ঃ || 
সেয়ং শক্তিঃ পর! বিষ্োর্জগৎসর্গাদিকারিণী । 
ব্ক্তাব্যক্তম্বরপেণ-জগন্থ্যাপ্য ব্যবস্থিতা ॥ ( ৩।৬-১৬) 
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ধাম।» এই সহম্রপত্রকমলকেই মস্তকশ্থিত সহম্রার পল্প বলিয়াও বর্ণনা করা 
হইয়াছে।ৎ তস্ত্র-মতে এই সহশরদল সহমার পল্পই হইল চরমতত্ত্বের আবাসভূমি 1 
গৌড়ীয় বৈষণবগণের নিকটে বিশেষভাবে প্রমাণ গ্রন্থ বরহ্গ-সংহিতায় এই ধামতত্বকে 
অবলম্বণ করিয়া! বিষুণ এবং তৎ-শক্তি লক্ষ্মী বা রম! দেবীর যে বর্ণন। রহিয়াছে 
তাহা একাস্তভাবে তন্্ান্থর্ূপ | সেখানে বল! হইয়াছে যে, সহম্পত্রকমলই হইল 
গোকুলাখ্য মহৎপদ ; সেই পদ্মের কণিকার (গর্ভকোধ ) হইল তাহার (পরম 
কৃষ্ণের) আত্মধাম (বৃন্দাবন )১ এই ধামও হইল কৃষ্ণের অনস্তাংশের একাংশজাত। 
এই কণিকারই হইল “মহুদ্যন্ত্র ; ইহ! ষটুকোণ, বজ্রকীলক ; ইহা হইল “বড়জ- 
বটুপদীস্ান,, এখানে পুরুষ এবং প্রকৃতি উভয়ই রহিয়াছে ।* এখানে লক্ষ্য 
করিতে পারি, এই ষটুকোণ যন্ত্রই হইল তন্ত্রোক্ত শক্তি-যন্ত্র--ইহাই দেবীর গীঠ বা 
আসন। এই মহঙ্বযস্ত্রই হইল ফড়ক্ষরী বা! দ্বাদশাক্ষরী বা অষ্টাদশাক্ষরী মন্ত্রে 


১ সস্থানমধিকং নাম ধ্যেয়ং মাথুরমগ্ডলম্‌ । 
নিগুচং বিবিধং স্থানং পূযভ্যন্তরসংস্থিতম, ॥ 
সহত্পত্রকমলাকারং মাথুরমগ্ডলম্‌। 
বিষুচক্রপরিমাণং ধাম বৈষ্ণবমন্ভূতম্‌ ॥ 








সহত্রপত্রকমলং গোকুলাখ্যাং মহৎপদম্‌ ॥ 
কনিকা তগ্মহদ্ধাম গোবিন্দস্থানমুত্তমম্‌। 
তঝ্োপরি ব্বর্ণপীঠে মশিমগ্ডপমগ্ডিতম্‌॥ ইত্যাদি । 
পদ্পপুরাণ, পাতাল খণ্ড ( কেদারনাথ ভক্তিবিনোদ সম্পাদিত ), 
৩৮ অধ্যায় । 
এই অধ্যায়ে দেহাভ্যন্তরে গুধু মথুর-গোকুলেরই বর্ণন| নাই, দেহস্থ:কোন পদ্মের কোন, দল 
কৃষ্ণের গোকুলস্থ কোন, লীলার ভূমি এ সম্বন্ধে বিশদ বর্ণনা! রহিয়াছে! 
২ মথুরামণ্ডলমেতড়ুপ সহস্রারপন্থজং বিদ্ধি। 
শ্ীবৃ্দাবনভূবনং পরমন্তৎকমিকারঞ্চ ॥ 
হংসান্তত্র যহাত্তো ভক্তাঃ সংসারসাগরোত্তীর্াঃ | 
তত্তত্বমগম্যং ষোগিভিরপি জন্মকোটাতি ॥ ১৯১-১৯২ 
চিত্রচম্পু, মহামহোপাধ্যায় বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য বিরচিত । 
৩ সহস্রপত্রং কমলং গোকুলাখ্যং মহৎপদম্‌। 
তৎকনিকারং তন্ধাম তঘনস্তাংশ-সম্ভবম্‌ ॥ 
কণিকারং মহদ্যন্ত্রং বটুফোণং ব্তুফীলকম্‌। 
যড়ঙ্গ-ষট্পদী-স্থানং প্রকৃত্য। পুরুষেণ চ ॥ ২৭ ৩ 
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স্বান।১ এইখানেই শ্রীপুরুষোত্তম দেবতা গ্রকৃতি-পুরুষের বীজতত্বর্ূপে বা 
অধিষ্ঠাত-দেবতারূপে বিরাজ করেন। এইক্প যে জ্যোতির্যয় সদানন্দ পরাৎপর 
দেব, তিনি হইলেন “আত্মারাম, নিজের স্বপ্নপের ভিতরেই তাহার সকল 
আনন্বান্থতভৃতি, এ আনন্ান্থভূতি একাস্ততাবেই অন্যনিরপেক্ষ। এইজন্য এই 
পরদেবতার কখনও প্ররুতির সহিত ব1 মায়ার সহিত সমাগম হয় না। কিন্তু 
একেবারে কখনই সমাগম হয় ন৷ তাহা বল! যায় না) যখন তিনি স্থটিকাম হইয়া 
ওঠেন তখন সেই কালাতীত কালাধীশ পুরুষ 'কাল?কে ছাড়িয়! দেন এবং সেই 
“কাল'কে আশ্রয় করিয়াই তিনি আত্মমায়া বা আত্মশক্তি রম! দেবীর সহিত রমণ 
করিতে থাকেন। এই যে গ্যোতমান। প্রকাশন্ধপ1 রম! দেবী, ইনিই হইলেন বিশ্ব- 
নিয়তি, তিনি বিষুপ্রিয়|, সর্বদাই তদ্বশ! । জ্যোতীন্ধপ সনাতন ভগবান্‌ শুই 
হুইলেন সেই পরদেবতার লিঙ্গ-স্বর্ূপ, আর সেই পরাশক্তিই হইলেন যোনি- 
ত্বরূপা) কামই হইল হরির মহৎ বীজ। এই লিঙ্গযোনি হইতেই নিখিল 
ভূতগণের উৎপত্তি ॥* 

উপরিউক্ত বর্ণনা সকল পাঠ করিলে দেখা যায়, কি চিস্তার দিক হইতে, কি 
ভাষার দিক্‌ হইতে--কোন দিকৃ হইতেই শৈব-শাক্ত-তস্ত্রোক্ত শক্তিবাদ এবং 
বৈষ্ণব-শাস্ত্রোক্ত শক্তিবাদের ভিতরে বিশেষ কোন পার্থক্য কর! সম্ভব হয় ন1; 
সমজাতীয় ভাব ও চিস্তারই যেন বিভিন্ন আবেষ্টনীর ভিতরে বিভিন্ন প্রকাশ। 

পুরাণোক্ত বিষুঃশক্তি লক্ষ্মী সম্বন্ধে আরও একটি জিনিস লক্ষ্য করিতে পারি। 
পুরাণাদিতে যেখানে যেখানে বিষুণর কুষ্ণ অবতার গ্রাধান্ত লাভ করিয়াছে সেখানে 
কষ্ণমহিষী কুক্মিণীই বিষুলমহিষী লক্ষ্মীর স্থান অধিকার করিয়াছেন। রুক্সিণীকেই 


১ অষ্টাদশাক্ষরী মন্ত্র-_“ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় শ্বাহা'-_ইহার ছয়টি অঙ্গ; 
ষথ।,_-(১) কৃষ্টায়, (২) গোবিন্দায়, (৩) গোপীজন, (৪) বল্লভায়, (৫) স্বা॥ (৬) হা। 
এবং জ্যোতির্রয়ে! দেবঃ সদানন্দঃ পরাত্পর2। 
আত্মারামস্ত তন্তান্তি প্রকৃত্য। ন সমাগম: ॥ 
মায়য়। রমমাণন্য ন বিয়োগস্তয়! সহ্‌। 
আত্মন! রময়! রেমে ত্যক্তকালং সিস্মক্ষয়! ॥ 
নিয়তি সা রমা দেবী তৎপ্রিয়া তদ্ষশং তদ1। 
তলিঙ্গং ভগবান, শ্ভুজে্যোতীরাপঃ সনাতনঃ॥ 
যা যোনিঃ স। পরা শক্তি; কামে। বীজং মহদ্ধারেঃ | 
লিঙ্গযোন্যাত্মিকা জাত। ইম৷ মাহেশ্বরী-প্রজাঃ ॥ 


4৮ শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ--দর্শনে ও সাহিত্যে 


সাধারণতঃ লক্ষ্মীর অবতার বলিয়! বর্ণন! কর! হইয়া! থাকে । এই প্রসজে আরও 
লক্ষ্য করিতে পারি, অনেক পুরাণে রুক্সিণীর শ্বয়দ্বর এবং হ্েচ্ছায় কৃষ্চকে বরণের 
কথ! বণিত হইয়াছে। পৌরাণিক যুগে লক্গীরও একটা! হ্বযস্বরের ধারণ! প্রচলিত 
ছিল বলিয়া মনে হয়। গ্রধর দাসের “সছুক্ষিকর্ণামৃতে” এই লক্ষমী-্বয়গ্বরের পাঁচটি 
প্লোক সংগৃহীত হইয়াছে। আসলে এই লক্ষ্মীর শ্বয়স্বর কিছুই নহে, সমুস্্র 
হইতে উত্থিত হুইয়। লক্ষ্মী স্বেচ্ছায় বিষুধকে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। ইহা 
হইতেই লক্্মী-শ্বরম্বর গড়িয়! উঠ্ঠিয়াছে বলিয়া মনে হয় এবং এই লক্ষমী-্বয়ন্বরই হয়ত 
প্রভাবান্বিত করিয়াছে কুষ্মিণী-শ্বয়স্বরের ধারণ! ও উপাখ্যান। কৃষ্ণ-লীলার প্রারস্ত 
দেখিতে পাই খিল হরিবংশে ; এই খিল হরিবংশে কুঝ্সিণীকে স্পষ্ট লক্ষ্মী বলিয়া 
বণিত না দেখিলেও দেখিতে পাই ভাহাকে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর মত বলিয়া! বর্ণনা কর! 
হইয়াছে ।১ এই সাক্ষাৎ-লক্ষ্ীরূপ। রুঝ্মিণীই কৃষের প্রধান! মহিষী হইলেও আমর! 
খিল হরিবংশে এবং বিষু-পুরাণাদিতে কৃষ্ণের আরও সপ্ত মহিধীর কথার উল্লেখ 
পাই। “হরিবংশ' মতে এই সপ্ত মহিষীর নাম হইতেছে, কালিন্দী, হিত্রবৃন্দা, 
নাগ্নজিতী, জান্ববতী, রোহিণী, লক্ষণ! ও সত্যভাম]। রুক্সিণীকে লইয়া কৃষ্ণের 
এই অষ্টপত্বী,। বিষুঃ-পুরাণেও প্রধান! মহিষী রূপে রুক্মিণীর, ও কালিন্দী, মিত্রবৃন্দা, 
নাগ্মজিতী প্রভৃতি অন্তান্ত সপ্ত মহিষীর উল্লেখ পাই। কোনও কোনও পুরাণে বিষ্ুর 
যোড়শ বা! যোড়শ সহম্র পত্ীর উল্লেখ পাওয়। যায়। এই কষ্তপত্বীর সংখ্য। 
আলোচন! করিতে গেলে দেখিতে পাই, গীতায় শ্রীকৃষ্ণ তাহার অধ! প্রকৃতির কথ! 
বলিয়াছেন। শক্তির অষ্টধা ভাগ লইয়াই শিবের অষ্টমুতির ধারণ! জাগিয়াছিল। 
শক্তি বা প্রকৃতির অষ্টধ! ভাগ লহয়াই কৃষ্ণের অষ্ট মহিষীর উপাখ্যানাদি গড়িয়! 
উঠিয়াছে বলিয়া মনে হয়। আবার দেখি শক্তিকে সর্বত্রই যোড়শ-কলাত্ষিকা 
বলা হইয়াছে । উপনিষদের যুগ হইতেই এই যোড়শ-কলাতত্বের প্রচার । এই 
যোঁড়শ-কলাই কৃষ্ণের ষোড়শ পত্বীত্বে রূপ গ্রহণ করিয়াছে মনে হয়। চন্দ্র হইল 
যোড়শ-কলাত্মক ; তস্ত্রাদিতে বা অন্ যোগশাস্ত্রে হুর্যকে যেখানে পুরুষের বা 
শিবের প্রতীক বলিয়া গ্রহণ কর! হইয়াছে চন্দ্রকে সেখানে শক্তির প্রতীক বলিয়া 
গ্রহণ কর! হইয়াছে । শ্রীহ্ক্ে বণিতা লক্ষ্মী বা প্রীও চন্দ্রা") পুরাপাদিতেও 





১ তাং দদর্শ তন! কৃষে! লক্ষ্ীং সাক্ষাদদিব স্থিতাম্‌। 
রূপেণাখ্যেণ সম্পন্নাং দেবতায়তনাস্তিকে ॥ 
বহ্ধেরিব শিবাং দীপ্তাং সায়াং ভূষিগতামিব । 
পৃথিবীমিব গস্তীরামুখিতাং পৃথিবীতলাৎ ॥ ৫৯1৩৫-৩৬ 


স্রীরাধার ক্রমবিকাশ-__-দর্শনে ও সাহিত্যে ৭৯ 


লক্ষ্মীর এই “ন্দ্রা'রূপের উল্লেখ আছে । এক যোড়শ-কলাত্িক। 'চন্ত্রা” লক্ষ্মী 
সম্ভবতঃ ষোড়শ পত্বীন্ধপে পুরাণে বিগ্রহবতী হইয়! উঠিয়াছেন। কৃষ্ণের ষোড়শ 
মহিষীর মূলে এই যোড়শকলাত্ব স্বন্দ-পুরাণের প্রতাস-খণ্ডে শিব-গৌরী-সংবাদে 
স্পষ্ট হইয়া! উঠিয়াছে। সেখানে বল৷ হুইয়াছে, পুরাকালে ক্র যখন যাদবগণ- 
সহ প্রভাসের তীরে আসিয়াছিলেন তখন তাহার সহিত ষোড়শ সহশ্র গোপী 
আসিয়াছিল। ইহাদের ভিতরে প্রধান] ষোড়শ গোপীর নাম করিয়৷ বলা হইয়াছে, 
কৃষ্ণ হইলেন চন্তরন্বক্বাপ-_-এই যোড়শ গোপী হইল তাহার ষোড়শকলারূপা! ষোড়শ- 
শক্তি। চন্দ্র যেমন প্রতিপৎ প্রভৃতি তিথিকে অবলম্বন করিয়া ক্রমে সঞ্চরণ করে, 
কষ্ণ সেইরূপ পর্যায়ক্রমে এই গোীদের সহিত বিহার করেন। প্রতি-কলাক্সিক! 
প্রতিগোপী হইতেই আবার সহজ গোগীর উত্তব,--এইব্ধপেই মোট গোপীর সংখ্য। 
যোড়শ সহত্র।১ জীব গোস্বামী তাহার €্ীরুষ্ণ-সন্দর্ভে' বলিয়াছেন যে, লক্গমীই 
হইলেন শ্রীতগবানের যোড়শ-কলাত্ত্িক। স্বরূপ-শদ্কি-_€সইলঙ্গমীক্ষপিণী এক স্বন্নপ- 
শক্তি হইতেই ষোড়শ কষ্ণবল্লভ। গোপীর উত্তব। আবার সাংখ্যদর্শনের দিকৃ 
হইতে দেখিতে পাই, প্রকৃতির হইতেছে যোড়শ বিকার | সাংখ্যোক্ত প্রকৃতির 
এই ষোড়শ বিকারও কৃষ্ণের ষোড়শ পত্বীর উদ্তবে সাহায্য করিয়াছে বলিয়া মনে 
হয়। পুরাণকারগণ প্রকৃতির এই ষোড়শ-বিকারের কথ৷ বহু প্রসঙ্গে উল্লেখ 
করিয়াছেন, স্তরাং প্রকৃতির এই যোড়শ-বিকারের কথ! পুরাণের যুগে প্রসিদ্ধই 
ছিল। সাংখ্যমতে অষ্ট-প্রকৃতি এবং যোড়শ-বিকারের কথ৷ দেখিতে পাই।* 
সাধারণতঃ মূলপ্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চ-তন্মাত্র-_-এই অষ্ট প্রকৃতি ; আর 
একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চভূত এই ষোড়শ বিকার। এই অষ্ট প্রক্কতি ও যোড়শ 
বিকারের প্রভাব কৃষ্ণ-মহিষীগণের অষ্ট ও ষোড়শ সংখ্যার উপরে থাকাই সম্ভব | 








তুঃ প্রকৃষ্ণ রুক্িণীকান্ত গোগীজনমনোহর । গোপালতাপনী, পূর্বভাগ, ৪৬ 
শক্তা। সমাহিতঃ | ৃ 
রুঝ্নিণ্য। সহিতো বিভূঃ ॥ এউ--উত্তরভাগ। ৩৯ 
কৃষ্ণাত্মিক1 জগৎকর্তী মূলগ্রকৃতী রুজ্বিণী | ্র উত্তরভাগ, ৫৬ 
১ তন্তৈতাঃ শক্তয়ো৷ দেবি যোড়শৈব প্রকীতিতা। 
চন্ত্ররপী মতঃ কৃষ্ণ; কলারপাস্ত তাঃ স্মৃতাঃ । 
সম্পূর্ণমগ্ুল! তাসাং মালিনী ষোড়শী কল|। 
প্রতিপৎতিখিষারভ্য সঞ্চরত্যান্ চ্ত্রমাঃ ॥ ইত্যাদি । 
২ অপরে চ আখর্বপিকাঃ “অষ্টো। প্রকৃতয়ঃ যোড়শবিকারাঃ” ( গর্ডোঃ ) ইত্যভি ধীয়তে 1 
রামানুজাচারষের উ্রীভান্ত। ৪ পা, ৮ নু। 


ষষ্ঠ অধ্যায় 


্ীসম্প্রদায়ে ও মাধ্বী-সম্প্রদায়ে ব্যাখ্যাত বিঝুঃশকি গ্ী 

আচার্য রামাছুজ প্রচারিত বিশিষ্টা্বৈত মত হইতেই বৈষ্ণবধ্ম দার্শনিক 
ভিত্তিতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাত করিল। ইহার পূর্ব পর্যন্ত বৈষবধর্মমতের বিতিত্ন 
কথ! নানাভাবে নানাশাস্ত্রে ছড়ান ছিল, কিন্তু অনেকস্থলেই বায়বাকারে বা 
তরলাকারে। আচার্য রামাহুজ তাহার পূর্ববর্তী কালে প্রচারিত প্রসিদ্ধ প্রায় 
সকল বৈষ্ণব মতই গ্রহণ করিয়াছেন) তিনি এই মকলকে উপাদান-স্বরূপে ব্যবহার 
করিয়! হ্বীয় লোকোত্তর দার্শনিক প্রতিতাম্পর্শে তাহাকে একটি দৃঢ় এবং সুস্পষ্ট 
মতবাদে রূপায়িত করেন। কোঁন কোন পণ্ডিত মনে করেন, ভারতবর্ষের ধর্মের 
ইতিহাসে প্রথমে বৈষ্তৰ মতের জাগরণ ঘটিয়াছিল বৌদ্ধ ধর্মের প্রবল নাস্তিক্য- 
বাদের প্রতিক্রিয়ায়। পরবতী কালে আবার দেখিতে পাই, আচার্য শঙ্করের 
অধ্বৈতবাঁদ সমগ্র ভারতবর্ষে এক প্রকাণ্ড আলোড়ন স্্টি করিয়াছিল; এই 
জালোড়ন ভারতবর্ষের তক্তিবাদের ভিডিতে যে নাড়! দিয়াছিল তাহাকে রোধ 
করিবার ক্ষমতা বিভিন্ন পুরাণ-তন্ত্র-সংহিতারির ছিল না; শঙ্করের ক্ষুরধার তর্ক- 
বুদ্ধির সন্ুণীন হইতে অনুন্ধপ বলিষ্ঠ প্রতিভার একান্ত প্রয়োজন ছিল) মেই 
প্রয়োজনেই আবির্ভাব রামানুজাচার্ষের। আচার্য রামান্থজের পর হইতেই দার্শনিক 
বৈষ্ণব মত নানাভাবে গড়িয়া উঠিতে লাগিল; এই সকল মতবাদেরই মুখ্য 
প্রতিপক্ষ আচর্য শঙ্কর; বেদাস্তের অধবৈতবাদের খগ্ডনের উপরেই মধ, নিষ্বার্ক, 
বল্পতাচার্য প্রভৃতি পরবর্তী সকল প্রসিদ্ধ বৈষ্চবাচার্যগণের দার্শনিক মতের 
প্রতিষ্ঠা। 

বিষুপরিয়! লক্মী.ৰ শ্রুর রামাহজ-প্রতিঠ্িত বৈষ্ণব মম্প্রদায়ে একটি বিশেষ 
বান রহিয়াছে; স্ভবতঃ এইজন্যই রামামুজ-প্রতিঠিত বৈধব মন্্রদায় শ্রী-সম্পরদায় 
নামে প্রমিদ্ব। এই সম্প্রদায়ের লোকগণ লক্গীনারায়ণ বা শ্রী- ও ভৃ-শকতি সমঘিত 
'অথব| শ্রী এবং “তঙ্ছায়া-মষ্কাা' ভূ ও নীল! দেবী সহ (লোকাচার্ষের তত্র 
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দ্রষ্টব্য ) বিষ্ুর উপাফন! করিয়া থাকেন।১ রাম-সীতার উপাসনাও ইহাদের 
ভিতরে বন্থল প্রচলিত, লক্ষদী-নারায়ণ বা লক্্মী-বিষণু সম্পর্কিত কোন ল্লোকাদির 
ভাষ্য করিতে গিয়! ভাষ্যকারগণ সীতা-রাম এবং তীহাদের রামায়ণ-বণিত অহ্থর্নপ 
ঘটনাদির উল্লেখ সর্বদাই করিয়াছেন। আমর! এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করিতে পারি, 
রামাছুজাচার্ষের ব্রহ্গস্বত্বের উপরে যে প্রসিদ্ধ ভাষা তাহাও গ্রীভাষ্য নামেই খ্যাত। 
কিন্তু এই শ্রীভাম্যের ভিতরে লক্ষ্মী বা শ্রীর তেমন কোন উল্লেখ বা! তাহার সম্বন্ধে 
তেষন কোনও আলোচনা! নাই। শ্রীভান্যে রামাহুজাচার্ধের মায়া-সম্পকাঁয় 
আলোচন! সুপ্রসিদ্ধ | রামান্ুজ মায়াকে কখনও মিথ্য। বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। 
মাঁয়ার মিথ্যাত্ব লইয়াই শঙ্করের সহিত তাহার একটি প্রধান বিরোধ । রাযাহুজ- 
মতে মায়! ব্রহ্গার্িতা, সৃতরাং ব্রক্মশক্তিই বটে। ব্রিগুণাক্ষিক! প্রকৃতি এই 
মায়ারই ব্ূপ, এই প্রক্কৃতি হইতেই সকল স্ষ্টি। এসকল বিষয়ে রামাহ্ুজের মতবাদ 
গ্রীতার পুরুবোত্তমবাদেরই একাস্তরূপে পরিপোষক | ক্ষর-অক্ষর, ক্ষেত্র-কষেত্রজ্ঞ, 
প্রক্কতি-পুরুষ এক ব্রন্গের ভিতরেই বিধৃত, ডাহা হইতেই সব; কিন্ত তিনি 
কিছুতেই নাই। গ্ীতায় এবং বিষ্ুপুরাণাদি গ্রন্থে যেমন স্থষ্টি-প্রকরণে প্রকৃতিকে 
্বীকার কর! হইয়াছে, কিন্ত প্রকৃতির স্বতন্ত্র সভা কোনও রূপেই স্বীকৃত হয় নাই, 
রামাহ্থুজাচার্ষের মতও তাহারই অস্থরূপ | স্থষ্টিব্যাপার প্রকৃতি দ্বারা সাধিত হয় 
বটে, কিন্ত পুরুষোত্তমই হইলেন মহেশ্বর, মায়ী__তিনিই মায়াশক্তি প্রকৃতির 
অধীশ্বর। এই প্রসঙ্গে রামানুজাচার্য শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদের প্রসিদ্ধ শ্রুতিগুলিৎ, 
গীতা ও বিষুপুরাণের মতই প্রধানতভাঁবে অন্থসরণ এবং উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই 
সুষ্টিকার্ষে নিষুক্ত মায়াশক্তি ব! প্রকৃতির সহিত বামাহ্ুজাচার্য লক্ষ্মী বা! শ্রীকে 
কোনভাবেই যুক্ত করেন নাই। 

রামাহুজ-সম্প্রদায়ে লক্ষী বা শ্রীর যে একটি বিশেষ স্থান ও কার্য নির্ি্ 
রহিয়াছে তাহার জন্যই রামানুজ-সম্প্রদায় শ্রী-সম্প্রদায় নামে পরিচিত বলিয়া 
মনে হয়। অবশ্থা রামাহজ-সম্প্রদায় কর্তৃক রচিত শান্ত্রাশির ভিতরে লক্ষ্মীর 
স্থান খুব উল্লেখযোগ্য নহে, লক্ষমী-সম্বন্ধে দার্শনিক আলোচনাও অতি সামান্ত। 


১ এই সম্প্রদায়ের লোকের। হৃদয়ে ও বাছযুগলে গোপীচন্দন-মৃত্িক। দ্বারা শঙ্খ, চত্র, 
পর্দা, পদ্মের প্রতিরাপ চিহ্ন ধারণ করেন এবং এ শহ্থাদ্ির মধ্যস্থলে একটি রক্তবর্ণ রেখা অক্কিত 
করেন; এই রেখাও লক্ষ্মীর প্রতীক বলির খ্যাত । ভ্রঃ-_-ভারতব্াঁয় উপাসক সম্প্রদায়, অক্ষয়- 
কুমার দত্ত, ১ম খণ্ড । 

২ এই গ্রন্থের ১২ পৃষ্টা ভরষ্টবা। 

৬ 


৮২ শ্রীরাধার জ্রমবিকাশ-_দর্শনে ও সাহিত্যে 


কিন্ত .এই সম্প্রদায়ের দার্শনিক মতবাদের ভিতরে শ্রী বা লক্মীর স্থান গৌঁপ 
হইলেও ইহাদের ধর্মমতের ভিতরে শ্রী একটি মুখ্য স্থান অধিকার করিয়া আছেন। 
প্রাচীন এবং অপেক্ষাক্কৃত নবীন শ্রী-সম্প্রদায়ের আচার্যগণের লেখা আলোচনা 
করিলে মনে হয়, শ্রী বা লক্ষী ঈশ্বরকোটি এবং জীবকোটি উভয়ের ভিতরে যেন 
একটি ন্নেহগ্রীতিময় সেতু রচনা করিয়া রহিয়াছেন। লক্ষী মঙগলময়ী এবং 
করুণাময়ী, তাহাকে ৰল! হইয়াছে 'করুণাগ্রানতমুখী' £ অষ্টোতরসহম্রনামের 
ভিতরেও বলা হইয়াছে “করুণাং বেদমাতরম্ঠ১ ; তাই ঈশ্বরকোটিতে অবস্থান 
করিয়াও এই করুণাময়ী দেবীর দৃষ্টি রহিয়াছে সর্বদাই দুঃখতাপক্রিষ্ট তাহার 
সত্তান-_বদ্ধ জগজ্জীবের প্রতি । তিনি তাই তাহার করুণা-ন্সেহ-প্রেমের দ্বারা 
জীবকে সর্বদ! তগবন্ুখী করিবার চেষ্টা করিতেছেন_ তাহার ব্রন্গ-বিদ্যান্বরূপতা 
বারা জীবের সকল অজ্ঞান-তমঃ:-_-সকল মায়াচ্ছন্নতা দ্বরীভূত করিবার চেষ্টা 
করিতেছেন; আবার তিনি বিষুম্বরূপভূতা তীহার প্রিয়তম! প্রধানা মহিষী 
বলিয়া জীবের পক্ষ হইয়! পরমেশ্বরের উপরেও গভীর প্রভাব বিস্তার করিতেছেন,* 
তাহার কপাদুষ্টি প্রপন্নার্ড জীবগণের প্রতি আকধিত করিতেছেন। মুক্ত-জীবন্মপে 
নিত্যকাল ব্রঙ্গানন্দ আস্বাদন করাই হুইল শ্রীবৈষ্ণবগণের সাধ্য-_-আর এই সাধ্যের 
জন্ত প্রপত্তি বা অনন্তশরণতাই হইল প্রধান সাধন। এই প্রপত্তিই মুখ্য সাধন 
হওয়াতে লক্ষ্মীর স্থানও মুখ্য হইয়া! উঠিল। প্রিয়তম! ভগবৎ-পত্বী এবং কল্যাণ- 
ময়ী করুণাময়ী জীবমাতা রূপে তিনি তগবান্‌ ও জীব এতদুভয়ের মধ্যবতিনী হইয়া 
জীবকে স্ববুদ্ধিদানে নিরস্তর ভগবন্মুখী করিয়া তুলিতেছেন, আবার ভগবান্‌কে 
ভীবমুখীন করিয়া অক্কপণভাবে কপাবিতরণে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন। জন্্মীর এই- 
জাতীয় সকল বর্ণনার পশ্চাতে সর্বদাই একটি মানবীয় দৃষ্টান্ত প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছে, সে দৃষ্টান্ত হইল একটি আদর্শ গৃহিণীর দৃষ্টান্ত । তিনি ম্বামিপক্ষে 
প্রেমময়ী পত্বী-_ আবার সম্তানপক্ষে স্সেহময়ী মাতা। সাধারণ গার্স্থ্য জীবলে 
দেখা যায়, পুত্রগণ ও পিতার মধ্যে যে ন্গেহ-সন্বন্ধ তাঁহার ভিতরে কেমন যেন 
একটা পাতলা! ব্যবধানের বনিক থাকে ; পুত্রগণ সব সময় যেন পিতৃ-ইচ্ছ৷ ভাল 


১ বামুনাচার্ধের 'চতুঃক্লোকী'র দ্বিতীয় শ্লোকের বেস্কটনাথ কৃত ভাত্ত তরষ্টব্য। 
২ ভ্ত্রঃ 
তন্বাং দাস ইতি প্রপন্ন ইতি চ স্তোষ্যাম্যহং নির্ভয়ো। 
লোকৈকেস্বরি লোকনাখদয়িতে দাস্তে দয়াং তে বিদন, ॥ 
যামুনাচার্ধের চতুঃশ্লৌকী, ২য় শ্লোক । 
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করিয়! বুঝিতে পারে না, বুঝিতে পারিলেও সকল পুত্রে সেই পিতৃ-ইচ্ছা পালন 
করিয়৷ পিতার একাস্ত প্রিয় স্েছপাত্র হইয়! উঠিবার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি থাকে না, 
পিতাকে এড়াইয়! চলিয়! তাহার! কেমন বহিমু্থীন হইয়া পড়িতে চায়। কিন্ত 
মধ্যখানে বিরাজ করেন মা, তিনি প্রেমময় প্রিয়তম| রূপে স্বামীর হ্বব্ূপ এবং 
ইচ্ছাও সর্বাপেক্ষা ভাল জানেন, আবার স্ষেহময়ী সম্তানবৎসল! বলিয়া পুত্রগণের 
চরিত্র, প্রবণতা, দোষগুণও ভাল জানেন । তিনি তখন চেষ্ট! করেন তাহার 
স্নেহগ্রীতি দ্বারাই সন্তানগণের শুতবুদ্ধির উদ্বোধন করিতে এবং আস্তে আস্তে 
তাহাদিগকে পিতৃ-ইচ্ছার অভিমুখী করিয়! তুলিতে $ অন্যদিকে তিনি চেষ্ট! করেন, 
কিঞ্চিৎ উদাসীন পিতার সক্রিয় নেহদৃষ্টি সম্তানগণের প্রতি আক করিতে 
এবং সহজাত প্রবৃত্তিবশে ভ্রমপথে পরিচালিত পুত্রের সকল দৌষক্রটি ক্ষম! 
করিয়। তাহাদিগকে কাঁছে ডাকিয়! লইবার অন্ুপ্রেরণ! দিতে । লক্ষ্মীর কার্যও 
হইল অঙস্কুরূপ। অবিগ্যান্মপ মায়ায় মোছিত জীবগণ ভগবৎ-স্বর্নপ এবং তগবম- 
ইচ্ছা ভালভাবে বুঝিতে পারে না) যেটুকু বুঝিতে পারে তাহাদের সহজাত 
প্রবৃপ্তিও সে-পথ হইতে টানিয়া লয় ভগবদ্‌-বিপরীত মুখে) এদিকে 
ষড়গুণশালী ব্রহ্গাণ্ডের অধীশ্বর--অথচ গুণময় হইয়াও গুণাতীত-_ 
এমন বিষুতর দৃষ্টিও হয়ত সর্বদ! জীবাভিমুখী নয়; মধ্যবতিনী লক্ষ্মী 
উভয়কে উভয়মুখী করিয়া! তাহার প্রেমময়ীত্বের সার্থকতা লাত করেন। 
যামুনাচার্যের চতুঃগ্লোকীর ভাষ্যে বেহ্কটনাথ বলিয়াছেন, “কর্মাহ্ফলদ পতিতে 
(বিষুতে ) প্রীদেবীর দুইটি কৃত্য রহিয়াছে ; একটি হইল নিগ্রহ হইতে বারণ; 
অপরটি হইল অন্থগ্রহের সদ্ধুক্ষণ।”১ এই প্রসঙ্গে শ্রীবিষ্ণুচিত্ের মতও উদ্ধৃত 
হইয়াছে ঃ তিনি বলিয়াছেন যে মাতৃরপ! গ্রীরই সকলে শরণাপন্ন হয়। মাত! 
হিত অপেক্ষাও পুত্রের প্রিয় যাহ! সেই দ্রিকেই লক্ষ্য রাখেন, পিতার দৃষ্টি উভয়ের 
প্রতি ; তাই পিতা যেরূপ দণ্ধর হন, মাত! সেরূপ হন না । তাই বলিয়! লক্ষ্মী 
দুষ্টের দমন করেন ন! তাহা নছে; সীতার তেজোন্নপ অগ্নিতে দগ্ধ হইয়াই রাবণ 
রামকোপ-প্রপীড়িত হুইয়াছিল। এই মাতৃবূপ! লক্ষমীদেবী পপ্রণিপাত-প্রসন্না, 
কক্ষিপ্রপ্রসাদিনী দেবী”, “সদানুগ্রহসম্পন্ন' ; তিনি ক্ষাস্তিরূপিণী, ক্ষমা-রূপিণী, 
অন্গ্রহপরা, অনঘা”। সর্বদাই ইনি অনিষ্টনিবর্তন এবং ইঠ্টপ্রাপণ-গর্ভ করুণা- 
নিরীক্ষণের দ্বার সব কিছু রক্ষা করিতেছেন। ইন্ত্র-বরহ্মাদি দেবগণের সকল 





১ অস্তি কর্মাহফলদে পত্যো। কৃত্যদ্বয়ং শ্রিয়ঃ। 
নিগ্রহাত্বারণং কালে সন্ধুক্ষণমন্ু গ্রহে ॥ 
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পর্ব্য ইঁহারই কটাক্ষাধীন। পুরুষোত্তমদেব যেমন শ্রীকান্ত শ্রীও ' সেইরূপ 
“অরবিন্দলোচনমনঃকাস্তা' ; এইক্প পরমস্পরাহ্কুলতা দ্বার! সর্বব্যাপারেই 
উভয়ের সামরন্য ? এই অন্তই শরীর প্রসাদ ব্যতীত কাহারও শ্রেয়োলাভ হয় না ১১ 
শুধু এ্রহিক শ্রেয় নয়, ই'হার কৃপা ব্যতীত মোক্ষলাভও সম্ভব হয় না। লক্ষ্মীর 
এই অনস্ততুপাময়ী মাতৃমুতি সম্বন্ধে লোকাচার্য তাহার শ্রীবচনভূষণ গ্রন্থে এবং 
বরবয় মুনি এই গ্রন্থের বিস্তারিত ভাষ্যে অতি হুন্দর তাবে আলোচন! 
করিয়াছেন। বিষু। ও লক্ষ্মীর অবতার রাম-সীতাকে অবলম্বন করিয়া এবং 
বাল্সীকি-রামায়ণে বণিত উপাখ্যান-সমূহকে অবলম্বন করিয়া লোকাচার্য এ-বিষয়ে 
বিস্তারিত আলোচন! করিয়াছেন | 

শ্রীবষ্বৰগণের লক্ষ্মী সম্বন্ধে এই যে দৃষ্টি তাহার আভাস আমর! পুরাণাদিতেই 
পাইয়। থাকি। পদ্সপুরাণে ত্বর্গথণ্ডে দেখিতে পাই, লক্ষমীই মধ্যবর্তিনী হইয়! 
সর্বদোষের আকর হিরণ্যকশিপুর উপরেও বিষুণর কৃপাবর্ষণ সঙ্ঘটিত করাইয়!- 
ছিলেন ।০ ব্রহ্গপুরাণেও দেখিতে পাই, জগৎশ্রষ্টা জগন্নাথ, সর্বলোক-বিধাতা! 
অব্যয় বাহৃদেবকে প্রণতি পূর্বক পন্মজা লক্ষ্মী দেবী সর্বলোকের ছিতকামনায় সব 
প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন। এই যে মর্ভ্যলোকরূপ মহাশ্চর্য কর্মভূমি_:এই যে 
লোভমোহগ্রস্ত কামক্রোধমহার্ণব-_এই যে বিস্তীর্ণ সংসার-সাগর-_-ইহা! হইতে 
জীবগণ কি করিয়। মুক্তিলাভ করিবে, ইহাই হইল প্রশ্নের বিষয়।৪ এই প্রসঙ্গে 
আমরা! লক্ষ্য করিতে পারি, দেবী-চরিত্রের এই যে বৈশিষ্ট্য ইহা! বৈষ্বশাস্ত্রে- 


১ চতুঃক্লোকী, ওয় শ্লোক। 
২ বেহ্কটনাথ যামুনাচাের 'চতুঃক্লোকী'র তৃতীয় প্লোকের ভান্বে বিভিন্ন পঞ্চরাত্র-সংহিত! 
ও পুরাণাদি হইতে এই মত-প্রতিপাদ্ক বহু শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। 
৩ ২৩৮।১২৪-৩০ ( বঙ্গবাসী )। 
৪ তত্র স্থিতং জগন্নাথং জগৎ-শ্রষ্টা রমব্যয়ম্‌ ॥ 
সর্লোকবিধাতারং বাহ্থদেবাখ্যমব্যয়ম্‌। 
প্রণম্য শিরস1! দেবী লোকানাং হিতকাম্যয়! | 
পপ্রচ্ছেমং মহাপ্রশ্নং পন্মজা। তমনুত্তমম্‌ ॥ 


হি ত্বং সর্বলোকেশ সংশয়ং মে হৃদি স্থিতম্‌। 
মর্ত্যলোকে মহাশ্চর্ষে কর্মভূমৌ সুূর্লভে ॥ 
লোডমোহগ্রহ্গ্রস্তে কামক্রোধমহার্ণবে। 

বেন মুচ্যেত দেবেশ অকস্মাৎ সংদারদাগরাৎ ॥ ৪৫1১৬-১৯ 
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বশিত লক্্মীদেবীরই বৈশিষ্ট্য নহেঃ ইহাও আমর] ভারতবর্ষের শাস্ত্রে বণিত দেবী- 
চরিত্রেরই বৈশিষ্ঠ্য বলিয়। উল্লেখ করিতে পারি। শৈব-শক্ি আগমশ্গুলি 
অধিকাংশই শিব-পার্বতীর প্রশ্নোত্তর-ছলে লিখিত ) সর্বত্রই দেখিতে পাই, জীবের 
দুঃখে বিগলিত-দয়! দেবী জীবের হিতকামনায়, জীবের মুক্তির উপায় নির্ধারণ 
করিবার জন্যই পরমেশ্বর শিবের নিকট সকল তত্ব এবং সাধন-পন্থা! সম্বন্ধে প্রশ্ন 
করিতেছেন; দেবীর প্রতি গাঢ়প্রেমবশতঃই মহেশ্বর শিব দেবীর নিকট জীবমুক্তির 
সকল তত্ব ও পম্থ! উপদেশ করিয়াছেন। মধ্যযুগের কিছু কিছু বাঙল! গ্রেও 
এই প্রাচীন ধারার রেশ দেখিতে পাই । বন্ুসংখ্যক বৌদ্ধতন্ত্রও এই একই ধরণে 
রচিত। * সেখানেও করুণাবিগলিত ভগবতী-প্রজ্তাই জীবহিতকামনায় সকল 
প্রশ্ন করিয়াছেন, ভগবান্‌ বজেশ্বর হেবজ্ঞ বা হেরুকই সকল প্রশ্নের উত্তরে সব ত্ 
ও সাধন ব্যাখ্য। করিয়াছেন।১ জুতরাং জীবের মজগলকামনায় করুণাবিগলিত 
দেবীর এই যে সম্ভানবৎসলা! মাতৃমৃতি, ইহাও ভারতবর্ষেরই সাধারণ মাতৃমুতি । 
বিশেষ সম্প্রদায়ের ভিতরে আসিয়াই ইহা! একটি বিশেষ মুতি লাভ করিয়াছে। 

গ্ী-সম্প্রদায়ের আচার্ধগণ পঞ্চরাত্র শাস্ত্র এবং মুখ্যতঃ পুরাণগুলিকে অবলম্বন 
করিয়াই লক্ষ্মীর এই বিশেষ রূপটিকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা! করিয়াছেন । প্রী- 
সম্প্রদায়ের ভিতরে শ্রী বা লক্ষী সম্বদ্ধে বিশেষ ভাবে যে সকল গ্রন্থে আলোচনা! 
রহিয়াছে তাহার তিতরে প্রাচীন মতাবলম্বী ছিসাবে রম্যযামাতৃ মুনির "শাস্ত্রদীপ? 
এবং যামুনাচার্ষের “চতুঃশ্লোকী' ও শ্রিস্তোত্ররত্ব” গ্রশ্থ্ধয়ের উল্লেখ করা যাইতে , 
পারে। এই গ্রন্থদ্ধয়ের এবং রামাঙ্জাচার্ষের সুপ্রসিদ্ধ 'গগ্ত্রয়'-গ্রশ্থের ভাষ্য 
করিয়াছেন “কবিতাঞ্ষিক-সিংহ' শ্রীবেস্কটনাথ, সব ভাম্মেরই নাম 'রহন্যরক্ষা” ; 
এই রহস্যরক্ষা! নামক তিনটি ভাষ্যেই শ্রীবৈষ্বগণের শ্রী-তত্ব সর্বাপেক্ষা তালতাবে 
আলোচিত হইয়াছে । লোকাচার্ষের “প্রীবচন-ভূষণ' গ্রন্থে শ্রী-সম্বন্ধে অনেক 
আলোচন! রহিয়াছে । 

প্রী-সন্বন্ধে শ্রীবৈষবগণের সব আলোচনার ভিতরেই দেখিতে পাই, বিষু্- 
কৈস্বর্যকে সাধ্য রাখিয়া লক্ষমী-প্রপত্তিকেই সাধনরূপে গ্রহণ কর! হইয়াছে। 
যামুনাচার্ষের চতুঃশ্লোকীর প্রথম শ্লোক “কাস্তস্তে পুরুষোত্তমঃ; প্রভৃতি শ্লোকের 
ব্যাখ্যায় বেঙ্কটনাথ বলিয়াছেন, লক্ষ্মী শুধু বিষুণ্র সহধথিণী নন, “সর্বপ্রকার 


১ এই লেখকের /১1) 17700000102) &9 [90500 138001)182) এবং 000800:9 
[361161005 09165 এই গ্রন্থ ছুইখানি ভ্রষ্টবা। 
২ আর, বেস্কটেখর এণ্ড কোং ( মাক্রাঙজ ) হইতে প্রকাশিত । 


৮৬. শ্রীরাধার ব্রমবিকাশ--দর্শনে ও সাহিত্যে 


অতিমতাঙ্করূপ1” ধর্মপত্থী। এখানকার এই 'কাস্ত” কথাটির ভিতরেই লক্ষ্মীর 
বিধু-সম্বন্ধে সর্বপ্রকারের অনুন্ধপতার ভাবটি গ্োোতিত হইয়াছে ? “তে' কথাটির 
ভিতরে লক্ষ্মীর সর্বঙ্গল! রূপে প্রসিদ্ধির পরিচয় আছে; আর পুরুযোস্তম-কাস্তা 
হওয়াতে বিষুরপ্রিয়ারূপে লক্ষ্মীরও শ্রেষ্ঠত্ব সাধিত হইতেছে। বিঞুর স্ায় লক্ষমীরও 
ফণিপতি শয্যা এবং গরুড় বাহন। এই গ্রীই বেদের আত্মা (অথবা বেদই প্রীর 
আত্ম ) বলিয়া এই দেবী 'বেদাত্বা”১ ? তরিগুণন্ষপ তিরম্করিণী দারা “ভগবৎ-শ্বরূপ- 
তিরোধানকরী” বলিয়া ইনি “যবনিকা' ;$ ইনিই প্রক্তি-রূপিণী মায়া, জীব- 
পরমাত্বাদি বিষয়ে বিপরীতবুদ্ধি স্ষ্টি করেন বলিয়! তিনি “জগন্মোহিনী” ; আবার 
এই দেবীই মুক্িপ্রদা শ্রী। বলা হইয়াছে যে, ”এই দেবী নিজে সেবা! করেন 
(বিষ্ণকে ) আবার সেবিত হুন (দেব নর সকলের দ্বার! ), সকল শোনেন আবার 
সকল মিশ্রিত করেন; নিখিল দোষকে নষ্ট করেন, আবার গুণের দ্বার! জগৎ 
পরিবতিত করেন ; অখিল জগৎ ধাহাকে নিত্য আশ্রয় করে এবং যিনি পরম- 
পদকে প্রাপ্ত করান”-_-তিনিই হইলেন শ্রীদেবী । পরমাত্বা রূপ অমুতের 
আধারভূতা। বলিয়! এই দেবীকে বলা হয় “অকলঙ্কাহমৃতধার1?। যেহেতু ভগবান্‌ 
পুরুষোস্তম এই দেবীর আশ্রয়, আবার তাহার (পুরুষোভ্মের ) মুতিও হইল 
তদাস্মিকা,* এই জন্যই পুরুষোত্তম হইলেন 'ভ্রীনিবাস' এবং ্রীধর' | এই দেবী 
নির্দোষমঙগলগুণের আকর বলিয়। ভগবতী । ব্রঙ্গাদি দেবতাগণও এই দেবীর 
মহিম! কীর্তন করিতে সক্ষম হন না, পরিমিতজ্ঞানশক্তি মানুষ আর কি করিয়া 
তাহার কথ! বলিবে ?£ 


“বহেয়ং যজ্ঞং প্রবিশেয়ং বেদান্‌ ইতি সৌপর্নশ্রুতিবিবক্ষিতং 

বেদাভিম'নিদেবতাধিষ্ঠাতৃত্ম্‌ ইত্যাদি ৷ ভাস্ত। 

্রয়স্তীং শ্রীয়মাণাং চ শৃণৃতীং শৃণতীমপি। 

শুশাতি নিখিলং দোষং শুশোতি চ গুণৈর্জগৎ। 

শ্রীয়তে চাখিলৈিতাাং শ্রয়তে চ পরং পদম্‌ ॥ 
বেস্বটনাথের ভাষ্যে ধৃত । 

যতে। হহমা শ্রয়শ্চান্তা! মুতিমম তদাত্মিক। | 
এ ভাষ্য-ধৃত সাত্বত-সংহিত! ৷ 

কান্তন্তে পুরুষোত্তমঃ ফণিপতিশ, শয্যা২সনং বাহনং 

বেদাজ্ম। বিহগেম্বরে! যবনিকা মার! জগল্মোহিনী | 

ব্রন্গেশা দিস্থরব্রজস্দদর়িতস্ব্দাসদাসীগণঃ 

প্রীরিত্যেব চ লাম তে ভগবতি ব্রমঃ কথং ত্বাং হরম্‌ ॥ 


শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ-_দর্শনে ও সাহিত্যে ৮৭ 


লক্ষ্মী সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন, ব্রদ্গের যে জগনুৎপার্দিক। শক্তি তাহাই প্রকৃতি 
বলিয়া খ্যাত, এই মৃল-প্রকৃতি ঈশানীই লক্ষ্মী প্ী আদি নাম-সহত্রের দ্বার! কীতিত 
হন্‌; আর প্রকৃতি-পুরুষ ব্যতীত আর তৃতীয় কোন সত্য নাই বলিয়া লক্ষ্মী এবং 
নারায়ণীই হইলেন এই প্রর্ৃতি-পুরুষ । কেহ বলেন, সত্তাদিবিশিষ্ট ভগবান্ই প্রা, 
কেহ বলেন, দৈত্যাদিমোহনাদির জন্য ভগবান্ই কোনও কোনও সময়ে নিজেই 
যে কাস্তা-বিগ্রহ গ্রহণ করেন তাহাই হইল শ্রী। কিন্তু প্রীবৈষ্বগণ এই সকল 
কোনও মতই শ্বীকার করেন না; প্রসিদ্ধ পঞ্চরাব্রমত এবং পুরাণমতের সঙে 
একমত হইয়া তাহারাও মনে করেন, নারায়ণ হইলেন প্রকৃতি-পুরুষাত্মক, অথচ 
উভয়ের উধের্ব অবস্থিত পুরুষ। চন্দ্রের জ্যোৎ্মার স্তায় লক্ট্রীও নারায়ণ 
ধর্মধমিরূপে অবস্থিত। কাহারও কাহারও মতে অস্কুরোপাদানাংশের স্তায় 
বিশ্বোপাদান-স্বরূপ “ব্রহ্গের' কার্যোপযুক্তত্বরূপৈকদেশই স্বতাবত: অথবা পরিণতি- 
শক্তিদ্বারা বা! উপাধিভেদের দ্বারা যে তিন্নাহস্তা-আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহাই গর 
বলিয়! পরিগণিত হয় ; এইন্ধপ মতও সমীচীন নয়, কারণ ব্রদ্মের রূপ-পরিণামাদি 
বেদাস্তেই নিরস্ত হইয়াছে । এই শ্রী বিষুলর অনপায়িনী শক্তি” “অসিতাক্ষ 
দেববর ক্রিলোকের সকল কিছুকে যেমন গ্রহণ করিয়া! অবস্থান করেন, এই 
বরদ! লক্ষ্মীও সেইরূপ অবস্থান করেন, “ইহাদের উভগ্ন হইতে আর শ্রেষ্ঠ কিছু 
নাই', “হার দুইজন একতত্ত্ের ন্ায়ই উদ্দিত'_-এই সকল পুরাণবচনের 
দ্বারাও লক্মী ও বিষ্র তেদ স্বীকৃত হইয়াছে । অন্তমতে আবার বল! যাইতে 
পারে, নিধিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্গস্ব্ূপের তিরোধানকরী মিথ্যাভূতা মায়াই 
কল্পিতরূপবিশেষের দ্বারা উপস্লিষ্ট হইয় ব্রহ্গপ্রতিচ্ছদবতী রূপে লক্ষ্মী বলিয়া 
খ্যাত হন। এ মতও এই কারণে ঠিক নয় যে, তাদৃশ ভাবে ব্রহ্ম-স্বরূপের 
কখনও তিরোধানই হইতে পারে ন1। 
আমর! শাস্ত্র হইতে জানিতে পারি, প্রলয়দশায় ব্রহ্ম একমাত্র অবস্থান 
করিতেছিলেন ; বৈষুবগণ বলিবেন, এই প্রলয়দশাতেও লক্ী সেই এক 
পুরুযোত্তমের সঙ্গেঅবস্থানকরিতেছিলেন;কারণশান্ত্রে বল!হইয়াছে, 'আনীদবাতং 
দ্বধয়া তদেকম্* তিনি শ্বধার দ্বারা (সহিত ) এক। অবস্থান করিতেছিলেন। 
পুরাণাদি মতে এই ম্বধা হইলেন লক্ষ্মী, কারণ পুরাণে লক্ষ্মী সম্বন্ধে বল! হইয়াছে, 
“ন্বধা ত্বং লোকপাবনী' | মহাভারতে (1) লক্ষী ত্বয্নং বলিয়াছেন, “অহং স্বাহা 
ত্বধা চৈব' ।১ কিন্ত তাহা হইলে সমস্ত ঈাড়ায়, এই "্বধা'র উপরেই যদি 


১ “চতুঃশ্লোকী'র বেহ্কটকৃত ভাষ্যে ধৃত । 
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প্রলয়দশায়ংত্রঙ্গের প্রাণত্ব নির্ভর করে, তবে স্বাধীনসর্বসস্তাক ব্রন্ষের প্রাণত্ব 
ত্বধা-ক্কপিণী লক্মীর অধীন হইয়৷ পড়ে। আসলে এই জন্দ্মী বা হ্বধ। ব্রন্মেতর কোন 
বস্ত নহে; 'ম্বশ্মিন্‌ ধীয়তে স্বধা! শব্দের এই ব্যুৎপত্তি গ্রহণ করিলে স্বধা-রূপিণী 
লক্ষ্মীর তাৎপর্য হয় ব্র্গেরই স্বকীয় বিশ্বধারণসামর্ধ্য । মহাভারতে যেখানে বল! 
হইয়াছে, “হে দ্বিজোত্তম, আমি মৎপর চরাচর সর্বভূত সৃষ্টি করিয় বিগ্তার সহিত 
একাকী বিহার করিব” ;১ অথব! যেখানে বল! হইয়াছে, আমিই 'মেধ! অন্ধা 
সরশ্বতী",“আমিই শ্রদ্ধা এবং মেধা”, শ্দ্ধ! দ্বারাই দেব দেবত্ব ভোগ করেন” এসব 
স্থলে বিদ্যা, মেধা, শ্রদ্ধা, সরম্বতী প্রভৃতি কেহই ব্রন্ষকে ইহাদের অধীন করেন না, 
পরস্ধ ইহাদের যোগে তিনি মহিমান্িতই হইয়া উঠেন, যেমন মহিমান্থিত হন 
হুর্যদেব তাহার প্রভাদ্বারা, অথবা! যেমন কোন পুরুষের গ্যোতমানত্ব লাভ হয় 
অভিরূপ আভরণের সহযোগে । পরদেবতার বিহরণাদি-রূপ যে “দেবন'-ক্রিয়! তাহা 
সর্বতোভাবে তদহ্থরূপা 'সর্বাতিশয়িনী প্রীতি"-রূপিণী শ্ববল্পভার সঙ্গেই পরমোৎকর্ষ 
লাভ করে। লক্ষ্মীর স্বরূপ নির্ধারণ প্রসঙ্গে বেহ্নটনাথ তাহার ভাষ্যে আর একটি 
প্রণিধানযোগ্য প্রশ্ন তুলিয়াছেন। রামাহুজ-সম্প্রদায়ের বৈষ্বগণ তিনটি কোটি 
ত্বীকার করেন, ব্রঙ্গকোটি, জীব-কোটি (চিৎ) এবং জড়-কোটি (অচিৎ)ঃ এখন 
প্রশ্ন হইল এই, লক্ষ্মীর সত্তা এই তিন কোটির ভিতরে কোন্‌ কোটির অস্তভূন্ত 
হইবে ? এ বিষয়ে রম্যযামাতৃ মুনির “তত্বদীপে”র ভিতরে যে প্রাচীন মত পাওয় 
যায়, তাহাতে দেখা যায় যে, লক্ষ্মী জীবকোটিভূক্ত। এবং সেইজন্য অণু-স্বতাবা ।* 
কিন্ত পরবর্তী কালের বৈষ্ণবগণ লক্মীর এই অণুস্বভাবত্ব স্বীকার করেন ন1) 
বিধুর ন্তায় লক্ষমীও বিভু-স্বভাবা ৷ লক্ষ্মী চেতনশীল! বলিয়া তাহার অচিদন্ত্ব 
স্বীকার করিতে হয়; বিভূত্বহেতু জীবাস্থত্ব স্বীকার করিতে হয়, আবার পারতস্থ্য 
হেতু তাহার হশ্বরান্যত্ব। বস্ততঃ 'পতিপুত্রব্যাবৃত্তপত্বীন্তায়ের দ্বারা লক্ষ্মীর 
উপরি-উক্ত তিন কোটি ভিম্ন একটি কোট্যন্তর শ্বীকার করিতে হয়। সেখানে 
লক্ষ্মীর সত্তাও যেমন ভগবদধীন1, ভগবানের বৈভবও তেমনি রত্বপ্রভান্তায়ে ব1 
পুষ্প-পরিমলন্তায়ে লক্ষ্মীর আয়ত্ত । 

রামান্থজাচার্ষের গ্ঠত্রয় গ্রন্থে দেখিতে পাই, নারায়ণের শরণাগতি লাভ 
করিবার জন্য তিনি প্রারভেই অনন্যশরণ হইয়া! “অশরণ্য-শরণ্যা' লক্ষ্মীর শরণ 


১ বেক্কটভাষ্যে ধৃত। 
২ 41717056075 01 1100181) 1১0711050101)5, 1১5 লি ইত 1085 08109, ৬০], 


[1 পৃঃ ৮৯। 
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গ্রহণ করিয়াছেন । এই “গগ্ত্রয়ে'র ভাষ্যে বেঙ্ষটনাথ বলিয়াছেন যে, প্রথমেই 
লক্ষ্মীর শরণাপত্তির কারণ এই, "এই লক্ষ্মীকে আশ্রয় করিয়াই অচিরে এবং সুখে 
ওণোদধি পার হইতে হয় ।”৯ এই লক্ষীই হইলেন যজ্ঞবিগ্তা, মহাবিগ্যা, গুহ্বিদ্যা 
এবং আত্মবিদ্া এবং ইনিই বিমুক্তিফলদায়িনী ২ জ্ঞান ও যুক্তি প্রদানে শ্রীই 
অন্ুগ্রছেক-শ্বভাবা । আর বিষু হইতেও লঙ্গমী অনগ্য|, লক্ষ্মী হইতেও বিষুঃ 
অনন্ত )* সুতরাং একের আশ্রয়েই অন্তের আশ্রয় লাভ ঘটে। পরিপূর্ণ 
সামরস্ত হেতু এই হুক্মমিথুন 'পরম্পর-বিচিহ্ছিত”, এবং মূলে অন্তোন্তমিশ্রত্বহেতু 
ইহার! অন্যোন্তপ্রতিপাদক | প্রভা ও প্রভাবানের অন্টোন্তাশ্রয় যেবূপ 
অন্টোন্তাশ্রয়-দোষ-ছুষ্ট হয় না, লক্ষ্মী ও বিষুণর অন্টোন্তা শ্রয়ত্বও সেইরূপ দোষছুষ্ট 
নহে । রামাচুজাচার্য যে লক্ষ্মীর শরণাগতি গ্রহণ করিয়াছেন সেই লক্ষ্মী কিনপ? 
তিনি রূপ, গুণ, বিভব, প্রশ্বর্য, শীলাদি সর্বক্ষেত্রেই একান্তরূপে বিষ্ণুর অনুরূপ, 
বিঞ্চুযোগ্যা, অতএব বিষুপ্রিয়া, বির নিত্যাহ্ৃকূল। ।৫ ইনি ষড়েশ্বর্যশালিনী, 
তাই ভগবতী ; ইনি নিত্যা, অনপায়িনী, নিরবদ্যা, দেবদেবদিব্যমহিষী এবং 
অখিল জগন্মাত। | 

লোকাচার্ধের প্রাবচনভূষণ এবং বরবরমুনিকৃত তাহার ব্যাখ্যায় দেখিতে পাই, 
সীতা-রূপিণী লক্ষ্মী যে রাবণের নিকট নিগৃহীত হইয়া কারাগার বরণ করিয়া- 


১ ভাষ্যধূত সাত্বত-সংহিতা | 
২ বিষুপুরাণ, এই গ্রস্থের ৭২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । 
৩ “অনন্যা রাঘবেণাহহম্,, “অনন্যা হি ময়। সীতা” । 
তুঃ উ্ীবচনভূষণ, লোকাচার্ধ-প্রণীত, বরবর মুনিকৃত ব্যাখ্যা সমেত | 
পুরী সংস্করণ, ১৯২৬। ৪৮ পৃষ্ঠা। 
আরও তুলনীয় 
অস্ত! দেব্যা মনস্তম্মি-স্তম্ত চান্তাং প্রতিষ্ঠিতম্‌ । 
তেনেয়ং স চ ধর্মাত্মা মুহূর্তমপি জীবতি ॥ বেস্কটভাষ্যধূত। 
৪ তদেতৎ সুক্মুমিথুনং পরম্পরবিচিহ্নিতম্‌ । 
আদাবস্যোম্তমিশ্রতাদন্তোন্ঠপ্রতিপাদকম্‌॥ 
“পস্চত্রয়ে'র বেঙ্কটভাষ্যে ধৃত। 
€ তুলনীয় ৫ 
গুণেন রাপেণ বিলাসচেষ্টিতৈঃ 
সদা তবৈবোচিতয়। তব শ্রিয়া ॥ 


ঘামুনাচার্কৃত "স্তোত্ররত্র', ৩৮। 


৯০ শ্ত্রীরাধার ক্রমবিকাশ--দর্শনে ও সাহিত্যে 


ছিলেন তাহার ভিতর দিয়াও তাপক্রিষ্ট বদ্ধ জীবগণের জন্য তাহার সহাম্ুভূতিই 
প্রকাশ পাইয়াছে।১ লক্মীর এই স্বেহ-প্রীতি-জনিত ক্ুপাবৈভবকে বল! হয় 
*পুরুষকার' বৈভব ) আর নারায়ণের এই জাতীয় বৈভবকে বল! হয় “উপায় 
বৈভব। শাস্ত্রে বল! হইয়াছে যে সংসারের অধঃপতিত জীবগণের ভগবৎ-প্রাপ্তির 
জন্য লক্্মীই পুরুষকারত্তে হধিগণ কতৃক নিদিষ্ট) হইয়াছেন। ভগবান্‌ লক্্মী- 
পতি স্বয়ং ও তত্প্রাপ্তির উপায়স্বর্ূপে একমাত্র লক্গমীকেই স্বীকার করিয়াছেন ।* 
নারায়ণের অবশিষ্ট দিব্যমহিষীগণ এবং স্থরিপ্রস্ৃতিরও লক্গী-সন্বদ্ধের দ্বারাই 
পুরুষকারত্ব। জীবের সহিত ঈশ্বর এবং লক্ষ্মীর সমান সম্বন্ধ থাকা সত্ত্বেও জীব 
ঈশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ ন1 করিয়া কেন প্রথমে লক্ষীরই আশ্রয় গ্রহণ করে এই 
প্রশ্নের উত্তরে পূর্বোক্ত স্ষেহময়ী অনস্তক্ষমাশীলা লক্ষ্মীর মাতৃত্ব এবং ঈশ্বরের 
হিতকামী দণ্ুধারী কঠোর পিতৃত্বের কথাই উল্লেখ কর! হইয়াছে । ঈশ্বর 
নিগ্রনাস্থগ্রহ উভয়েরই কর্তা, কিন্ত লক্ষ্মী অহুগ্রহৈক-স্বভাবা, এই জন্যই ঈশ্বর-কৃপা 
হইতে লক্ষ্মী-কুপা! শ্রেষ্ঠ । সীতারূপে মহ্ুষ্যাকারে লক্ষ্মীদেবীর যে প্রথম আবির্ভাব 
তাহা শুধুমাত্র স্বরুপ! প্রকাশের জন্য ।* লক্ষ্মীর কপা জীবকে অচ্গ্রহ করিবার 
জন্তও বটে, আবার ঈশ্বরকে প্রেমে বশ করিবার জন্যও বটে। সংশ্লেষদশায় 
তিনি ঈশ্বরকে বশীভূত করেন, আর বিশ্লেষদশায় জীবকে বশীভূত করেন।8 
ন্নেহ-প্রেমের উপদেশের দ্বারাই তাহার উভয়কে বশীকরণ। আর উপদেশে কাজ 
না হইলে চেতন জীবকে তিনি কৃপা দ্বারা এবং ঈশ্বরকে সৌন্দর্যের দ্বারা 
বশীভূত করেন।* 

পূর্বেই বলিয়াছি, লক্ষ্মী সম্বন্ধে গ্রীবৈষ্ণবগণের আলোচনা! পঞ্চরাত্র এবং 
পুরাণ-মতের উপরেই প্রতিষ্ঠিত; শ্রীবৈষ্বগণ ইহার সঙ্গে খানিকট! তাহাদের 
দার্শনিক দৃষ্টি সংযোগ করিয়াছেন, খানিকট। ধর্মবিশ্বাস যুক্ত করিয়! বিষ্ণু-শক্তির 
রুপাময় ন্বপটিকে প্রাধান্ত দান করিয়াছেন। কিন্তু ইহ! অপেক্ষা আরও একটি 
লক্ষণীয় সত্য দেখিতে পাই শ্রীবৈষ্বগণের আলোচনার ভিতরে, তাহা হইল 
লীলাবাদ । আমরা পঞ্চরাত্র, কাশ্মীর-শৈবধর্ম, পুরাণাদির ভিতরেও এই 








১ জ্রীবচনভূষণ, ৫ম বচন। 
২ ৭ম বচনের বরবরমুনিকৃত ব্যাখ্যায় উদ্ধৃত শ্লোক দ্রষ্টব্য । 
৩ ৯ম বচন। 

৪ ১৩শ বচন। 

€ ত্র ১৬। 
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লীলাবাদের উল্লেখ দেখিয়াছি, কিন্ত আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করিয়াছি, এই 
লীল! হইল স্ৃষ্টি-লীলা ; নিজের যে বিশ্ব-স্্টি্াপে বিচিত্র প্রকাশ এবং সেই 
বিচিত্র প্রকাশকে আবার বীজস্বরূপ নিজের ভিতরেই নিঃশেষে সংহরণ ইহাই 
মোটামুটি লীলার তাৎপর্য; কিন্তু স্বরূপভূতা শক্তির সহিত কোনও রসলীলার 
আভাস আমরা এই পর্যস্ত পাই নাই। অবশ্ত লক্ষ্মী বা কমলার “রমা” রূপটি 
আমরা অনেক পূর্ব হইতেই পাই, তীহাকে বিষুরপরিয়া, বিষুবল্লভা রূপেও 
পাইয়াছি ) কিন্তু এ-সব স্থলেও জক্্মীকে অবলম্বন করিয়া লীলার কোনও স্পষ্ট 
বর্ণনা কোথায়ও আমরা পাই না। পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডের একস্থানে অবশ্য 
এই" শ্বরূপলীলার অতি অন্পষ্ট একটি ইঙ্গিত রহিয়াছে। সেখানে 
বলা হইয়াছে যে পরম ব্যোমরূপ যে বিষুণ্র শ্বধাম তাহাই হইল বিষুণর “ভোগার্থ” 
আর অখিল জগৎ হইল লীলার জন্য । এই ভোগ এবং লীল! দ্বারাই বিষ্ণুর 
বিভূতিত্বয়ের সংস্থিতি | ভোগেই তাহার নিত্যস্থিতি, তখন তিনি আপন জগদ্য1- 
পাররূপ লীলা সংহরণ করিয়! লন; এই ভোগ এবং লীলা উভয়ই তাহার শক্তিমত্তা 
হেতু বিধৃত হইয়া আছে। এখানে শ্বধামে নিত্য ন্বরূপ-লীলাই তাহার তোগ 
এবং বিশ্বস্থষ্টিই তীহার বহির্লালা।১ এই লক্ষমীকে অবলম্বন করিয়া লীলার 
ধারণাটি প্রী-সম্প্রদায়ের মধ্যে আরও অনেকখানি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। 
'যামুনাচার্য তাহার শ্রীস্তোত্ররত্বে'র একটি স্তোত্রে বলিয়াছেন, 

অপূর্বনানারসভাবনির্ভর- 

্রবুদ্ধয়া মুগ্ধবিদগ্ধলীলয়। | 

ক্ষণাণুবৎক্ষিপ্তপরাদিকালয়৷ 

প্রহ্ষয়ন্তং মহিষীং মহাভূজম্‌ ॥ ৪৪ ॥ 

অপূর্ব নানা রস এবং তাবদ্ধারা গভীরভাবে প্রবৃদ্ধ যে লীল!-_যে লীল! শুধু 

মুগ্ধলীল! নয়, বিদগ্ধলীলাও বটে-_যে লীল! নিত্যলীলা__পরাদি কাল (অর্থাৎ 
ব্রহ্মার আয়ুফাল ) যেখানে ক্ষণের অণুমাত্রন্নপে পরিত্যক্ত হয়--সেই লীলা দ্বারাই 
মহাভুজ পুরুষোত্তম-দেবত৷ নিজের প্রিয়তমাকে প্রকুষ্টরূপে হ্ষযুক্ত করিতেছেন। 
এই জাতীয় বর্ণনাই পরবর্তী কালের রসনির্ভর স্বর্ূপলীলার আভাস প্রদান করে। 


১ ভোগার্থং পরমং ব্যোম লীলার্থমখিলং জগৎ | 
ভোগেন ক্রীড়য়া! বিষোধিভূতিহয়সংস্থিতিঃ ॥ 
ভোগে নিত্যস্থিতিন্তস্ত লীলাং সংহরতে কদ! | 
ভোগে! লীলা উভো তন্ত ধার্ধতে শক্তিমত্তয়।৷ ৷ ২২৭1৯-১* 


৯২ শ্রীরাধার ভ্রমবিকাশ-__দর্শনে ও সাহিত্যে 


রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনক এই চারি নামে প্রসিদ্ধ চারি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে 
মধবাচার্ধ, প্রচারিত মতটিই ব্রঙ্গ-সম্প্রদায়ের মত বলিয়া! গৃহীত । মধবাচার্য 
রামাছজাচার্ধের কিছু পরবর্তী কালের লোক। এই মধব-স্পাদায়ও প্রী-সম্প্রদায়ের 
ম্যায় লক্ষ্লীবাদকে মোটামুটি মানিয়। লইয়াছেনএবং লক্ষমী-নারায়ণকেই উপান্তরূপে 
গ্রহণ করিয়াছেন। এই মতে ব্রহ্মের “অঘটিত-ঘটন-পটীয়সী” অচিস্ত্যশক্তি 
রহিয়াছে,পরমাত্বার মধ্যে এই শক্তিই লক্ষ্মী নামে খ্যাত এবং ব্রহ্মাদিদেবতা হইতে 
ইনি নিরবধিকা।১ শক্তি চতুবিধা__-অচিস্ত্যশক্তি, আধেয়শক্তি, সহজশক্তি ও 
পদশক্তি ) ইহার ভিতরে অচিস্ত্যশক্তিই হইল 'পরমেশ্বরে সম্পূর্ণ” । পরমাত্বার 
ভিতরে অচিস্ত্যশক্তি দ্বারা ঘটনীয় কোন কার্য থাকিতে পারে না! এ-রূপ "মনে 
কর| উচিত নহে; কারণ শ্রুতিতেই আছে, তিনি আসীন থাকিয়াও দুরে গমন 
করেন, অণু হইয়াও মহৎ-_-এইরূপে সমস্ত বিরুদ্ধধর্মই তাহাতে সম্ভব । অচিস্ত্য- 
শক্তি দ্বারাই ইহা সম্ভব হইয়! থাকে । এই রম বা লক্মীই হইলেন অনিস্ত্যশক্তি। 
রম! ব! লক্্মীই কিন্তু ব্রন্মের সমস্ত অচিস্ত্যশক্তির প্রতিমুতি নছেল; পরমাত্মশক্তির; 
অপেক্ষায় অনস্তাংশ ন্যুনা হইল লক্ষ্মীশক্তি,আবার লক্ষীশক্তির অপেক্ষায় কোটিওণ 
ন্যুন৷ হইল ব্রক্গাদি-শক্তি ।* অগ্নি, বায়ু, পৃথিবী প্রভৃতির অভিমানী দেবগণ 
এই অঠচিস্ত্যশক্তিরই অণু-পরমাণু অংশমাত্র।* লক্ষ্মী আর বিষুণ একেবারে এক 
না হইলেও বিঝুর যেমন নিত্যযুক্ত, সেই পরমাস্থা বিষ্ণুর ন্যায় তদ্তার্য! নানার পা 
লক্ষ্মীও নিত্যমুক্ত1|৪ অনার্দিকালে ভগবৎসম্বন্ধ-হেতুই লক্ষ্মীর এই নিত্যমুক্ততৃ ।« 
এই উভয়েই অনাদি এবং নিত্যমুক্ত, উভয়েই অমৃত এবং নিত্য, সর্বগত। 
জগতের সবকিছুর “ঈশানা+ যে বিষ্ণু-পত্রী শ্রী, তিনি উপাসিত। হইলেই মুক্তিদ। 
হন। ইনি চপলা, অস্থিকা, হী; অব্যক্ত! এই শক্তি স্ষ্টির সহিত আবার 
অতিম্নরূপ1 হুইয়া অষ্ট-মৃততিতে বিরাজ করেন ; তিনিই আবার চিন্রুপা, অনপ্তা, 
অনাদি-নিধন। পর1।* 


১ মধ্বসিদ্ধান্তনার-_পদ্মনাভকৃত ( বোদ্বাই-নির্ণয়-দাগর প্রেসে পুথি আকারে ছাপা) 
১৩ (থ) পৃষ্ঠা | 

২ এর, ১৪ (ক) পৃষ্ঠ! । 

৩ খর, ১৪ (ক) ; এই প্রসঙ্গে ২৬ (থ) পৃষ্ঠাও দ্রষ্টব্য । 

৪ পরমাত্মবন্গিত্যযুক্ত। তত্ভারধা নানারপা! । ৭১ সুত্র । 

€ অনাদিকালে ভগবৎসন্বম্থিত্বাদ্‌ যুজ্যতে নিত্যমুক্তত্বং তন্যাঃ | 


৭১ সুত্রের বিবৃতি । 
৬ প্র; ২৭ (ক) পৃষ্টা । 


শ্রীরাধার ব্রমবিকাশ-_দর্শনে ও সাহিত্যে ৯৩ : 


এখানে অবস্ত বল! যাইতে পারে, পরমাত্বা যখন নিত্যমুক্ত তখন তাহার 
পরম্পর-সম্ভোগের দ্বারা হুখাতিব্যক্তির কোন প্রয়োজন নাই বলিয়া! তাহার এই 
পতি-ভার্ধা-রূপত্বও অধুক্ত। তাহার ত" শ্ব-রমণেই আনন্দ । ইহার উত্তরে 
বল! হইয়াছে যে, তিনি 'স্বরমণ' হইলেও অনুগ্রহ দ্বারা তিনি স্ত্রীরূপ নিজের 
ভিতরেই প্রবেশ করিয় ব্বপাস্তরের দ্বারা নূতন রতি লাত করেন। পুরুষ-স্ত্রী-_ 
পতিভার্য! রূপে যে অন্টোন্ততঃ রতি আসলে তাহা নিজের ভিতরেই, অন্ততঃ 
কিছুই না; ম্ুতরাং তিনি যখন রমার সহিত রমণ করিয়াছেন তখনও তিনি 
আত্মরূপেই বর্তমান ছিলেন, স্ত্রীরূপে নছে। নুখাত্মা বিষুর অন্ত সঙ্গে রমণ নাই, 
অন্তরে রতি নাই ; সুতরাং রমার সহিতধে রমণ সেখানে রম! শুধুয়াত্র রতিপাত্রতা 
লাভ করিয়াছেন। বিষুণর কখনও অন্য হইতে রতি নাই বলিয়া রমার কখনও 
রতিদাতৃত্ব নাই।১ পরমাত্মার স্তায় লক্ষীও নানাব্বপা। শ্রী, ভূ, ছর্গ1, অভ, শী, 
হী, মহালক্ী, দক্ষিণা, সীতা, জয়ন্তী, সত্যা, রুকিণী ইত্যাদি ভেদে তিনি বহু- 
আকার! । ইহার ভিতরে আবার “দক্ষিণা” রূপেরই শ্েষ্ঠত্ব, কারণ, এই 
দক্ষিণাতেই পরযাত্মসভোগের প্রথম ন্ুখাভিব্যক্তি। আদি নুখাতিব্যক্তির 
স্কান বলিয়াই দক্ষিণার বিশিষ্টত1। পরমাত্মার স্তায় লক্ষমীও জড়দেহরহিতা। ।* 
বহ্ধা-রুদ্রাদি সকলে শরীর রক্ষা! করে বলিয়! ক্ষর, অক্ষরদেহত্বহেতু লক্ষ্মী হইলেন 
অক্ষর, তাহার হইল চিদ্দেহকায়। লক্ষমীও তাই অপ্রাক্কতা । পরযাত্মার স্তায়, 
লক্ষমীও সর্বশব্ববাচ্যা |৪ প্রক্কৃতিসম্বদ্ধে আলোচনার ভিতরে দেখিতে পাই, 
প্রকৃতির ছুইটি রূপ রহিয়াছে, একটি জড় পরিবর্তনশীল, আর একটি হইল নিত্য 
এবং মুক্ত-স্বর্ূপ। এই নিত্য যুক্ত-ন্বরূপই (শুদ্ধসত্্ব) হইল অপ্রাকৃত তত্বের 


১ তদুক্তমৈতরেয় ভাষ্যে 
এবমন্যোন্যতে। বিষুরতঃ স্বশ্মিন্‌ নবান্যতঃ। 
রময়। রমমাণোহপি তন্থে নৈব স্ত্িয়াত্মনা ॥ 
রমতে নান্যতঃ কাপি রতিধিক্চো; হখাত্মনঃ | 
রময়া রমণং তল্মাদ্রমায়৷ রতিপাত্রতা ॥ 
নৈবাস্ত। রতিদাতৃত্বং বিষে! নহান্যতো ' রতিঃ ॥ 

প্র, ২৭ (খ) পৃষ্ঠ ৷ 

২ প্র ২৩ (খ)-২৪ (ক)। 

৩ এ ৭২শুত্র। 

৪ এ, ৭৩ হুত্র। 


৯৪ শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ-_দর্শনে ও সাহিত্যে 


তাৎপর্য 4 প্রকৃতির যেমন এই একটি নিত্যমুক্ত লক্ষ্যাত্বক স্বরূপ আছে, ত্রিগুণ 
এবং পঞ্চভূতেরও তেমনই বিশুদ্ধ নিত্যমুক্ত একটি লন্দ্যাত্বক শ্বক্ধপ আছে। এই 
লক্ষ্যাত্বক ত্রিগণ এবং পঞ্চভূতের দ্বারাই বৈকু্ঠধাম এবং তৎস্থিত যাহা কিছু 
সকলেরই স্থষ্টি। বিশুদ্ধ সত্ব, রজ, তমের দ্বারাই দেবত| ও মুক্ত পুরুষগণের 
সুষ্টিস্বিতি-বিনাশ সাধিত হুইয়! থাকে । ব্যোম-আকাশাঁদির যেমন একটি 
অনিত্য রূপ রহিয়াছে তেমন একটি লক্ষ্যাত্মক (শুধু লক্ষ্যাত্মক নয়, ইহা “ঈিশ্বর- 
লক্ষ্যাত্বক') রূপ রহিয়াছে ; বায়ুরও নিত্য-প্রাণাদিব্ধপ লক্ষ্যাত্বক স্বরূপ রহিয়াছে। 
সলিলেরও এইভাবে লক্ষ্যাত্বক রূপ রহিয়াছে । প্রকৃতি এবং পরমব্যোম এতদু- 
ভয়ের মধ্যে বিরজ! নদীর কথা এবং মগ্ভসরোবরাদির কথা পুরাণাদিতে পাওয়া 
যায়। ইহার সকলেই লক্ষ্যাত্বক। আবার ছান্দোগ্যভাষ্ম মতে লক্ষ্মী মুক্ত 
জীবগণের পক্ষে কামরূপা বলিয়! তাহার উদকাত্মকত্বই যুক্তিযুক্ত১ । আবার 
ভগবল্লোক বৈকুগ্ঠাদিতেও পৃথিবী রহিয়াছে ( নতুব! সেখানে পুরী, গৃহদ্ধারাদি 
সম্ভব হইত কিন্মপে ?)) সেই পৃথিবীও মুক্তম্বভাবা এবং লক্ষ্যাত্মিকা ৷ ঈশ্বর 
এবং লক্ষ্মীর মধ্যে নিত্য মধুর রসের অবস্থিতিৎ | এই ঈশ-লক্ষীরও জ্ঞান আছে, 
তাহ! সর্বদাই প্রত্যক্ষ, কখনও অনুমিত ব1 শাব্ব নহে । মোটের উপরে দেখিতে 
পাই, প্রাকৃত স্ষ্টির ভিতরে যাহ! কিছু আছে তাহার সকলই নিত্যশুদ্বমুক্ত 
রূপে বৈকুণ্ঠে ঈশ-লক্্মীর ভিতরে রহিয়াছে । 

চতুর্বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মধ্যে রুদ্র ও সনক সম্প্রদায়ের মধ্যে আমরা লক্ষ্মীর 
স্থলে শ্ীরাধিকার আবির্ভাব দেখিতে পাই । গোঁড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে এই রাধাতত্বের 
সম্যক্‌ স্ষুরণ। এখন আমরা এই রাধাতত্বেরই অনুসরণ করিব। 


১ মুক্তানাং কামরপাছুদকাত্মকত্বং যুক্তমূ। ত্র, ৫০ (থ) পৃষ্ঠা |... 
২ ঈশলক্স্যোমধুরররসঃ এ, ২১৫ হুত্র। 


“অপ্তম অধ্যায় 


ভ্রীরাধার আবির্ভাব 


শ্ীরাধ৷ সম্পর্কে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া আমর! আলোচনার ছুইটি দিক্‌ 
দেখিতে পাইতেছি, একটি তত্বের দিক্‌, আর একটি হইল ইতিহাসের দিকৃ। 
ধর্মমতের সহিত ঈষৎ তত্বাশিত ভাবে শ্রীরাধার সংমিশণ দেখিতে পাই গ্রীষটীয 
দ্বাদশ শতাব্দী হইতে ) তত্বরূপে শ্রীরাধার পরিপূর্ণতা বৃন্দাবনবাসী গোঁড়ীয়, 
বৈষ্ণবগণের ধ্যানে ও মননে । কিন্তু কাব্যাদিতে শ্রুরাধার উল্লেখ বহপূর্ব হইতেই 
পাওয়া যায়। 

পুরাণাদির ভিতরে আজকাল নানাতাবে রাধার উল্লেখ পাওয়া! যাইতেছে; 
কিন্ত আমর! আমাদের পরবর্তী আলোচনায় প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিব, 
বিশেষ কোন দার্শনিক মত বা তত্বযতের অবলম্বনে রাধাবাদের উৎপত্তি হয় নাই; 
রাধাবাদ মুখ্যতঃ পুরাণযূলকও নহে। আমাদের বিশ্বাস, পুরাণে রাধার যত 
উল্লেখ আধুনিক কালে দেখিতে পাই তাহ! অধিকাংশই অর্বাচীন কালের যোজন] ; 
এ-সম্বন্ধে তথ্য ও যুক্তির অবতারণা আমর! বিস্তারিত তাবে যথাস্থানে করিব | 
রাধা সম্বন্ধে আমাদের নিকট যাহ! কিছু প্রাচীন তথ্য রহিয়াছে তাহাতে মনে হয় 
সাহিত্যকে অবলগ্বন করিয়াই রাধার আবির্ভাব ও ক্রমপ্রসার ; সাহিত্যাদি 
হইতে উজ্জবলরসের মাধ্যমে রাধার ধর্মমতের ভিতরে প্রবেশ। ধর্মমতে একবার 
প্রবেশের পর রাধার তত্বরূপটি একটু একটু করিয়া বিকাশ লাত করিতে লাগিল। 
এই তত্বের বিকাশে রাধ! সত্যই 'কমলিনী' ; অর্থাৎ দ্বাদশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত 
বিষু-শক্তি সম্ধন্ধে খাহ! কিছু বিশ্বাস, চিন্ত। ও মতামত, সেই উর্বর ভূমির উপরে 
যেন উপ্ত হইয়াছিল এই অনন্ত বিচিত্রমধুর রাধার বীজ, সেই বীজ পুরাতন ভূমি 
হইতে উপজীব্য মংগ্রহ করিয়! আপনার নবধর্মে নিত্যনব সৌন্দ্যেও মাধূর্যে প্রকাশ 
লাভ করিয়া গৌড়ীয় বৈষবধর্ে পূর্প্রস্ফুটিত হইয়| উঠিল। আমর! এই রাধা- 
বাদ্দের আলোচনায় তাই প্রথমে সাহিত্যাদিতে রাধার প্রাচীন উৎসের সন্ধান 
করিব) তারপরে মুখ্যতঃ বৃন্দাবনের গোস্বামিগণের মত অবলম্বন করিয়া রাধা- 
তত্ব কিভাবে কতথানি পূর্বালোচিত শক্তিতত্বের উপরে গ্রথিত এবং এ বিষয়ে 


৯৬ শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ-_দর্শনে ও সাহিত্যে. 


গৌড়ীয় গোস্বানিগণ এবং বৈ কবিগণই বা কোথায় কিভাবে কতটুকু অতি 
নবন্কের সঞ্চার করিতে পারিয়াছেন তাহার আলোচনা করিব । 


(ক) রাধা-কষ্জের জ্যোতিব-তত্বব্ূপে ব্যাখ্যা 


কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন, রাধাক্ষ্চতত্ববে মূলতঃ কোনও ধর্মতত্ব ছিল 
না, ইছা মূলতঃ একটি জ্যোতিবতত্ব। বিষু হইলেন হুর্য ) বেদে কুর্য অর্থে “বিষুঃ” 
শব্দের প্রয়োগ প্রসিদ্ধ | এই হূর্যরূপ বিষ্ুুই প্রভাত, মধ্যাহ ও সন্ধ্যা এই ত্রিপাদে 
পরিক্রমণ করেন। ইহা হইতেই ব্রিপাৎ বামন অবতার এবং শ্বর্গ, মর্ড্য, পাতাল 
এই ভ্রিলোকে তাহার তিন পাদক্ষেপের কল্পনা উদ্ভূত হইয়া! থাঁকিবে। কৃষ্ণ 
হইলেন এই বিষ্ণুর অবতার, অর্থাৎ হুর্ের রশ্রিস্থানীয়, বা! প্রতিবিষ্ব। পণ্তিত 
যোগেশচন্দ্র রায় একটি প্রবন্ধে ১ দেখাইবার চেষ্ট1 করিয়াছেন যে, পুরাণাদিতে 
গর্গমূনির ষে বর্ণন! পাওয়] যায় তাহাতে বেশ বোবা যায়, আসলে তিনি ছিলেন 
একজন জ্যোতিষে বিশেষজ্ঞ, এই জন্তই আদিত্য-অবতার কৃষ্ণকে তিনি প্রথমে 
আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিলেন ) তিনিই কৃষ্ণের নামকরণ হইতে আরম করিয়া 
সকল শিক্ষাদীক্ষার ভার গ্রহণ করেন। কৃষ্ণ হইল হুর্য-প্রতিবিম্ব, গোপী তারকা ।* 
ব্রজের কৃষ্ণের জম্ম হইতে আরম্ভ করিয়া যাহাকিছু অলৌকিক লীল! সকলই 
হইল সৃর্যপ্রতিবিহ্ব এবং তারকাগণকে লইয়!। কৃষ্ণের রাসলীলাকে জ্যোতিষিক 
ব্যাখ্যা দিয়া যোগেশ বাবু বলিয়াছেন, _“রাধানাম পুরাতন এবং বিশাখা নক্ষত্রের 
নামাস্তর ছিল। কৃজ্ঞ-যুর্বেদে বিশাখা, অন্ুরাধ! ইত্যাদি নক্ষজ্ের নাম আছে। 
রাধার পর অনুরাধা । অতএব বিশাখার নাম রাধা । অথর্ব বেদে “রাধো বিশাখে” 
এই স্পষ্ট উক্তি আছে । বিশাখ! নাম হইবার হেতু এই । এই নক্ষত্রে শারদ 
বিষুব হইত, বৎসর ছুই শাখায় বিভক্ত হইয়া! যাইত। ইহা শ্রী-পু ২৫*০ অন্দের 
কথ1। বোধহয় ইহার পুর্বে নক্ষত্রের নাম রাধ! ছিল । রাধ! অর্থে সিদ্ধি। এই 
নাম কেন হইয়াছিল তাহা৷ বলিতে পারা যায় ন7া। আরও অনেক নক্ষব্র-নামের 
সার্থকতা বুঝিতে পারা যায় না। কালক্রমে রাধা ও বিশাখা একত্র হইয়া 
গিয়াছে । মহাভারতে কর্ণের ধাত্রী-মাতার নাম রাধা, এবং কর্ণ রাধেয় নামে 
সন্বোধিত হইতেন।” 


১ ভারতবর্ধ, মাঘ। ১৩৪০ | 
২ 'গো' শবের এক অর্থ “রশি ১ হতয়াং ছুর্ধই 'গোপ', আর তারক] হইল 'গোপগী"। 


শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ- দর্শনে ও সাহিত্যে ৯৭ 


“কান্তিকী পুণিমায় কুর্য বিশাখার দিকে, বিশাখায় থাকে, রাধার সহিত হৃর্ষের 
মিলন হয়, কিন্ত অদৃশ্ত। একদ! তার! ও হূর্য দৃষ্টিগোচর হইতে পারে লা। 
প্রাচীনেরা মনে করিতেন সুর্যের রশ্মিতেই তারার তারাত্ব, চন্দ্রের চন্দ্রিক । গো 
রশ্মি, গোপ কষ, গো-পী তারা । কবি কৃষ্ণ-রবিকে রাস-মধ্যস্থ ও গোপী- 
তারাকে মগুলাকারে সাজাইয়াছেন। চন্দ্র পুংলিঙ্গ না হইলে তিনি এই নামেই 
রাধার প্রতি-নায়িক1 হইতে পারিতেন। কারণ পুণিমাতে চন্দ্র রবির বিপরীত 
দিকে থাকে। প্রতিনায়িকার নিষিত্ত ইদানীং বলীয় কবিকে চন্দ্রাবলী নাম 
নির্মাণ করিতে হুইয়াছিল। অমাবস্তার রাত্রে চন্দ্-স্র্যের মিলন হয়, কৃষ্ণ 
গোপনে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে গমন করেন।” যোগেশ বাবু এ সম্বন্ধে আরও দেখাইয়া- 
ছেন, রাধ। বৃষভাম্থর (অপত্রংশে বৃখতান্গু, বুক-ভাহু) কন্ধ। | বুষভাহ্ হইল বৃষ- 
রাশিস্থ ভানু, রশ্মি। কৃত্তিক! বৃষরাশিতে অবস্থিত। রাধার জননীর নাম 
কৃত্তিক! হইবার কথা, পন্মপুরাণে নামটি আছে “কীতিদ1” | রাধার শ্বামীর নাম 
আয়ন (পরে আয়ান ) ঘোষ। “অয়নে ভবঃ আয়নঃ” ; অয়নে, উত্তরায়ণ দিনে 
জন্মহেতু আয়ন। তখন উত্তরায়ণ ফলশৃন্ত নপুংসক হইল । ' এই সকল নান! 
ভাবে বিচার করিয়! যোগেশবাবু দিদ্ধাস্ত করিয়াছেন, কতকগুলি জ্যোতিবতত্ত্বই 
কবিকল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রূপকধর্মী হইয়! উঠিয়াছে। পরবর্তা কালের 
লোকেরা পৌরাণিক যুগের এই জ্যোতিষতত্বটি আস্তে আস্তে ভুলিয়া গিয়া 
রূপকটাকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং এইভাবেই রূপকাশ্রয়ে বহু-, 
পল্লবিত রাধাকুষ্ণ লীলোপাখ্যানের উদ্ভব হইয়াছে । যোগেশবাবুর বিচারে 
আমরা পুরাণাদিতে যে ব্রজের কৃষ্ণের উল্লেখ পাই তাহার কাল হইল খ্রীষ্টপুর্ 
তৃতীয় শতক এবং রাধার কাল হইল খ্রীষ্টাব্দ তৃতীয় শতক । 

রাধাকুষ সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় যোগেশবাবুর মত প্রণিধানযোগ্য বটে । বৈদিকধুগের 
বিষ্ণুর সুর্যের সহিত সম্পর্ক অনম্থী কার্য । পরবতাঁ কালে দেখিতে পাই, রাধার 
সীগণের মধ্যে বিশাখা" একজন প্রধান। তাহ! ছাড়। সখীগণের ভিতরে 
“অনুরাধা” লেলিতা),জ্যেষ্টা, চিত্রা, ভদ্র! প্রভৃতির নাম পাইতেছি। ব্রজদেবীগণের 
মধ্যে একজনের নাম তারক! (ভবিম্ঘোত্তর ও স্কান্দসংহিতা মতে, জীবগোস্বামীর 
শ্ীকুষ্ণসন্দর্ভে ধৃত )। চন্দ্রাবলীর (চন্দ্র?) অন্ত নাম পাইতেছি সোমাভ। ঃ 
চন্দ্রের সহিত সোমাভা নামের সম্বন্ধও লক্ষণীয় । এই রাধা এবং সখীগণ ছাড়াও 
দেখিতে পাই, কৃষ্ণের পরিবারের কয়েকজন স্ত্রীও কয়েকটি প্রসিদ্ধ নক্ষত্রের নাম 
গ্রহণ করিয়াছিলেন ; যেমন বন্থুদেব-পত্ধী রোহিণী, বলদেব-পত্বী রেবতী, কৃ্ঃ-. 

প 


৪ 


৯৮ শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ-দর্শনে ও সাহিত্যে 


ভর্গিনী চিত! (ভদ্র) প্রস্ৃতি। এই সকল দৃষ্টে মনে হয়, পৌরাণিক যুগে বণিত 
কৃষ্ণলীলার মূলেও উপরি-উক্ত বিবিধ প্রকারের জ্যোতিষতত্বের অনেক প্রভাব 
থাকা সম্ভব ; কিন্ত এবিষয়ে আরও অনেক স্পষ্ট তথ্য না পাইলে গোপীগণ ও 


'রাধাকে লইয়! কুষ্ণ-প্রেমের যে সমৃদ্ধ উপাখ্যানাবলী তাহ! সবই কতগুলি 


জ্যোতিনতত্বের বূপকাশ্রয়ী রূপমান্র একথা! এখন সম্পূর্ণরূপে মানিয়। লওয়া শক্ত । 
তবে শ্রীন্নপ গোস্বামীর নাটকাদি পাঠ করিলে বেশ বোঝ! যায়, রাধার যে এই 
একট! তারকান্প রহিয়াছে তাহার সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তাহার 
কবিজনোচিত সালস্কৃত বর্ণনার ভিতরে ইহার বহু সন্ধান মেলে || ললিতমাধবে 
নয অঙ্ক) দেখিতে পাই, রাধার অপর নাম তার!,__“তারা নাম লোওত্বর 
কণ্ঈআ”। অন্তত্রও রাধাকে লইয়! একটি চমৎকার শ্লেষ দেখিতে পাই-_ 

দহ্থুজদমনবক্ষঃপুফরে চারুতারা 

জয়তি জগদপূর্বা কাপি রাধাভিধানা। 

প্রহথুজদমন শ্রক্কষেের বক্ষ-ন্ূপ আকাশে যে রাধা নামে একটি জগদপূর্বা 

চারুতারা--তাহারই জয়।” বিদঞ্চমাধব নাটকে সুত্রধার-শ্লোকে দেখিতে পাই-_ 

সোইয়ং বসস্তসময়ঃ সমিয়ায় যন্মিন্‌ 

পুর্ণং তমীশ্বরমুপোচ নবাহুরাগম্‌। 

গুঢ়গ্রহ! রুচিরয়া সহ রাধয়াসৌ 

রঙ্গায় সঙ্গময়িতা নিশি পৌর্ণমাসী ॥ 
এখানে দেখিতেছি বৈশাখপুণিমায় রাধা বা! বিশাখা নক্ষত্রের সহিত পুণিমার 
আবির্ভাব ;১ পক্ষান্তরে কৃষ্ণমিলনের জন্ দেবী পৌর্ণমাসীর সহিত রাধিকার 
আবির্ভাব। এরূপ দৃষ্টান্ত ব্ূপ গোম্বামীর রচনায় আরও অনেক আছে।* ই! 


১ প্রতি বৈশাথপুণিমায়াং প্রায়! বিশাখানক্ষত্রস্ত স্ভবাৎ্ ।__বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর টাক।। 
২ তুলনীয় বৃন্দে রাধামনুুরুধ্যমানেন বিধুনৈৰ মধুরীকৃতেয়ং 
মাধবীয়৷ পৌর্ণমাসী । -__দানকেলীকৌমুদী । 
আবার ৮ 
ললিত! | মহ ব্বাহরেহি বুন্দে পহেলিঅং দিব্বপ্লহেলি বিগ্লাগে। 
পিঅসহি কিমহিকৃখাএ লকৃথিজ্ঞই মাহবে! ভুজণে । 
বৃন্দা। সহি রাধাভিখ্যয়া। 
কৃষ্ণ । যুক্তমিদং যহ্বশাখপর্যায়ৌ মাধবরাধো৷ 1__বিদপ্ধমাধব, ৭ম অন্ক। 


শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ -দর্শনে ও সাহিত্যে ৯৯ 


ব্যতীত এই সকল নাটকাদিতে আরও একটি জিনিস লক্ষ্য করিতে পারি, রাধা 
বহুস্থানেই হুর্যোপাসিকা। শ্রদ্ধেয় বি্ভানিধি মহাশয় “চন্ত্রাবলী' সম্বন্ধে উপরে 
যে কথা বলিয়াছেন তাহার সহিত রূপ গোস্বামীর নিয়োদ্ধত গ্লোকঘয় মিলাইয় 
লওয়। যাইতে পারে__ 
পন্মা। হুল! সচ্চং ভণাসি। তথাহি-_ 
বিজ্জোদস্তী রাহ! পেকৃখিজ্জই তাৰ তারআলীহিং। 
গঅণে তমালসামে ণ জাব চন্দাঅলী পফুরই ॥ 
ললিতা | (বিহস্ত সংস্কতেন) 
সহ5রি বুষভান্ুজায়াঃ প্রাহূর্ভাবে বরত্বিষোপগতে। 
চন্দ্রাবলীশতান্তপি ভবস্তি নিধূতিকাস্তীনি ॥১ 


(খ) বিবিধ পুরাণাদিতে রাধার উল্লেখ 


বিবিধ পুরাণে বিবিধ প্রসজে আমর! রাধার উল্লেখ পাই / কিন্ত ইহার ভিতরে 

বিশেষভাবে লক্ষণীয় জিনিস এই যে, যে পুরাণখানিতে শ্রীরুখ্চের ব্রজলীল। 
সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত এবং মধুরভাবে বণিত হইয়াছে এবং যে পুরাণখানি রাধাতস্ 
এবং কৃষ্ণরসতত্ব-স্কাপনে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের প্রধান অবলম্বন, সেই ভাগবত- 
পুরাণে রাধার স্পট কোন উল্লেখ নাই । কিন্ত তাহা হইলেও গৌড়ীয় গোম্বামিগণ* 
ভাগবতের ভিতরেই রাধাকে আবিষ্কার করিয়াছেন । ভাগবতের দশম স্কষ্ধে রাস- 
লীলার বর্ণনার ভিতরে দেখিতে পাই, রাসমগুল হইতে কৃষ্ণ তাহার একজন 
প্রিয়তম! গোপীকে লইয়া অস্তহিতা হুইয়াছিলেন এবং অন্ঠান্য গোপীগণের 
অন্তরালে সেই প্রিয়তমা গোপীকে লইয়া বিবিধতাবে ক্রীড়া করিয়াছিলেন । 
কৃষ্ণকে অনুসন্ধান করিতে করিতে বিরহাতুরা গোগীগণ বুন্দাবনের এক বন* 
প্রদেশে শ্রীকুষ্ণের ধবজবভাক্কুশাদি-যুক্ত পদচিহ্কের সহিত আর একটি ব্রজবধূর 
পদচিন্ধ দেখিতে পাইল এবং সেই পরম সৌভাগ্যবতী কৃষ্ণপ্রিয়তমার উদ্দেস্তে 
বলিয়াছিল-_ 

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্‌ হরিরীশ্বরঃ | 

যন্নো! বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতে। যামনয়দ্তরহঃ ॥ (১০।৩০।২৪) 


১ বিদগ্ধমাধব, ৭ম অঙ্ক। 


১০৪ শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ-_-দর্শনে ও সাহিত্যে 


“ইস্বা! কর্তৃক (এই রমণী কর্তৃক) নিশ্চয়ই ভগবাণ্‌ ঈশ্বর হরি আরাধিত হইয়াছেন, 
যে জ্জন্ত গোবিন্দ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীত হইয়! ইহাকে এই নিস্ভৃত 
স্বাদে আনয়ন করিয়াছেন ।* এই 'অনয়ারাধিতঃ' কথাটির ভিতরেই রাধার 
সন্ধান মিলিয়াছে।১ সনাতন গোম্বামী এবং জীব গোস্বামীকে অনুসরণ করিয়! 
কুষ্জদ্াস কবিরাজ মহাশয়ও চরিতামূতে বলিয়াছেন-_- 
কষ্ণবাঞ্ছাপৃতিরূপ করে আরাধনে। 
অতএব রাধিক! নাম পুরাণে বাখানে ॥ আদি, ৪ 
রাধ, ধাতু এখানে 'পরিচরণ” ব| 'সেবন” অর্থে গৃহীত হইয়াছে । আমর! 
পুর্বে দেখিয়া আগিয়াছি, পরিচরণ ব! সেবন অর্থে “শ্রি” ধাতু হইতেই শ্রী-শব্বেরও 
ব্যাখ্য। করার চেষ্টা হইয়াছে । অবশ্ত ভাগবতকার এখানে কৃষ্ণ-প্রিয়তম| এক 
প্রধান! গোপীর উল্লেখ করিলেন এবং আকারে-ইঙ্গিতে তাহার রাধা নামের 
আভাষ দিলেন, কিন্ত স্পষ্ট করিয়! রাধ! নামটির এই প্রসঙ্গে কেন উল্লেখ করিলেন 
ন! সে বিষয়ে সংশয় হইতে পারে এবং এ সংশয়ও স্বাভাবিক যে কক্ণপ্রিয়! প্রধান 
গোীর রাধ! নামটি হয়ত ভাগবতকারের পরিচিত ছিল ন।।২ কিন্ত রাধ! নাম 
ভাগবতকার ব্যবহার করুন আর ন1! করুন, গোপীগণের মধ্যে একজন গোপী যে 
কষণের প্রিয়তম] ছিল এই সত্যটি ভাগবতের রাস-বর্ণনায় খুব স্পষ্ট হইয়া 
উঠিয়াছে। কৃষ্ণের গোপীগণসহ বৃন্দাবনলীলার অবতারণা প্রথম পাওয়া যায় 
$খিল-হরিবংশে ))এই হরিবংশের বিষুপর্বের বিংশ অধ্যায়ে সংক্ষেপে গোপীগণসহ 
| শ্রীকঞ্চের রাস-লীলা বণিত হইয়াছে ; সেখানে কোন প্রিয়তমা প্রধানা গোগীর 


১ এখানে 'অনয়! আরাধিতঃ" বা 'অনয়। রাধিতঃ' এই ছুই রকম পাঠই গ্রহণ করা যাইতে 
পারে ; উভয় পাঠেই অবশ্থ অর্থ একই; শ্রীধর স্বামী এই শ্লোকের টাকার কিছুই বলেন নাই; 
কিন্তু সনাতন গোস্বামী তাহার বৈষধুবতোষণী টীকায় ৰলিয়াছেন,__-“অনয়ৈব আরাধিতঃ 
আরাধ্য বশীকৃতঃ ন ত্বম্মাভিঃ। রাধয়তি আরাধয়তীতি রাধেতি নামকারণঞ্চ দণিতং।” 
বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলিয়াছেন,_«নূনং হরিরয়ং রাধিতঃ। রাধাং ইতঃ প্রাপ্তঃ” ইত্যাদি। 

২ কিন্ত এ সন্বন্ধেবিশ্বনাথ চক্রবর্তী তাহার টাকায় বলিয়াছেন, গোপীগণ পদচিহ্ন দ্বারাই 
এই কৃষ্ণ-প্রিয্ল! বিশেষ গোপীকে বুষভামুনন্দিনী বলিয়! চিনিতে পারিয়াছিল ; কিন্তু চিনিয়াও 
বাহিরে যেন চেনে নাই এইরাপ অভিনয়চ্ছলেই যেন রাধার হুহৃদ্গণ তাহার নামটি চাপির! 
শিয়াছে এবং এই নামনিরুক্িত্বারা রাধার সৌভাগ্যই ব্যঞ্রিত করিয়া তাহারা 'অনয়া রাখিতঃ' 
প্রভৃতি কথা. বলিয়াছে।-_-পদচিহ্ৈরেব তাং শ্রীবৃষতানুনন্দিনীং পরিচিত্যান্তরাশ্বস্তা বহুষিধ- 
গোগীজনসঙ্ঘটে তত্র বহিরপরিচয়মিবাতিনযস্তাস্তন্তাঃ হুহৃদস্তমামনিরক্তিদ্বারা! তশ্তাঃ নৌভাগ্যং 

সহ্হাছরদনৈব | 


শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ- দর্শনে ও সাহিত্যে ১৩১ 


উল্লেখ বা আভাষ নাই। কিন্তু প্রাচীন পুরাণগুলির অন্ততম বিষুপুরাণে 
বিষয়বস্ত ও বর্ণনার দিক হইতে ভাগবতপুরাণের একেবারে অস্থরূপ রাষ-বর্ণন। 
রহিয়াছে এবং এখানেও সেই প্রিয়তম! 'কৃতপুণ্য। মদালসা” গোগীর উল্লেখ 
পাইতেছি। এখানে “অনয়ারাধিতঃঃ প্রভৃতি শ্লোকের পরিবর্তে নিয়লিখিত 
শ্লোকটি পাইতেছি-_ 
অন্রোপবিশ্য সা তেন কাপি পুশ্পৈরলন্কৃত। | 
অন্যজন্মনি সর্বাত্ব! বিষ্তুরভ্যচিতে! য়! ॥ ০।১৩।৩৪ 
"এইখানে বসিয়। সেই রমণী সেই কৃষ্ণ কর্তৃক কোনও পুণ্পের দ্বারা অলঙ্কৃত। 
হইয়াছে, যে রমণী কর্তৃক অগ্তজন্মে সবাত্বা বিধু অভ্যচিত হইয়াছেন।” এখানে 
'রাধিত' বা 'আরাধিত' শব্দটির পরিবর্তে 'অভ্যচিত' কথাটি পাইতেছি। অন্য 
পুরাণাদিতে রাসের এইজাতীয় বর্ণন। ব। কোনও কৃষ্ণপ্রিয়। বিশেষ গোপীর উল্লেখ 
পাই না। 
পন্পপুরাণের একাধিক স্থানে রাধার নাম রহিয়াছে । রূপ গোস্বামী তাহার 
উজ্লনীলমণি গ্রন্থে এবং কষ্ণদাস কবিরাজ তাহার চৈতত্ত-চরিতামুতে পদ্সপুরাণ 
হইতে রাধার উল্লেখ উদ্ধৃত করিয়াছেন।১ কিন্তু পন্সপুরাণ হইতে গোম্বামিগণ 
একটি আধটি শ্লোক উল্লেখ করিয়াছেন, আর অধুনা-প্রচলিত পদ্মপুরাণের 
বিভিন্নাংশে রাধা-নামের প্রায় ছড়াছড়ি দেখিতে পাইতেছি ; ইহাতেই আমাদের 
২শয়াচ্ছন্ন মনে বিষয়টি আরও জটিল আকার ধারণ করে। আরও একটি জিনিস, 
লক্ষ্য করিতে পারি। পদ্মপুরাণে গোপীগণ-সহ বুন্দাবনলীলার কোন বর্ণনাপ্রসঙ্গে 
এই রাধার উল্লেখ পাইতেছি ন1$ প্রায় উল্লেখই এখানে সেখানে বিক্ষিপ্তভাবে 
পাইতেছি। পন্পুরাণের স্বর্গণ্ডে জয়স্তী-ব্রতমাহাত্ম্-খ্যাপন প্রসঙ্গে একবার 
রাখাষ্টমী-ব্রতের উল্লেখ পাই ।২ তৎপরে চত্বারিংশ-সগেঁ রাধাষ্টমী-ত্রতের মাহাত্ম্যই 
আখ্যাত হইয়াছে । এই রাধাষ্টমীর সহিত প্রেমান্নষ্গ কিছুই নাই, এই ব্রত 
করিলে গো-হত্যা,ব্রাঙ্মণ-হত্য,স্ত্রীহরণ প্রভৃতি জাতীয় পাপ হইতেও যে অক্েশে 
মুক্তি লাভ কর! যায় এবং অশেষ পুণ্য লাভ করা যায় তাহাই বলা হইয়াছে । 
লীলাবতী নামে এক বারনারীও রাধাষ্টমী-ত্রত করিয়া কি করিয়| বিষ্ণুপুর গোলক 


১ ইহারা পন্মপুরাণ হইতে নিম্নলিখিত ক্লোক উদ্ধার করিয়াছেন £__ 
যথ! রাধা! প্রিয়! বিক্োন্বন্াঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা । 
সর্বগোপীধু সৈবৈক। বিফোরত্যন্তবল্লভ। ॥ 

২ ৩৭।২৮,৪৪ (বঙ্গবাসী) 


১০২ শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ-__ দর্শনে ও সাহিত্যে 


বাসের অধিকারী হইয়াছিল তাহারও বর্ণনা আছে। এই বর্ণনায় আরও জানিতে 
পারি, বিষণ যখন ভূভার-হরণের নিমিত্ত কৃষ্ন্ূপে অবতীর্ণ হইলেন রাধাও তখন 
বিষ্ণুর আদেশে ভূভারহরণ নিমিত্ত পৃথিবীতে অবতীর্ণ! হইলেন। ভাব্রমাসে 
সিত পক্ষে অষ্টমী তিথিতে বৃষভাহুর যজ্ঞভূমিতে দিবাভাগে এই রাধিক] জাতা 
হইয়াছিল।১ কাণ্তিক মাসে রাখা-দ্রামোদরের অর্চনাৎ এবং কান্তিক মাসের 
শেষ পঞ্চ দিবসে বিষু-পঞ্চক ব্রতে রাধাসহ শ্রীহরির পুজার উল্লেখ দেখিতে পাই।* 
পল্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে বিষুণধাম গোলকের বর্ণন! প্রসঙ্গে বল! হুইয়াছে, এই 
গোলকের মধ্যেই গোকুল, আর গোকুলের মধ্যে হরির অধিকৃত প্রো্ঘভাসিত 
ভাম্কর ভবন বিদ্যমান, &ঁ ভবন-মধ্যে নন্দগৃহেশ্বরী রাধা কতৃক আরাধিত। হইয়া 
সমুদিত! হন ।৪ পদ্মপুরাণের পাতাল-খণ্ডে রাধার বন্ুভাবে বহু উল্লেখ পাই। এই 
খণ্ডের ৩৮শ অধ্যায়ে সহশ্রপত্রকমল গোকুলাখ্য মহদ্ধাম ও সেই পদ্মের কোন্‌ দলে 
কৃষ্ণের কোন্‌ লীলাভূমি তাহার বিশদ বর্ণনার পর বল! হইয়াছে,_ সেই কৃষ্ণের 
প্রিয়া আছ্া প্রকৃতি রাধিকা, রাধিকাই কষ্ণবল্পত । সেই রাধিকার কলার 
কোটিকোট্যংশ হইল দুর্গাদি ত্রিগুণাত্মিক দেবীগণ ; এই রাধিকার পাদরজঃম্পর্শ 
হইতেই কোটি বিষু জন্ম গ্রহণ করে।« এই রাধাসহ গোবিন্দ স্বপসিংহাসনে 
সমাসীন। ললিতাদি সখী হইল প্রকৃতির অংশ, রাধিক1 হইল মুল-গ্রকৃতি | অষ্ট 
প্রকৃতি হইল অষ্ট সখী, আর প্রধানা কৃষ্ণবল্লত1 হইল রাধিক11* ইহারই পরবর্তী 
১ ভাদ্রে মাসি সিতে পক্ষে অষ্টমীসংজ্ঞকে তিথো। 
বৃষভানোর্যজ্ঞভূমে। জাতী স। রাধিকা দিব! ॥ ৪০1৪১ 


২ ৪৬৮৯) ৪৭1৭-৮ 


৩ ৪৮৩ 
৪ ১৯৭১১২ 
৫ ততৎপ্রিয়! প্রকৃতিস্বাগ্া রাধিক] কৃষ্ণবল্লভ] | 
তৎকলাকোটিকোট্যংশা দুর্গাগ্যাক্িগুণাত্সিকাঃ ॥ 
তন্তাঃ পাদররজংম্পর্শাৎ কোটিবিষুঃ প্রজায়তে ॥ 
_( কেদারনাথ ভক্তিবিনোদ সম্পাদিত )॥ 
৬ রি সহ 4 9৩ হি ইত! 


টি প্রকৃত্যংশা 58 রাধিকা ॥ 


অষ্ট প্রকৃতয়ঃ পুণ্যাঃ প্রধান! কুষ্ণবল্পভ| | 
'পাতালখণ্ড, ৩৯শ অধ্যায়। 


শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ-_-দরশনে ও সাহিত্যে ১৩ 


অধ্যায়ে দেখিতে পাই, এফদিন নারদ বৃন্ধাবনে বাল-কষ্ণকে দেখিতে পাইয়া 
তাহাকে সাক্ষাৎ ভগবানের অবতার বুঝিতে পারিলেন এবং মনে করিলেন, লক্ষ্মী 
দেবীও নিশ্চয়ই কোন গোপথৃছে অবতীর্ধা হইয়াছেন। খুঁজিতে খু'জিতে তিনি 
তাহ নামক গোপবর্ষের গৃহে গুলক্ষণা গৌরী কল্তা দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন, 
ইনিই কৃষ্ণবল্পতা লক্ষ্মীর অবতার, ইনি মাহেশ্বরী, রমা, আগ্াশক্তি, মৃলপ্রকৃতি, 
ইচ্ছা-ভ্ঞান-ক্রিয়া-শক্তি। অন্তান্র দেখিতেছি, কৃষ্ণ নারদের নিকটে নিজেকে পুংরূপা 
রাধা দেবী বলিয়া পরিচয় দিতেছেন ।১ আবার অন্তর দেখি, এই রাধা “গোপী- 
গণের মধ্যে তণুস্বর্ণপ্রভ1, দিকৃসকলকে স্বীয় প্রভায় বিছ্যুদুজ্ছল! করিয়া গ্যোত- 
মান! ইনি প্রধানরূপা ভগবতী-বাহাদ্বারাঁ এই সকল ব্যাপ্ত হইয়া আছে। 
ইনি স্বষ্িস্থিতি-অস্তরূপা, বিদ্যা বিদ্যা, ত্রয়ী, পরা, শ্বরূপা, শক্তিন্ূপা, মায়ারূপা, 
চিন্ময়ী। ইনিই ব্রহ্গাবিষুশিবাদির দেহ-কাঁরণ-কারণ। ইনিই সেই বৃন্দাবনেশ্বরী 
রাধা-_-সকলের ধারণাধারন্ূপ1 বলিষা রাধা । এই রাধা-বুন্নাবনেশ্বরই হইলেন 
পুরুষ-্প্রকৃতি |* 

রাধা-সম্বদ্ধে পদ্মপুরাণের এই সকল উল্লেখ এবং বর্ণনা! লক্ষ্য করিলে মনে হয়, 
ইহা রাধার কোনও আদিম রূপের পরিচয় নহে । রাধার উৎপত্তি বুন্দাবনের 
প্রেমলীলায়, ইহাতে কোন সংশয় নাই ; কিন্তু পন্ম-পুরাণাস্তর্গত এইসকল উল্লেখ 
পর্যালোচনা! করিলে মনে হয়, রাধাবাদের যথেষ্ট প্রসার ও প্রসিদ্ধিকে অবলম্বন 
করিয়াই যেন এই সকল বর্ণনা গড়িয়! উঠিয়াছে। পদ্ম-পুরাণের রচনা-কাল 
নির্ণয় করা শক্ত, আহ্মানিক ভাবে যষ্ঠ শতক-_এমন কি অষ্টম শতকের 


১ পাতালখথণ্ড, ৪৪ অধ্যায়। 

২ তাপাং তু মধ্যে যা! দেবী তপ্তচামীকর প্রভা ॥ 
ফ্যোতমান| দিশঃ সর্বাঃ কুর্বতী বিদ্যুদুজ্জবলা2 | 
প্রধানং ষ! ভগবতী য় সর্বমিদং ততম্‌ ॥ 
তুষ্টি-স্থিত্যস্তরাপ| যা বিদ্যাবিষ্তা| ত্রয়ী পর । 
হারাপ। শক্তিরাপা চ মায়ারাপা * চিন্তুয়ী ॥ 
ব্রহ্মাবিষ্ুশিবাদীন ং দেহকারণকারণম্‌। 
চরাচরং জগৎ সর্ধং যন্মায়াপরিরভ্ডিতম্‌ ॥ 
বৃন্দাবনেশ্বরী নায়া:রাধ|। ধাত্রানুকারণাৎ। 
তামালিঙ্গ্য বসম্তং তং মু বৃন্দাবনেশ্বরম্‌। 


পুরুষ-প্রকৃতী চাদৌ রাঁধা-বৃন্দাবনেশ্বরো ॥ 


১০৪ : শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ- দর্শনে ও সাহিত্যে 


কাছাকাছি--ধরিয়া লইলেও তৎকালে অন্ততঃ বৈষ্ণবধর্ম-মতে রাধার এতখানি 
প্রসার এবং প্রসিদ্ধি লাভ হইয়াছিল বলিয়] মনে হয় না। লুতরাং রাধা সম্বন্ধে 
এইসকল উল্লেখ পরবর্তী কালের যোজন! এইন্ধপ সংশয়কে একেবারে অযৌক্তিক 
বলা যাইতে পারে না। কোন্‌ অংশ কোন্‌ সময়কার প্রক্ষেপ তাহ! নিয় করা 
কঠিন | তবে রূপগোস্বামী যে শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন তাহা অস্ততঃ ষোড়শ 
শতাব্দীর পূর্বেই পদ্মপুরাণে স্থান পাইয়াছে এ-কথা স্বীকার করিতেই হইবে । 
যে কারণে পন্পপুরাণে বণিত উপরি-উক্ত বর্ণনাসমূছের খাঁটিত্ব ও প্রাচীনত্ব 

সম্বদ্ধে সংশয় জন্মে সেইসব কারণ আরও বড় হুইয়! বৃহত্তর সংশয়ের সৃষ্টি 
করে “নারদৃ-পঞ্চরাত্র' গ্রন্থের রাধ! বর্ণনায়। আমর! এই গ্রন্থথানিকে মুদ্রিত 
রূপে যে তাবে পাইতেছি১ তাহাকে কোনক্রমেই একখানি প্রাচীন পাঞ্চরাত্র-গ্রন্থ 
বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি নাই ) এই জন্য পাঞ্চরাত্র মতের আলোচনা -প্রসঙে 
আমর! এই গ্রন্থের কোন উল্লেখ করি নাই। এই গ্রন্থের নমস্কার শ্লোকে 
দেখিতে পাইতেছি,_ 

লক্ষ্মী: সরশ্বতী ছুর্গ| সাবিত্রী রাধিকা পর! ॥ ১২৭ 

'রাধ।” শব্দের তাৎপর্য সম্বন্ধে বলা হইয়াছে,__ 

রাশব্দোচ্চারণার্দ ভক্তে| ভক্তিং মুক্তিঞ্চ রাতি সঃ। 

ধাশক্দবোচ্চারণেনৈব ধাবত্যেৰ হবেঃ পদম্‌ ॥ ২৩1৩৮ 
অর্থার্(্‌“'রা” শব্ধ উচ্চারণের দ্বারাই ভক্ত হয়, এবং সে ভক্তি ও মুক্তি 
প্রাপ্ত হয়ঃ আর ধা” শব্দ উচ্চারণের দ্বারায় হরির পদে ধাবিত হয়।” 
রাধা শব্দের এইজাতীয় ব্যুৎপত্তি ও তাৎপর্য পরবর্তী কালে কিছু কিছু পাওয়৷ 
গিয়াছে, প্রাচীন কালেও ছিল কিন! সে-বিষয়ে আমরা সংশয়ান্িত। সাধারণতঃ 
দেখা যায়, কোনও একটি বাদ ধর্মের কোঠায় আসিয়! অনেকদিন ভক্তি-বিশ্বাসের 
দ্বার! পরিপুষ্ট হইবার পরই এইজাতীয় শব্দ-ব্যুৎপত্তি গড়িয়া! উঠিতে থাকে। 
অন্তান্ত স্থানে রাধিকার যে-সকল সুদীর্ঘ প্রশস্তি পাওয়! যায় তাহাতে মোটামুটি 
দেখিতে পাই, রাধিক! হইলেন পরাশক্তি, তিনিই বিভিন্নক্ষেত্রে বিভিন্ন ধর্ম- 


১ বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে রেভারেও কৃষ্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক 
সম্পার্দিত। 
২ তুলনীয় £-- 
ষড়ক্ষরী মহাবিছ্া কথিত সর্বসিদ্ষিদ! | 
প্রণবান্তা মহামায়া! রাঁধা লক্ষ্মী: সরন্বতী ॥ ২1৩৭২ 


শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ-_-দর্শনে ও সাহিত্যে ১০৫ 


লক্ষণে বিভিন্ন দেবীব্ধপে আবিু তি! হন ? মার্কগেয়-চণ্ীতে উক্ত *ন্িতীয়া কা 
মমাপর!” দেবীর সহিত এই পরা-শক্তি রাধিকাকে মোটাযুটিভাবে অভিয্না বলিয়। 
গ্রহণ কর! চলে ।১ পুরাণাদিতে আমর! লঙ্মীর যে বিমিশ্র বর্ণনা দেখিয়া 
আসিয়াছি, নারদ-পঞ্চরাত্রে রাধা-বর্ণনায় সেই বিমিশ্রতা আরও জটিলত। লাত 
করিয়াছে মাত্র ।২ এ-সকল বর্ণন1 পড়িয়! সহজ বুদ্ধিতে মনে হয়, ইহা প্রেমো- 


১ প্রাণাধিষ্টাত্রী যা দেবী রাধারাপা চ সা মুনে। 
রসনাধিষ্টাত্রী যা দেবী হ্বয়মেব সরস্বতী ॥ 
বৃদ্ধ িষ্ঠাত্রী য1 দেবী দুর্গা ুর্গতিনাশিনী | 
অধুনা যা হিমগিরেঃ কন্যা! নান্। চ পারধতী ॥ 
সব্ধেষামপি দেবানাং তেজঃম্থ সমধিষ্টিত| । 

সাহস্ত্রী ববদৈত্যানাং দেববৈরীবিমর্দিনী ॥ 

স্থানযাত্রী চ তেষাঞ্চ ধাত্রী ভ্রিজগতামপি। 
ক্ষুৎ-পিপাসা দয়! নিদ্র। তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষমা তথ। ॥ 
লজ্জ। ভ্রাস্তিশ্চ সর্বেষামধিদেবী প্রকীতিতা 
মনোইধিষ্টাত্রী দেবী স! সাবিত্রী বিপ্রজাতিষু ॥ 
রাধা বামাংশসম্ভৃতা মহালম্্্ীঃ প্রকীতিতা৷ ॥ 
ধশ্বধা ধিষ্টাত্র! দেবীশ্বরহ্তেব হি নারদ । 
তদংশ। সিদ্ধুকন্ঠা চ ্ষীরোদমথনোস্তব। | 
মর্ত্যলগ্ষ্_ীশ্চ সা দেবী পত্বী ক্ষীরোদশায়িনঃ ॥ 
তদংশ। স্ব্গলক্্লীশ্চ শক্রাদীনাং গৃহে গৃহে ॥ 
স্বয়ং দেবী মহালক্ষ্ৰী; পত্বী বৈকুগ্ঠশায়িনঃ। (২1৩1৫৫-৬২ ) 

২ যেমন £-- 
শ্রীকৃষ্োরসি যা রাধা যদ্থামাংশেন সম্ভবা । 
মহালক্ষ্রীশ্চ বৈকুষ্ঠে সা চ নারায়ণোরসি ॥ 
সরশ্বতী সা চ দেবী বিদুষাং জননী পর1 | 
্ষীরোদসিন্ধুকন্তা স। বিধ.রূসি চ মায়য়। ॥ 
সাবিত্রী ব্রন্মণে! লোকে ব্রহ্মবক্ষ-স্থলস্থিত] । 
পুরা হুরাণাং তেজঃস্ু আবিভূর্তবা দয়! হরে | 
স্বয়ং মুতিমতী ভূত্ব! জঘান দৈত্যসজ্ঘকান্‌। 
দরদ রাজ্য মহেত্দ্রায় কৃত্বা নিঘঘপ্টকং পদম্‌ ॥ 
কালেন সা ভগবতী বিষুমায়। সনাতনী । 
বড়ৃব দৃক্ষকন্/। চ পরং কৃষ্কাজ্ঞয়া মুনে ॥ 


১০৬ ই শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ-_দর্শনে ও সাহিত্যে 


পাখ্যান-সম্ভৃতা গোপী রাধিকাকে ভারতবর্ষের সব্বন্বর্ূপা শক্তিমৃ্তির সহিত এক 
করিয়! দিবার একটু পরবর্তা কালের অনিপুণ চেষ্টা মাত্র। 

4 মত্হ্য-পুরাণের একটি শ্লোকার্ধেও রাধার উল্লেখ পাই; সেখানে বলা 
হইয়াছে, “রুক্সিণী হইল দ্বারাবতীতে, আর রাধা হইল 'বৃন্দাবনের বনে' |১ 
এনসম্বদ্ধে বক্তব্য এই, সমস্ত মত্ন্ত-পুরাণে কোথাও বিষ্ুণর কৃষ্ণাবতারে ব্র্বলীলার 
বর্ণনা নাই। এমন কি, আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, বিু-শক্তি লক্ষ্মীর বর্ণনাও 
মত্গ্-পুরাণে অত্যল্প ; যেখানে লক্ষ্মীর উল্লেখ রহিয়াছে সেখানেও ভারতবর্ষের 
আরও অনেক শক্তিদেবীর সঙ্গে একজন শক্তিদেবী-রূপে, সেখানেও বিষুণর 
সহিত তীহার প্রত্যক্ষ যোগ কম। সে-অবস্থায় মাঝখানে হঠাৎ একটি শ্লোকার্ধে 
রাধার উল্লেখ আমরা প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে কুণ্তিত। আরও দেখিতে 
পাই,|পন্স-পুরাণের স্ষ্টি-খণ্ডে এই ্লোকার্ধটিকে পাওয়া যাইতেছে। সেখানে 
বিষ্ু-কর্তৃক সর্বব্যাপিনী সাবিত্রীর স্তবে বলা হইয়াছে যে শক্িরূপা এই 
সাবিত্রী ভারতবর্ষের তাবৎ তীর্ণ-ভূমিতে বিভিন্ন দেবীমুর্তি ধারণ করিয়া অবস্থান 
করিতেছেন; এবং সেই প্রঘঙেই বল! হইয়াছে যে তিনি দ্বারকায় রুক্মিণী 


ত্যক্ত1 দেহং পিতৃর্জ্ঞে মমৈব নিন্দায় মুনে। 
পিত,ণাং মানদী কন্টা মেন! কন্যা বুব সা ।। 
আবিভভূতী পর্বতে সা তেনেয়ং পার্বতী সতী । 
সর্বশক্তি্রূপ। স! ছুর্গা দুগগতিনাশিনী ॥ 

বুদ্ধিম্বরাপা পরম! কৃষ্শ্ত পরমাত্মনঃ | 
সম্পদ্বপেন্দ্রগেহে স| ন্ব্গলঙ্্বান্বরাপিণী ॥ 

মর্ত্যে লক্ষী রাজগেহে গৃহলঙ্ষ্রীগূহে গৃহে । 

পৃথক্‌ পৃথক্‌ চ সর্বত্র গ্রামেধু গ্রামদেবতা ॥ 

জলে সত্য (শৈত্য ?) স্বরাপা সা গন্ধরাপ! চ তৃমিযু। 
শব্দরাপা চ নভসি শোভারপা নিশাকরে ॥ 
প্রভারাপা ভান্বরে সা বুপেন্েষু চ সর্বতঃ ! 

বহ্ছৌ৷ সা দাহিক| শক্তি: সর্বশক্তিশ্চ জন্তু ॥ 
সুষ্টিকালে চ স| দেবী মুলগ্রকৃতিরীশ্বরী | --- 
মাত! ভবেন্মহাবিষ্কোঃ স এব চ মহান্‌ বিরাট । ইত্যাদি। ২1৬1১৪-২৫ 
রুঝ্ঝিণী দ্বারাবতযাং তু রাধা বুন্দাবনে বনে ।- আনন্দাশ্রম সং, ১৩1৩৮ 


পাপী 


শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ- দর্শনে ও সাহিত্যে ১০৭ 


বৃন্দাবনে রাধা । বৃম্দাবনের রাধা এখানে পুরাণ-তন্ত্রাদি-বণিত বছদেবদেবীর 
ভিতরে এক দেবী।১ এই্ূপে বায়ু-পুরাণ, বরাহ-পুরাণ,* নারদীয়-পুরাণঃ 
আদি-পুরাণং প্রভৃতি পুরাণে একটি. আধটি করিয়া! প্লোকে রাধার উল্লেখ পাওয়া 
যায়; এইব্ূপ একটি আধটি ফ্লোকের উল্লেখকে অবলম্বন করিয়া কোন কথ! বল! 
শক্ত, ইহার কোন্টি প্রক্ষিপ্ত কোন্টি খাটি সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হইবার কোনও 
উপায় নাই। র 

রাধাকে অবলঙ্থন করিয়া কৃষ্ণলীল! রীতিমত জমকালো হইয়! উঠিয়াছে 

বৈবর্ত-পুরাণে। কিন্ত দুঃখের বিষয় এই, সংশয় এবং অবিশ্বাসও আমাদের 
অধুনী-প্রচলিত ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণের সম্বন্ধেই সর্বাপেক্ষা অধিক । পণ্ডিতেরা 
অনেকেই অধুনা-প্রচলিত ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে যথে্ই সংশয় 
প্রকাশ করিয়াছেন।* এই সংশয়ের প্রথম কারণ এই, মধ্গ্ত-পুরাণের ছুইটি 


১ সাবিত্রী-পুক্ষরে সাবিত্রী, বারাণসীতে বিশালাক্ষী, নৈমিষে লিঙ্গধারিণী, প্রয়াগে 
ললিতা৷ দেবী, গন্ধমীদনে কামুকা, মানসে কুমুদা, অন্বরে বিশ্বকায়া, গোমস্তে গোমতী, মন্দরে 
কামচারিণী, চৈত্ররথবনে মদোত্কটা, হস্তিনাপুরে জয়ন্তী, কাস্থকুজে গৌরী, মলয়াচলে রস্তা, 
একাত্রকাননে কীতিমতী, বিন্বেশ্বরে বিল্বা. কণিকে পুরুহন্তা, কেদারে মার্গদায়িকা, হিমালয়ে 
নন্দা, গোকর্ণে ভদ্রকালিকা, স্থাণীশ্বরে ভবানী, বিল্বকে বিল্বপত্রিক, প্রীশৈলে মাধবী দেবী, 
ভদ্দ্রেখ্বর়ে ভদ্রা, বরাহগিরিতে জয়া, কমলালয়ে কমলা, রুদ্রকোটাতে রুদ্রাণী, কালঞরে কালী, 
মহালিঙ্গে কপিলা, কর্কোটে মঙ্গলেখরী ; এইরাপ আরও বিশ স্থানে বিশ দেবীর উল্লেখ করিয়া 
সাবিত্রী দেবীকে দ্বারবতীতে রুক্সিণী এবং বৃন্াবনে রাধা বল! হইয়াছে । 

--(বঙ্গবাসী ), ১৭।১৮২-১৯৬ 


২ রাধা-বিলাস-রসিকং কৃষ্ণাখ্যং পুরুষং পরম্‌। 
শ্রতবানম্মি বেদেভ্য; যতস্তদূগোচরোহ ভবৎ ॥- আনন্দাশ্রম সং, ১০৪৫২ 
৩ তত্র রাধা সমান্রিষ্য কৃষ্মক্রিষ্ঠকারণম্‌। 


স্বনাম্ম। বিদিতং কুণ্ডং কৃতং তীর্থমদূরতঃ ॥ 
রাধাকুণ্ডমিতি খ্যাতং সর্বপাপহরং শুভম্‌ ।--( বঙ্গবাদী ), ১৬৪।৩৩-৩৪ 
ও (বঙ্গবাসী), ১।৪৩-৪৪ 
৫ বাপগোম্বামীর 'লঘুভাগবতামৃতে' ধৃত ক্লোক £-- 
ব্রেলোকো পৃথিবী ধন্তা। তত্র বুন্দাবনং পুরী । 
তত্রাপি গোপিকাঃ পার্থ তত্র রাধাভিধা মম ॥ 
৬ শ্রদ্ধেয় বঙ্ষিমচন্জ্র বলিপ্নাছেন,-“ইহার রচনাপ্রণালী আজিকালিকার ভট্টাচার্ধদিগের 
রচনার মত। ইহাতে মণী-মনসারও কথা আছে।” (কৃষ্ণ-চরিত্র) 


১০৮ শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ-_দর্শনে ও সাহিত্যে 


গ্লোকে ব্রক্মবৈবর্ত-পুরাণের যে পরিচয় দওয়া! আছে, অধুনা-প্রচলিত ব্রহ্ধ- 
বৈবর্ত-পুরাণের সহিত তাহার আকার বা প্রকার কোন দিক্‌ হইতেই মিল নাই। 
দ্বিতীয় কথ! হইল, সমস্ত ব্রহ্মবৈবর্ত ভরিয়া রাধাক্ষ্ণ-প্রেমলীলার এত ছড়াছড়ি, 
অথচ গৌড়ীয় বৈষুব গোম্বামিগণ এই পুরাণখাণির রাধালীলার কোনও উল্লেখ- 
মাত্র করিলেন না কেন? ব্রহ্গবৈবর্ত-পুরাণকারের আর একটি অভিনবস্ক 
আছে, তিনি রাধাকৃষ্ণকে বিধিপুর্বক মহা! ঘট করিয়! বিবাহ দিয়াছেন। স্বয়ং 
ব্রহ্মা এই বিবাহের কন্তাকর্তা ।১ রাধাকে অবলম্বন করিয়া! এই জাতীয় বন্ুবিধ 
উপাখ্যান ও বর্ণন] অনেক সময় এমন লৌকিক নিয়নস্তরে নামিয়৷ আসিয়াছে যে 
প্রাচীন পুরাণকারগণের পক্ষে তাহা! সব সময় শোভন বা স্বাভাবিক মনে হয় নাই। 

ব্রহ্মবৈবর্তকার কতগুলি উপাখ্যানকে যেন অতিশয় ফলাও করিয়! বর্ণন| 
করিয়াছেন। এই আতিশয্যও অনেক সময় সংশয়ের কারণ হয়। একটি 
দৃষ্টান্ত দিতেছি । জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' কাব্যের প্রথম শ্লোকটি পাঠ করিলেই 
বেশ বোঝ! যায়, কবি রাধাকষ্ণ-লীলার একটি বিশেষ উপাখ্যানকে লক্ষ্য করিয়! 
এই ক্লৌোকটি রচনা করিয়াছেন। এই গ্লোকটিতে বণিত উপাখ্যানটির একটু 
বিস্ৃততর প্রাচীন ব্ূপ পাইবার জন্ত আমাদের আকাজ্ষ। জন্মে) কিন্ত ব্রহ্গ- 
বৈবর্ত-পুরাণে এই উপাখ্যানটির যেরূপে বর্ণনা দেওয়া আছে তাহা পাঠ করিলেই 
মনে হয়, পরবর্তী কালের কোনও লোক আমাদের আকাজ্ষা বুঝিতে পারিয়! 
অনেকখানি স্থুলভাবেই যেন সেই আকাঙ্কা! নিবৃত্তির চেষ্টা করিয়াছেন। আমর! 
নারদ-পঞ্চরাত্রে “রাধা” শব্কের পুরাণকার-প্রদত্ত যে শ্বকপোলকল্পিত ব্যুৎপত্তি 
দেখিয়া! আসিয়াছি, ব্রহ্ম বৈবর্ত-পুরাণেও রাধা-শব্দের সেই ব্যুৎপত্তি-প্লোকটিই 
দেখিতে পাই ।« এই সব নান! কারণে ব্রহ্গবৈবর্ত-পুরাণে রাধা-উপাখ্যানের 
প্রাচুর্য এবং রাধাযাহাস্ম্য-খ্যাপনের সকল আতিশয্য থাকা সত্বেও ত্রহ্গবৈবর্ত- 
পুরাণ-বগিত রাধার তথ্য বা তত্ব কোনটাকে অবলম্বন করিয়াই বিশেষ কোন 
আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে উৎসাহী হইলাম না। 

আমর! দেখিতে পাই, গৌড়ীয় বৈষ্বগণ প্রসিদ্ধ পুরাণগুলির ভিতরে একমাত্র 
পল্প-পুরাণে এবং মৎস্ত-পুরাণে* রাধার উল্লেখ আছে বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। 


১ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, শ্রীকৃফজন্মথণ্ড, ১৫ অধ্যায় (বঙ্গবাসী)। 
২ রাশবদোচ্চারণাত্তভে। ইত্যাদি ।- ব্রদ্মবৈবর্ত, প্রকৃতিখণ্ড, ৪৮।৪* (বঙ্গবাসী) 
৩ রাধা-বৃদ্দাবনে ধনে ইতি মতস্রপুরাণাৎ ।__জীবগোবামিকৃত 'ব্রহ্মসংহিতা"র টাকা । 


শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ--দর্শনে ও সাহিত্যে ৬৩৯ 


অন্তান্ পুরাণগুলির ভিতরে রাধার প্রবেশ হয়ত তখনও পর্যন্ত ঘটে নাই। 
এই অন্ত দ্ূপগোম্বামী, জীবগোস্বামী এবং কবিরাজ গোস্বামী বিভিন্ন শ্রুতি স্মৃতি, 
তন্ত্র এবং উপপুরাণ হইতে রাধার প্রাীনতার প্রমাণ সংগ্রহ করিবার চেষ্টা 
করিয়াছেন। বূপগোম্বামী তাহার উজ্জ্লনীলমণির রাধা-প্রকরণে বলিয়াছেন 
যে, " “গোপালোত্তরতাপনী'তে রাধা গান্ধবাঁনামে বিশ্রুতা, 'খকৃ-পরিশিষ্টে' রাধা 
মাধবের সহিত উদ্দিত11”১ তন্ত্রের কথা উল্লেখ করিয়! রূপগোত্বামী বলিয়াছেন,__ 
পহলাদিনী যে মহাশক্তি___যিনি সর্বশক্তিবরীয়সী-__সেই রাধা হইলেন তৎসারভাব- 
রূপা, তস্ত্রে এই কথাই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ।”ৎ জীবগোসম্বামী এবং কৃষ্ণদাস 
কৰিরাজ 'বৃহদুগৌতমীয় তন্ত্র হইতেও রাধা সম্বন্ধে একটি শ্লোক উদ্ধার করিয়া- 
ছেন।* জীবগোস্বামী 'ব্রহ্ম-সংহিতা”র টাকায় 'সন্মোহন-তন্ত্র হইতেও রাধ- 
সম্বন্ধে একটি শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন।& বঙ্গবাসী সংস্করণ দেবীভাগবতের 
বহুম্থানে রাধার উল্লেখ পাওয়া যায়। “মহাভাগবত* উপপুরাণেও রাধার উল্লেখ 
দেখিতে পাই।« ইহ1 ব্যতীত 'রাধা-তন্ত্র' জাতীয় যে সকল গ্রন্থ প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহার বিশেষ কোন উল্লেখ না৷ করাই তাল। 


১ গোপালোত্তরতাপন্তাং যদ্‌ গান্ধর্বাতি বিশ্রুত । 
রাত্ত্যেক্পরিশিষ্টে চ মাধবেন সহোদিতা | 
জীবগোম্বামী এবং বিশ্বনাথ চক্রবর্তী 'উজ্ফ্বলনীলমণি'র টাকায় এবং জীবগোম্বামী 
ক্রদ্গসংহিতা'রংটীকায়প্র'খকৃপর্রিশিষ্টে'র এই গ্লোকার্ধ উদ্ধৃত করিয়াছেন__রাধয়। মাধবো দেব! 
মাধবেনৈব রাধিকা | 
২ উলজ্্বলনীলমণি, রাধাপ্রকরণ। 
৩ দেবী কৃক্কময়ী প্রোক্ত| রাধিক! পরদেবত! । 
সর্বলক্ষ্রীময়ী সর্বকাস্তিঃ সম্মোহিনী পর! ॥ 
জীবগোশ্বামীর “লঘুভাগবতাস্বৃত', 'ব্রহ্মসংহিতা'র টীকা, এবং কৃষ্*দাস কবিরাজের 'চৈতম্য- 
চরিতামৃত", আদি, ৪র্থ পরিচ্ছেদ ভ্ষ্টব্য। 
৪ যন্নাম। নাকি ছুর্গাহং গুণৈগু ণবতী হাহম্‌। 
যদ্ধৈভবাম্মহালক্ক্্রী রাধ! নিত্য পরাদয়! ॥ 
« এখানে বিষু-লক্্মী, কৃষ্ণ-রাধা, ব্রহ্া-সরন্বতী, শিব-গোৌরী সব অভেদ বলিয়! বর্ণনা কর 
হইয়াছে। 
কদাচিদ্‌ বিষুঃরাপ। চ বামে চ কমলালয় | 
রাধয়। সহিতাকম্মাৎ কদাচিৎ কৃষরূপিণী | 
বামাঙ্গাধিগত! বাণী কদাচিন্বদ্ধরূপিণী। 
কদাচিচ্ছিবরূপ চ গৌরী বামাক্সংস্থিত। ॥ ইত্যাদি। 


১১৩ শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ -_-দর্শনে ও সাহিত্যে 
গে) প্রাচীন সাহিত্যে রাধার উল্লেখ 


পুরাণ-উপপুরাণে, শ্রুতি-স্থৃতি-তন্ত্রাদিতে রাধার যে সকল উল্লেখ রহিয়াছে 
তাহার প্রাচীনত! এবং প্রামাণিকত। আমরা! একেবারেই উড়াইয়! দিতে সাহসী 
না হইলেও এই সকল তথ্য-প্রমাণের উপরে নির্ভর করিয়া বিশেষ কোন 
্রতিহাসিক সিদ্ধান্তে পৌছিতেও অক্ষম | কৃষ্ের প্রেম-কাহিনী হইতেই রাধার 
উত্ভব,_-এই যৌলিক সত্যটিকে মানিয়৷ লইলে ভাগবত-পুরাণে যেখানে রাস- 
বর্ণন| উপলক্ষ্যে প্রধান! গোপীর উল্লেখ রহিয়াছে সেখানে রাধার উল্লেখ পাইলে 
আমর! অতি সহুজতাবে তাহাকে প্রামাণিক বলিয়! গ্রহণ করিতে পারিতাম। 
অন্যান্য ষে সকল শ্রুতি-স্বৃতি-তন্ত্রাদি হইতে রাধার উল্লেখ কর! হইয়াছে সে 
সকল গ্রন্থের রচনাকাল সম্বন্ধে নিশ্চিত হইবার কোন উপায় 
নাই। 

সমস্ত জিনিস পর্যালোচন! করিয়া! আমাদের মনে হয়, বৈষ্ব ধর্ম, দর্শন ও 
সাহিত্যে শ্রীরাধার আবির্ভাব ও ক্রমবিকাশ মূলতঃ ভারতবর্ষের সাহিত্যকে 
আশ্রয় করিয়া । মনে হয়, ব্রজের রাখাল-কৃষ্ণের গোপীগণের সহিত যে প্রেষ- 
লীলা তাহা প্রথমে আভীর জাতির মধ্যে কতগুলি রাখালিয়া-গান রূপে. 
ছড়াইয়া ছিল। চপল আতীর বধুগণ১ এবং নবযৌবনে অনিন্য্যহথন্দর গোপযুবক 
কৃষ্ণের বিচিত্র প্রেমলীলার উপাখ্যান গোপজাতির মধ্যে অনেক গানের প্রেরণ! 
যোগাইয়াছিল। গান-ছড়ার মাধ্যমেই হয়ত এগুলি ভারতবর্ষের বিতিন্নাঞ্চলে 
প্রচারলাত করিতেছিল। ভারতবর্ষের বিভিন্নাঞ্চলে যথেষ্ প্রসিদ্ধি লাভ করার 
পরে বৃন্টাবনের কৃষ্ণ-লীল! আস্তে আস্তে পুরাণগুলিতে স্বান পাইয়া! কবি-কল্পনায় 
আরও পল্লবিত হইয়া উঠিতে লাগিল। কৃষ্ণের এই বিচিত্র গোপী-লীলার 
কাহিনীর ভিতরে একটি বিশেষ গোপী রাধার সহিত কৃষ্ণের বিশেষ প্রেমলীলার 
কিছু কিছু কাহিনী একটি ফন্তধারার স্থায় ভারতবর্ষের প্রাচীন প্রেম-সাহিত্যের 
ভিতর দিয়! প্রবাহিত হইতেছিল বলিয়! মনে হয়। বিঞ্ু-পুরাণ এবং তাগবতের 
রাসবর্ণনার ভিতরে তাহারই সাক্ষ্য পাওয়৷ যাইতেছে । আর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত 
কিছু কিছু সাক্ষ্য মিলিতেছে প্রাচীন ভারতের কতগুলি প্রেম-সঙ্গীতের সঙ্কলনে-_ 
কিছু কিছু লিপিতে-_কিছু অন্তান্ত সাহিত্যে । 


১ তুঃ_ হ্থাদশ শতকে সংগৃহীত সছুক্তিকর্ণামৃতে 'বর্ধমান' কবির পদ £__বৎস ত্বং নব- 
যৌবনোহসি চপলাঃ শ্রায়েখ গোপন্থিয়ঃ ইত্যাদি ।-__সছুক্তিকর্ণানবত, কৃষযৌবনমূ, ৩ 
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কৃষ্ঃ-প্রিয়তম। প্রধান! গোগীর প্রসজে আমর দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন বৈষ্তর 

সম্প্রদায় আলবারগণের গানগুলিও স্মরণ করিতে পারি। এই আলবারগণ 
কখন আবিভূতি হইয়াছেন এবিষয়ে নান! মতানৈক্য রহিয়াছে ১১ কিন্তু মোটা- 
মুটিভাবে এই রাগমার্গে ভজনশীল বৈষ্ণবগণ গ্রীষ্টীয় পঞ্চষম শতক হইতে নবম 
শতকের ভিতরে বিভিন্নকালে আবিভূতি হইয়াছিলেন বলিয়া গ্রহণ কর! হইয়া 
থাকে | এই আলবারগণ নিজদিগকে নায়িক। এবং বিষু) ব! কৃষ্ণকে নায়ক মনে 
করিয়া! রাগমার্গে ভজনা করিতেন। তাহাদের এই তজন-সঙ্গীতগুলির চারি 
সহ সঙ্গীত “দিব্য-প্রবন্ধমূ্” নামে প্রসিদ্ধ । এখানে আলবারগণ দিব্য ভাবাবেশে 
আববিষ্ট হইয়! বিষ্ুতর যে সকল বর্ণন! করিয়াছেন, তাহার ভিতরে বহু স্থানেই 
বিষুণর কৃষ্ণ অবতারে বৃন্দাবন-লীলার নানাভাবে উল্লেখ রহিয়াছে । অন্তান্য 
বহু লীলার সহিত গোপীগণের সহিত কৃষ্ণের প্রেম-লীলারও অনেক স্থানে নান 
ভাবে উল্লেখ রহিয়াছে । এই গানগুলির ভিতরেও বহুস্বলে কৃষ্ণ-প্রিয়তম! 
একট প্রধান। গোপীর উল্লেখ পাইতেছি ; কিন্তু এখানেও রাধা” নাম/টর উল্লেখ 
কোথায়ও পাইতেছি না, এই প্রধান! কৃষ্ণ-প্রিয়তমা গোপীর নাম তাখিল গান- 
গুলিতে পাইতেছি 'নাপ্লিন্নাই” ৷ 'নাপিন্নাই' একটি ফুলের নাম ; এই নাগ্নিন্নাই 
গোগী কৃষ্ণের নিকট আত্মীয় বলিয়াও বণিত হইয়াছে, আবার কুষ্-প্রিয়তম। 
সেই গোগীই যে লক্ষ্মীর অবতার এমন উল্লেখও দেখ! যাইতেছে । 
যেমন ১1890519657: 01 87708801081, ৮71১0 19 119 

4৯ 105৮5 916701780, সম 100 19910 3০0০) 

৬161) 81001010979 ৪610106 : 80101101781) 61000, 761) 10811 

[10106091106 7:8£0187009, 010910 ৮1000. 6109 000]: ! 

(00006 ৪99 1005 9৮6]: 11)679 6108 000108 81:8 01:0%1108, 

470. 110 0102 7660 008] 0109 791] ৪৬৪০ 

[86196863 168 ৪০06.--717100 7161) 9, 1)911 12 108730) 

00:09, 08117 01090, 1610 $106 1908 18,700 


১ এ বিষয়ে গোবিন্দাচার্য কৃত 11179 1)1%177 ৮1001 ০0£ ৮০ 10:85198 
81718, 1116 17015 11595 01 09 4১ 20585 গ্রন্থ ছুইখানি, গোপীনাথ রাউ কৃত ছি 
ত01)1:8101002055, 45581: 1,900195 (1932) এবং এস কে আয়েঙ্গার কৃত 171] 
[7155০:5 ০01 % 81511%51911) 17) 909৮] [10019 গ্রন্থগুলি দ্রষ্টব্য । 


১১২. শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ-_দর্শনে ও সাহিত্যে 


800 6110101106 108108168 1817) 0086 5৪ 208 ৪1106 
[19000812018 178706 | 4১10) 10101910108 ! 


[11)00. 571)0 80৮ 968/069 60 10086 61060) 1795 210 08176, 

(90106 10660756106 60799 800 60175 £98 ) 

78109 (020 ০00 617 81590 1! 700000 100 81 1096, 

[11)00. ভয1)0 ৪1৮ 2001810655 6000) 0 19%0.161688 009 

0) 71807 2810101701091, 7101) 69100.97 70:78880৪ 

[1109 0160 11%615 09108, 1822 11709 01 1:90 ডে 

4700 91910097 7819) 118/91)701) 8/578,009 17010 ৪1991) ! 

12700676105 01109670020 £8109 800 1101078 100, 

4700 16 08 10801) | 4109 091072200708,58/7 1১ 
নাগ্নিক্নাই রাধার মতনই গজগামিনী, গৌরী,_-সৌনর্যের প্রতিমা । মস্ত বর্ণনা 
দেখিলে এই নাপ্রিন্নাই-ই যে গোপীগণ-মধ্যে প্রধান! এবং কৃষ্ণের প্রিয়তমা সে 
বিষয়ে আর কোন সংশয় থাকে না। পুরাণ-বণিত কৃষ্ের বৃন্দাবন-লীলা গ্রহণ 
করিবার সময় এই প্রিয়তম! বিশেষ গোপিকার পরিকল্পনাটিও এই তক্ত কবিগণ 
পুরাণাদি হইতে গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। তবে এই পৌরাণিক পরিকল্পনাকে 
স্ভাহারা আবার স্থানীয় উপাখ্যানাদির দ্বারা ঈষৎ পরিবতিত করিয়া লইয়া- 
ছিলেন। এই কষ্তপ্রিয়! নাপ্নিন্নাই-এর প্রসঙ্গেই দেখিতে পাই, দক্ষিণ দেশের একটি 
প্রসিদ্ধ সামাজিক প্রথ! তাহার সঙ্গে গৃহীত হইয়াছে । তামিল ভাষাভাধিগণের 
মধ্যে পুর্বকালে একটি সামাজিক প্রথা ছিল, প্রথাটিকে অবলম্বন করিয়! যে 
অনুষ্ঠানটি হয় তাহাকে বলা হয়, “বৃষ-বশীকরণ' । পূর্বে কুমারী কন্াগণ নিজেরা 
ইচ্ছামত বীর যুবকগণকে বিবাহের জন্য গ্রহণ করিত। এই বীরত্ব পরীক্ষার একটি 
প্রথা ছিল। একটি ঝেষ্টনীর ভিতরে কতগুলি বলবান্‌ বৃষকে আবদ্ধ করিয়1, ঢাক 
ঢোল প্রভৃতি বাজন। এবং অন্তান্ত নান! উপায়ে সেইগুলিকে ক্ষেপাইয়। দেওয়। 
হইত ? তারপরে সেই ক্ষিপ্ত বৃষগুলিকে বাহিরে আসিতে দেওয়! হইত। পথে 
থাকিত বীর যুবকগণ, সেই ক্ষিগ বৃষকে বাছুর জোরে বশ করিতে । যাহারা 


১ 9.1. 7০০09; কৃত 75177)9 ০0? &)০ 41589 গ্রস্থথানিতে মহিলা! কবি 
অগ্ডালের কবিত। দ্রষ্টব্য । 
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বীর বলিয়া! গৃহীত হইত তাহানেরই কে কুমারীগণ তাছাদের মাল্য দান করিয়া 
নিজের নিজের বর বাছিয়া লইত।১ এই গানগুলির তিতরেও আমর! বহস্থানে 
উল্লেখ পাই, বলিষ্ঠ বাহুর বলে গ্রুকষ্ণ বকে বশীভূত করিয়াই গোপবাল| 
নাগ্নিক্নাইকে প্রিয়া রূপে লাভ করিয়াছেন। পরবর্তী সাহিত্যের রাখাই বে 
তাষিল সাহিত্যে এই নাগ্লিক্লাই দ্ধপ গ্রহণ করিয়াছে, এইকপ মত অশ্রদ্ধেয় 
বলিয়া! মনে হয় না। 

এই প্রসঙ্গে আরও লক্ষ্য করিতে পারি, দক্ষিণ দেশে “কুরবইকুষ্, নামে 
একপ্রকার নৃত্যের প্রচলন আছে; ইহাতে রাস-নৃত্যের স্তায়ই স্ত্রীলোকগণ 
পরস্পরের হাত ধরিয়া নৃত্য করে। প্রসিদ্ধি আছে যে, কষ্ণ একবার তাহার 
অগ্রজ বলরাম এবং প্রেয়সী নাগ্নিপ্রাইকে লইয়া এই 'কুরবইকুট্র, নৃত্য 
করিয়াছিলেন। 

আমরা প্রাচীন সাহিত্যে রাধার প্রথম উল্লেখ পাই হালের প্রাকৃত গানের 
সম্কলন গ্রন্থ “গাহা-সত্তসঈ'তে | হাল সাতবাহন গ্রীষ্ীয় প্রথম শতকে প্রতিষ্ঠান- 
পুরে রাজত্ব করিতেন। হাল তৎকালে প্রচলিত প্রার্কত কবিগণের প্রেম-কবিতা 
বহু অর্থব্যয়ে সংগ্রহ করিয়! এই গ্রস্থ সঙ্কলন করিয়াছিলেন। এই মধুররসাত্বক 
গাথাগুলিতে ব্যবহৃত তাষ! সম্বন্ধে আলোচন! করিয়! ইহা গ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর 
রচনা কিন! এ-বিষয়ে পণ্তিতগণ সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন ঃ কেহ কেহ এই গাথা- 
গুলিকে ২০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৪৫০ গ্রীষ্টান্দ্ের মধ্যে রচিত বলিয়! মনে করিয়াছেন। 
ইহার রচনাকালকে কেহুই বষ্ঠ শতকের পরবত্তা বলিয়! মনে করেন না । খ্রীহীয় 
সপ্তম শতকের কবি বাণভট্ট তাহার 'হর্ষচরিত গ্রন্থে কয়েকজন প্রাচীন গ্রন্থকারের 
নাম করিয়াছেন ; সেখানে সাতবাহন সম্বন্ধে বল! হইয়াছে যে, লোকে যেমন 
বিশুদ্ধজাতি রত্বের বারা কোশ (ধন-কোশ) নির্মাণ করে সাতবাহন রাজাও সেইব্দপ 
ক্মভাবিতের দ্বার অবিনাশী এবং অগ্রাম্য কোশ নির্মাণ করিয়াছিলেন ।” জুতরাং 
হাল সঙ্কলিত এই গাথাগুলি এবং তৎমহ রাধারুষ্ণের প্রেম-কাহিনী খ্রীষ্টীয় সপ্তম 
শতাব্দীর পূর্বেই যথেষ্ট প্রদিদ্ধি লাত করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। 

হালের 'গাহা-সত্তসঈ'তে কৃষ্ণের ব্রজলীল! সম্বন্ধীয় কয়েকটি পদ রহিয়াছে, 
শুধু একটি মাত্র পদে স্পষ্টভাবে রাধারও উল্লেখ রহিয়াছে । একটি কবিতায় 


১ অন্তাবধি তামিলনাদের কোনও কোনও জাতির ভিতরে এই প্রথা প্রচলিত আছে। 
এই তথ্যটি মান্রাজ বিবেকানন্দ কলেজের ইংরাজী অধ্যাপক শ্রীযুত এ, গ্রীনিবাস রাঘবম্.এর 
নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছি । 

৮ 


১১৪ শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ-_দর্শনে ও সাহিত্যে 


আছে,“আজও দামোদর বালক, যশোদ। যখন এইরূপ বলিতেছিল, তখন ককের 
মুখের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ব্রজবধূগণ নিভৃতে হাসিতেছিল”।৯ আর একটি 
পদে পাইতেছি, “বৃত্য প্রশংসার ছলে পার্্গত1 কোন নিপুণ! গোপী সর্ুশ-গোগী- 
গণের কপোলপ্রতিমাগত কুষ্ণকে চুম্বন করিতেছে” । অন্ত একটি পদে আছে, 
"ছে কুষ্ঠ, যদি ভ্রমণ কর ত এই রকমই ভ্রমণ কর সৌতাগ্যগবিত হইয়া এই 
গোষ্ঠে ; মহিলাগণের দোষগুণ যদি বিচার করিতে সমর্থ হও [* আর একটি 
চমৎকার পদে রাধা-কষ্$কেই মধুর করিয়া পাইতেছি_ 
মুহমারুএণ তং কহু গোরঅং রাহিআএ' অবণেস্তো । 
এতাণ” বলবীণং অগ্লীণ' বি গোরঅং হরসি ॥ ১1৮৯ রি 
“হে কৃষ্ণ, তুমি মুখমারুতের দ্বারা রাধিকার (মুখলগ্ন ) গোরজ ( ধুলিকণ! ) অপ- 
নয়ন করিয়া এই বল্পবীগণের ও অন্ত সকল নারীগণেরও গৌরব হরণ করিতেছ।”” 
্ী্টীয় অষ্টম-শতাব্দীর পূর্বেই রাধাবাদের প্রচলন ছিল এই কথার প্রমাণদ্বর্ূপে 
পাহাড়পুরের মন্দির-গাত্রে দণ্ডায়মান যুগল যুতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। 
কষ্েের বৃন্নাবনলীলার বহু দৃশ্তের সহিত এই যুগল মুভিটি পাওয়া যায়। পুরুষ- 
মৃতিটি ষে কষ্চমূতি এবিষয়ে আর সংশয়ের কোন অবকাশ নাই ; তবে নারী* 
মৃতিটি রাধা-যু্তি কি রুক্সিণী বা সত্যভামার মৃত্ি এ-বিষয়ে কেহ কেহ সংশয় 
প্রকাশ করিয়াছেন । 
কৰি ভট্টনারায়ণ কৃত ছেনি বাঙ্গালী বলিয়াও প্রসিদ্ধি আছে) “বেণী-সংহার" 
»র্নাটকের নান্দী প্লোকে কালিন্দী-পুলিনে রাসের সময়ে কেলিকুপিতা! অশ্রকনুষা 
রাধিকা এবং তাহার উদ্দেশে কৃষ্ণের অন্নয়ের উল্লেখ রহিয়াছে ।৪ আলক্কারিক 











১ অজ্জবি বালে! দামোঅরে| তি ইঅ জম্পিএ জসোআএ। 
কহুমুহপেসিঅচ্ছং ণিহুঅং হদিঅং বঅবহ্হিং ॥ ২১২ 
বছ্ে নির্ণয়সাগর সংস্করণ 
২ ণচ্চণ-নলাহণণিহেণ পাসপরিসংঠিঅ। শিউপগোবী । 
সরিসগোবিআপ' চুম্বই কবোলপড়িমাগঅং কছুম্‌॥ ২1১৪ 
৩ জই ভমসি ভমস্থ এমেঅ কহু সোহগ গগবিবরে! গোটুঠে। 


মহিলাণং দোসগুণে বিচারইউং জই খমে! মি ॥ ৫18৭ 
৪ কালিন্দ্যাঃ পুলিনেষু কেলিকুপিতামুৎ্হজ্ রাসে রসং 
গচ্ছস্তীসনুগচ্ছতোহশ্রুকলুষাঁং কংসদ্ধিযে! রাধিকাম্‌। 
তৎপাদপ্রতিমা নিবেশিতপদক্ঠোভুতরোমোদ্গতে- 
র্থুগরো-হনুনয়ং প্রসম্নদয়িতাদৃষ্টন্ত পুফাতু বঃ॥ 


শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ--দর্শনে ও সাহিত্যে ১১৫ 


বামন কর্তৃক তাহার অলঙ্কার-গ্রন্থে ভট্টনারায়ণের কবিতা উদ্ধত কর! হইয়াছে ; 
অতএব ভট্নারায়ণ স্রী্টীয় অষ্টম শতকের পূর্বের কৰি ছিলেন মনে করা যাইতে 
পারে। ইছার পর গ্রীষ্টীয় নবম শতকে আননাবর্ধন-কৃত ধ্বস্ভালোক' অলঙ্কার 
গ্রন্থে রাধা-কৃষ্ণ সম্বন্ধে একটি প্রাচীন শ্লোকের উদ্ধাতি দেখিতে পাই,-_ 
তেষাং গোপবধুবিলাসন্হৃদাং রাধারহঃসাক্ষিণাং 
ক্ষেমং ভদ্র কলিন্দরাজতনয়াতীরে লতাবেশ্মনাম্‌। 
বিচ্ছিন্নে "্মরতল্লকল্পনবিধিচ্ছেদোপযোগেহ্ধুন 
তে জানে জরঠীতবস্তি বিগলন্নীলত্িবঃ পল্লাবাঃ ॥ 
প্রবাসী-কৃষ্ণ বৃন্দাবন হইতে আগত সথাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে,-“হে ভদ্র, সেই 
গোপবধুগণের বিলাস-নুহ্যৎ এবং রাধার গোপন সাক্ষী কালিন্দীতীরবর্তা লতা- 
গৃহগুলির কুশল ত? ন্মরশয্য! কল্পনবিধির জন্ত ছেদনের প্রয়োজন না থাকায় 
মনে হয়, এখন সেই পল্লবগুলি শুকাইয়! জীর্ণ এবং বিবর্ণ হইয়া যাইতেছে*।১ 
অজ্ঞাত লেখক কর্তৃক লিখিত আর একটি রাধা-বিরহের পদ এই ধবস্তালোকে 
উদ্ধত হইয়াছে । মধুরিপু কৃষ্ণ দ্বারবতী চলিয়া গেলে তীহারই বস্ত্র দেছে 
জড়াইয়া৷ এবং কালিন্দী-তটকুঞ্জের ঝঞ্গুল লতাগুলিকে জড়াইয় ধরিয়া সোৎকণ্ঠা 
রাধা এমন গুরুবাম্পগম্গদকণ্ঠে বিগলিত তারশ্বরে গান গাহিয়াছিল যে তাহাতে 
যমুনাবক্ষের জলচরগণও উৎকণ্ঠিত হইয়! কূজন আরম্ভ করিয়াছিল । 
যাতে দ্বারবতীং পুরং যধুরিপো তথস্ত্রসংব্যানয়! 
কালিন্দীতটকুঞ্জবঞ্চুললতামালম্ব্য সোৎকঠয়! 
উদ্‌গীতং গুরুবাম্পগদ্গঙ্গগলত্তারন্বরং রাধয়া 
যেনাস্তর্জলচারিভি জ্লচরৈরুৎকগ্মাকৃজিতম্‌ ॥ 
এই পদটি গ্রীষ্টীয় দশম ও একাদশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক কুস্তকের 
বক্রোক্তি-জীবিত" অলঙ্কার-গ্রন্থেও উদ্ধ'ত দেখিতে পাই ।* 
“নলচম্পৃ'-রচয়িতা ব্রিবিক্রম তক্ট ৯১৫ গ্রীষ্াব্দে রাষ্ট্রকুট-নৃপতি তৃতীয় ইন্দ্রের 


১ কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়ের ভিতরেও গ্লোকটি স্থান পাইয়াছে (৫০১) । 

২ 'পগ্ভাবলী'র ডক্টর*হুণীলকুমার দে লিখিত কবি-পরিচিতি (অপরাজিত ) ষ্টব্য। 

পদটি সুক্তিকর্ণামৃতে অজ্ঞাত লেখকের নামে এবং (প্ঠাবলীতে অপরাজিত কবির নামে 
পাওয়া যায়। পদটি কিছু পাঠাস্তরে হেমচক্দের কাব্যানুশাসনেও উদ্ধৃত আছে। (ডাঃ নরেন্দ্র 
নাথ লাহার “প্রাচীন ও মধ্যযুগে ভারতীয় সাহিত্যে প্রীরাধার উল্লেখ” নামক প্রবন্ধ, “হৃবর্ণবশিক্‌ 
সমাচার', ৩৪শ বর্ধ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা দ্রষ্টব্য )। 


১১৬ শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ-_-দর্শনে ও সাহিত্যে 


নৌসরি লিপি রচন! করেন। 'নলচম্পু'তে নল-দময়স্ত্ীর বর্ণনাপ্রসঙে রচিত 
কয়েকটি ঘ্যর্থক প্লোকে কষ্ণ ও তাহার জীবনের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। 
এই 'নলচম্পৃ'র একটি শ্লোকের একটি অর্থ এইভাবে গ্রহণ করা! যাইতে পারে ₹-_ 
"কলা-কৌশলে চতুর! রাধ! পরম পুরুষ মায়াময় কেশিহস্তার প্রতি অস্থ্রক্ত”।১ 
বিভিন্ন কাব্যের টীকাকার বল্পতদেব ১০ম শতকের পূর্বার্ধে কাশ্মীরে বর্তমান 
ছিলেন। তিনি মাঘকত “শিশুপাল-বধের" 8৩৫ গ্লোকের টীকায় “লোচক' (ওড়না- 
জাতীয় শিরোবস্ত্) শব্বের ব্যাখ্যায় কোনও প্রাচীন গ্রন্থ হইতে রাধা-কৃষ্ণের 
নামধুক্ত একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই শ্লোকে কষ্ণকে ন! দেখিয়া রাধা 
ছুঃখ করিতেছে,__পনিশ্চিত কোন হততাগিনী আজ আমার ক্কষ্চকে হরণ 
করিয়াছে ।” রাধার উক্তি শুনিয়! কোনও সঘী বলিল, “রাধা, তুমি কি মধুস্দরনের 
কথ! বলিতেছ ?” রাধ| কথা ঘুরাইয়। উত্তর দিল, *না না, আমার প্রাণপ্রিয় 
ওড়নাথানির কথ! বলিতেছিলাম”।২ দশম শতকের আর একজন চম্পূলেখক 
সোমদেব হুরির “যশস্তিলক” চম্পৃতে অমৃতমতি নায়ী একজন নারী শ্বীয় আচরণের 
সমর্থনে বলিতেছে, “রাধা কি নারায়ণে অস্রাগিণী ছিলেন না” ?* 
“কবীন্্রবচনসমুচ্চয়” একখানি চমৎকার সংস্কত-কবিতার সংগ্রছ-গ্রস্থ, 
ইহার সঙ্ধলয়িতার নাম জান! যাঁয় নাই। এই সঙ্কলনটি দশম শতকের বলিয়া 
গৃহীত হইয়াছে ; কবিগণের প্রাচীনতর হুইবারই সম্ভাবনা । এই সঙ্কলনের 
ভিতরে রাধা-কৃষ্ণ সম্বন্ধে চারিটি পদ সংগৃহীত হইয়াছে । এই পদগুলিতে যে শুধু 
প্লাধার উল্লেখ রছিয়াছে তাহ! নহে, একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইব, ইহার 
ভিতরে ভাব, রস ও প্রকাশতঙ্গি সমস্ত দ্রিকু হইতেই পরবর্তী কালের বৈষ্ণব 
কবিতার সকল বৈশিষ্ট্য প্রশ্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। একটি পদে রাধাকষ্ণের 
উক্তি-প্রত্যুক্তিচ্ছলে প্রণয়চপল রহম্তালাপ পাইতেছি ঃ « দ্বারে ও কে?' “হরি 
(কৃষ্ণ, বানর) ; 'উপবনে যাও, শাখামুগের এখানে কি? “ছে দয়িতে, আমি 


১ শিক্ষিতবৈদদ্্যকলাপ-রাধাজ্সিকা পরপুরুষে 
মায়াবিনি কৃতকেশিবধে রাগং বধ্নাতি। 
এই তথ্যটি এবং এইজাতীয়.আরও কয়েকটি''তথ্য আমি অধ্যাপক গ্রীহুর্গামোহন ভট্টাচার্য 
মহাশয়ের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলাম, পরে ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহার একটি প্রবন্ধে 
ইহার উল্লেখ পাইয়াছি। ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহার প্রান্ত প্রবন্ধ পরষ্টব্য। 
২ প্র 
৩ 


স্রীরাধার ক্রমবিকাশ-__দর্শনে ও সাহিত্যে ১১৭ 


ক্ষণ ; “তবেত আরও ভয় পাইতেছি ১ বানর কি করিয় ক্ষ (» কালো) ছয়? 
“হে মুগ্ধেত। আমি মধুস্থদন (.্"মধুকর)' ? 'তাহ। হইলে পুষ্পিতা লতার কাছে 
যাও।” এইরূপে প্রিক্াত্বার! নির্বচনীকৃত লঙ্জিত হরি আমাদিগকে রক্ষা করুন।”১ 
আর একটি পদে দেখিতে পাই, কৃষ্ণের অন্বেষণে রাধা! এক দুতী পাঠাইয়াছিল ; 
সে তন্ন তন্ন করিয়া সব খুঁজিয়াও কষ্কে না পাইয়৷ রাধাকে আসিয়া বলিতেছে, 
“সখি, আমি এই সার৷ রাত্রি সেই ধূর্তকে অন্বেষণ করিয়াছি,_-এখানে থাকিতে 
পারে, ওখানে থাকিতে পারে, এইভাবে ; নিশ্চয়ই সে অন্য গোগীর নিকট 
অভিসার করিয়াছে । মুররিপুকে কেঞ্চকে) আমি ভাস্তীর তলে দেখি নাই, 
গোবর্ধন গিরির তটভূমিতে দেখি নাই, কালিন্দী-কুলে দেখি নাই, বেতসকুঞ্জেও 
দেখি নাই ।”* আর একটি শ্লোকে আছে,_-“গাভীহুপ্ধের কলস লইয়। গোগীগণ 
গৃহে যাও, যে গাভীগুলি এখনও দোহা হয় নাই সেগুলি দোহ1 হইলে এই রাধাও 
তোমাদের পরে যাইবে । অন্ব্যপদেশ হৃদয়ে গুপ্ত রাখিয়! এইরূপে ব্রজ নির্জন 
করিতেছেন যিনি, সেই নন্দপুত্রন্ূপে অবতীর্ণ দেব তোমার্দের সকল অমঙ্গল 
হরণ করুন।”* আর একটি পদে দেখিতেছি, কৃষ্ণ গোবর্ধন-গিরি করাগ্রের দ্বার! 
ধারণ করিয়৷ আছে, তাহার দিকে তাকাইয়। রাধার দৃষ্টি প্রিয়গুণহেতু প্রীতিপূর্ণ 
হইয়া! উঠিয়াছে।৪ 


১ কোহয়ং গ্বারি হরিঃ প্রযান্থযপবনং শাখাম্বগেণাত্র কিং 
কৃষোোহহং দয়িতে বিভেমি সুতরাং কৃষ্ণং কথং বানরঃ | 
মুদ্ধেহহং মধুন্দনে। ব্রজ লতাং তামেব পুস্পাসবা- 
মিথং নির্বচনীকৃতো। দয়িতয় হ্রীণে! হরিঃ পাতু বঃ॥ 
কবীন্রবচনসমুচ্চয়, ২১; সছুক্তিকর্ণামৃতে কবিতাটি শুভাঙ্ক কবির রচিত বলিয়া উল্লিখিত 
আছে। 
২ ময়াহ্িষ্টে! ধূর্তঃ স সথি নিথিলামেব রজনীম্‌ 
ইহ স্তাদত্র স্তাদিতি নিপুশমন্াভিস্থতঃ | 
ন দৃষ্টে। ভাণ্তীরে তটভূবি ন গোবরধ নগিরে 
ন“কালিন্যাঃ [ কুলে ] ন চ নিচুলকুগ্রে মুররিপুঃ ॥ হরিব্রজ্যাঃ ৩৪ । 
৩ [ ৬৯৪৪৩০৬৪৬ ] ধেনুতুদ্ধকলশানাদায় গোপে। গৃভং 
ছুদ্ধে বন্ধয়িণীকুলে*পুনরিয়ং রাধ। শনৈরধাস্ততি । 
ইত্যম্তাব্যপদেশগুপ্তহদয়ঃ কৃর্বন্‌ ঘিবিক্তং ব্রজং 
দেবঃ কারণনদাহুন্ুরশিবং কৃষঃঃ স মুধ্াতু বঃ॥ এ, ৪১ 
৪ প্র, ৪২; সোঙ্পোক বিরচিত : সদ্ুক্কিকর্ণাম্থত ও পন্তাবলীতেও উদ্ধৃত। 


১১৮ শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ--দর্শনে ও সাহিত্যে 


আর একটি পদে রাধার প্রত্যক্ষ নাম পাওয়| খায় না বটে,কিন্ত পদটি পড়িলে 
মনে হত, রাধাই এখানে ব্যঞ্জিত। কোনও এক সখী, বলিতেছে, _“কুচযুগের 
বিলেপন কে মুছিয়! দিয়াছে? চোখের অঞ্জনই বা কে মুছিয়া দিল? তোমার 
অধরের রাগই ব! কে প্রমথিত করিল? কে নষ্ট করিল কেশের মালাগুলি ? 
“সখি, ইহা অশেষজনজোতের কল্মবনাশী নীলপদ্মতাসের দ্বারা ।' তা হইলে) 
কষে দ্বারা ? “না, যমুনার জলের দ্বারা ।” “(বুঝিয়াছি), কঞ্চেই কোলোতেই) 
তোমার অনুরাগ? ।”১ 

“বধীন্দ্রবচনসমুচ্চয়ে' কৃষ্ণের ব্রজলীলা-বিষয়ক আর একটি চমৎকার পদ 
পাই। দিবস শিথিল হুইয়! আসিতেছে, তখন গোরুগুলিকে ফিরাইয়া: লইয়! 
মন মঙ্গ বেণু বাজাইতে বাজাইতে কৃষ্ণ গৃহাভিমুখে ফিরিতেছে; তাহার মাথায় 
গোধুলিধূত্রময়ুরপুচ্ছের চূড়া, গলায় দিবসন্নান বনমালা, শ্রান্ত হইয়াও সে রম্য-_ 
এই কৃষ্ণ হইল 'গোপস্ত্রীনয়নোৎসবঃ* ।* 

আছুমানিক একাদশ শতান্দীর প্রথমতাগে বাকৃপতি-লিপিতে কষ স্দ্ধে 
একটি চমৎকার শ্লোক পাইতেছি; গ্লোকটির ভিতরে ক্বষ্ণের নিকটে রাধা- 
প্রেমই যে শ্রেষ্ঠ এইরূপ একটি ব্যঞ্জন! রহিয়াছে । সেখানে বল! হইয়াছে, 
প্লক্্মীর বদনেন্দু দ্বারা যাহা ন্ুখিত হইতেছে না, বারিধির বারিদ্বারা! যাহ। 
প্রশমিত নয়, নিজের নাভিসরসীপদ্নদ্বারাও যাহা শাস্তি প্রাপ্ত হয় নাই, যাহা 
শেষসর্পের ফণাসহজ্রের মধুর শ্বাসের দ্বারাও আশ্বাসিত হয় নাই, এমন যে 
মুররিপুর রাধ।-বিরহাতুর কম্পিত বপু তাহা তোমাদিগকে রক্ষা করুক।”* 
“কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়ে' উদ্ধৃত রাধার উল্লেখযুক্ত বৈদ্দোক-লিখিত একটি শ্লোক 


১ ধস্তং কেন বিলেপনং কুচযুগে কেনাঞ্জনং নেত্রয়ো 
রাগঃ কেন তবাধরে প্রমথিতঃ কেশেষু কেন শ্রজঃ । 
তেনা[শেষজ]নৌঘকল্পষমুষ! নীলাকজভাস! সখি 
কিং কৃষ্ণেন ন যামুনেন পয়সা কৃষ্ণানুরাগন্তব ॥ ত্র, ৫১২ 
২ প্র,২২; কবির নাম নাই। 
৩ ষল্পগ্বীবদনেন্দুন! ন সুখিতং যন্নাহর্দিতম্বারিধে 
ধারা ষন্ন নিজেন নাভিসরসীপদ্ষেন শাস্তিঙ্গতম্‌ । 
যচ্ছেষাহিফণাসহত্রমধুরশ্বাসৈ ন" চাশ্বাসিতং 
তক্ত্রাধাবিরহাতুরং মুররিপোর্বেলত্বপুঃ পাতু বঃ ॥ 
[79 ]770190 4১061058155 1977, ৫১ পৃষ্ঠা আষ্টব্য ॥ 


শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ--দর্শনে ও সাহিত্যে (৯১৯ / 
একাদশ শতকে ভোজরাজ তাহার “সরত্বতী-কঠাতরণে'ও উদ্ধৃত ইরা 
জৈন গ্রন্থকার হেমচন্দ্র ভাহার দ্বাদশ শতকে রচিত “কাব্যাহুশাসনঃ গ্রন্থেও এই 
শ্লোকটি উদ্ধত করিয়াছেন। হেমচন্দ্র তাছার “কাব্যান্ছশাসনে' রাধা-কষ্ণ-প্রেম 
সম্বলিত আরও একটি শ্লোক উদ্ধত করিয়াছেন, শ্লোকটি গ্রধরদাসের 'সছৃক্ষি- 
কর্ণামুতে*ও স্থান পাইয়াছে।* এই হেমচন্ত্রের শিশ্যা রামচন্দ্র ( ১১০০--১১৭৫ 
শ্রী; অঃ) গুণচন্দ্র নামক অপর এক লেখকের সহযোগে “নাট্য-দর্পণ' নামে 
একখানি নাট্যশাস্ত্ীয় গ্রন্থ রচনা করেন ; এই 'নাট্য-দর্পণে' তেজ্জল কবি লিখিত 
'রাধা-বিপ্রলভ্ভ' নামে একখানি নাটকের উল্লেখ আছে, এই ভেজ্জল কবি আর 
অভিনন গুপ্ত কতৃকি ভরতের নাট্যশাস্ত্রের টীকায় উল্লেখিত ভেঙজ্জল কবি যদি 
একই হন, তবে 'রাধা-বিপ্রলম্ভ" নাটক দশম শতকের পূর্ববর্তী রচন! বলিয়া গ্রহণ 
করা যাইতে পারে ।* দ্বাদশ শতকে রচিত শারদা-তনয়ের 'ভাবপ্রকাশনে' 
'রামারাধা' নামে রাধা-সম্বন্বীয় আর একথানি নাটক এবং তাহা হইতে 
প্লোকাধের উদ্ধৃতি রহিয়াছে ।৪ কবিকর্ণপুরের “অলঙ্কারকৌত্তভে'র একাধিকস্থালে 
আমরা 'কন্দর্প-মঞ্জরী' নামক রাধিক।-অবলম্বনে একখানি নাটিক! এবং তাহ 
হইতে উদ্ধৃতি পাইতেছি। মহাপ্রভু চৈতন্তদেবের সমসাময়িক বা পরব্তাঁ কালের 
কবিগণের মধ্যে “কনার্প-মঞ্জরী” নামে কেহ কোন নাটিক1 লিখিয়াছেন বলিয়া 
আমাদের জানা নাই ; এই নার্টিকাখানিও 5তষ্চদেবের পূর্ববর্তী কোন কালে 
রচিত হইয়াছিল কি? ত্রয়োদশ শতকের শেষতাগের সর্বয়-প্রস্তরলিপিতেও 
কৃষ্ণকে 'রাধাধব-রূপে বধিত হইতে দেখি ।« “সছুক্তিকর্ণামৃতে" ধৃত নাথোফ 
কবি রচিত একটি পদেও কৃষ্ণকে “রাধাধব-ন্ূপে বগিত দেখিতে পাই।* 
ত্রয়োদশ শতকের সাগরনন্দীর “নাট কলক্ষণরত্বকোশ" গ্রন্থেও “রাধ।' নামক 
একখানি “বীথি জাতীয় নাটকের উল্লেখ রহিয়াছে । 'প্রাকৃতপৈঙগল' নামক 





১ কনকনিকযন্বচ্ছে রা[ধা]পয়োধরমগ্ডলে ইত্যাদি । কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়। ৪৯। 
এই গ্লোকটি “হৃক্তিমুক্তাবলী' এবং স্ভাধিতরত্বকোশে'ও উদ্ধৃত আছে। 

২ ডক্টর লাহার প্রাগুক্ত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য । 

৩ শু 

৪ ' কিমেষ1 কৌমুদী কিংবা লাবপ্যসরলী সথে। . 
ইত্যাদি রামারাধায়াং সংশয়; কুফভাধিতে 1 

€. নু)০ [09080 ৯2৮থ৪9:5, 1993, ৮২ পৃষ্ঠা জষ্টব্য। 

৬ বেণুনাদঃ) ৫ 


১২০:  গ্রীরাধার ক্রমবিকাশ-_দর্শনে ও সাহিত্যে 


প্রার্কতঙ্ন্দের শ্রস্থখানিতে ধত একটি প্রাক গ্লোকে কষ কর্তৃক 'রাধামুখ- 
মধুপান' করিবার কথ! দেখিতে পাই।১ অপর একটি প্লোকে রাধার স্পষ্ট 
উল্লেখ ন! থাকিলেও ইহা! নৌকা-বিলাস লীলায় রাধার উক্তি বলিয়াই মনে 
হয়। সেখানে বলা হইয়াছে,_"ওহে কৃষ্ণ, নাও বাও--চঞ্চল ডগমগির কুগতি 
আমাকে দিও না। তুমি এই নদীতে পাড়ি দাও, তারপরে তুমি যাহা চাহ 
তাহ! নাও।”ৎ রামশরার (প্রাক্কৃতকল্পতরু'র অপশ্রংশত্তবকে রাধার সম্বন্ধে, 
দুইটি অপত্রংশ কবিতা গ্ৃত হইয়াছে ।* 

দ্বাদশ শতকে আসিয়া আমর! রাধা! অবলম্বনে পূর্ণ বিকশিত কাব্য জয়দেবের 
ব্নীত-গোবিনা” পাইলাম । লীল!-শুক বিশ্বমঙ্জল ঠাকুর রচিত “কৃষ্ণকর্ণামৃত" 
গ্রন্থও দ্বাদশ শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে রচিত গ্রন্থ বলিয় গ্রহণ কর! যাইতে 
পারে। এই দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সঙ্কলিত শ্র/ধরদাসের 'সছুক্তি- 
কর্ণামৃতে' কৃষ্ণের ব্রজলীল! এবং রাধাকষ্ণের প্রেমসম্বদ্ধষে অনেকগুলি কবিতা 
সংগৃহীত আছে। ম্থুতরাং পরবরতা কালের সাহিত্যে রাধাবাদের বিকাশের 
ধার ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে দ্বাদশ শতকে প্রাপ্ত রাধা-কৃষ্ণ-সাহিত্যকে 
ভাল করিয়৷ বিচার-বিশ্লেষণ করিয়! দেখ! দরকার। 

লীলা-শুক বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের “কষ্ণকর্ণামৃত৪ গ্রন্থথানি পরবর্তী বৈষণবধর্ম 
এবং সাহিত্য-_বিশেষ করিয়৷ গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম এবং সাহিত্যের উপরে গভীর 


*৬ ১ চাণ,র বিহংডিঅ নিঅকুল মংডিঅ 
রাহা মুহ মু পাণ করে জিমি ভমরবরে ৷ মাত্রাবৃত্ত, ২০৭ 
২ অরেরে বাহহি।কাণ,হ পাব 
ছোড়ি ডগমগ কুগতি ণ দেহি। 
তই ইথি ণইহি সংতার দেই 
জে! চাহহি দে! লেহি ॥ মাত্রাবৃত্ত, » 
৩ 1710191) 4.705100875 পত্রিকায় (১৯২২) গ্রীয়াননের প্রবন্ধ 4109 081010781098 
99198008501 79008,-581100810, প্রবন্ধ ভরষ্টব্য | 
৪ গ্রস্থথানির দুইটি পাঠ পাওয়া যায়; বঙ্গদেশের পাঠকে অবলম্বন করিয়া ডক্টর নুশীল, 
কুমার দে ইহার একটি প্রামাণ্য সংক্করণ ঢাক! বিশ্ববিদ্তালয় হইতে প্রকাশিত করিয়াছেন। 
বঙ্গদেশের সংস্করণে ১১২টি মানত শ্লোক পাওয়! যায়। দাক্ষিণাত্যে যে পু'থি পাওয়! যায় তাহাতে 
তিনটি “আশ্বাস এবং প্রথম আশ্বাসে ১০৭, দ্বিতীয়ে ১১* এবং তৃতীয়ে ১২টি প্লোক পাওয়! 
যায়। শ্রীবাণীবিলাস প্রেস হইতে ইহা! প্রকাশিত হইয়াছে। বিবিধ কারণে বাঙল! দেশের 
পাঠটিই প্রামাণ্য বলির মনে হয় । এ বিষয়ে ডক্টর দের ভূমিক। জষ্টবা। 


্্রীযাধার ক্রমবিকাশ-_দর্শনে ও সাহিত্যে ১২১ 


প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । শ্রীমন্‌ মহাপ্রস্থ চৈতন্তদেব তাহার দাক্ষিণাত্য 
অমণের সময়ে ছুইখানি গ্রন্থ 'মহারত্বসম মনে করিয়া লিখাইয়া লইয়া! 
আসিয়াছিলেন ; গ্রন্থ ছুইখানি হইল “বহ্ধ-সংহিত1, এবং 'কৃষ্ণকর্ণীমৃতি” । 
দাক্ষিণাত্যে-প্রচলিত এই গ্রন্থের পাঠের ভিতরে বহুস্থানে রাধিকার উল্লেখ 
পাওয়া যায়। বাঙলাদেশে প্রচলিত পাঠে ছুইটি শ্নোকে রাধার উল্লেখ 
পাইতেছি।১ একটি শ্লোক হইল, 
তেজসে হস্ত নমে৷ ধেস্পালিনে লোকপালিনে। 
রাধাপয়োধরৎসঙ্গশায়িনে শেবশায়িনে ॥ ৭৬ 
“সেই" তেজোরূপকে' নমস্কার-যিনি ধেস্থর পালক এবং লোকপালক ১ যিনি 
রাধার পয়োধরোৎসঙ্গে শায়িত আছেন--যিনি শেষনাগের উপরে শায়িত।” 
দ্বিতীয় শ্লোকটি হইল,__ 

যানি তচ্চরিতামূতানি রসনালেহানি ধস্তাত্বনাং 

যে বা শৈশবচাপলব্যতিকর। রাধাবরোধোনুখা:। 

যে বা তাবিতবেণুগীতগতয়ে! লীলা মুখান্ভোরুছে 

ধারাবাহিকয়! বহস্ধ হৃদয়ে তান্তেব তান্সেব মে ॥ ১০৬ 
তোমার যে সকল চরিতামৃত ধন্যাত্মা (সৌভাগ্যবান্‌ পুণ্যাত্ব। )-গণের রসনাদ্বারা! 
লেহনযোগ্য, রাধার অবরোধে (রাধাকে নানাভাবে অবরুদ্ধ করিতে ) উন্মুখ 
তোমার যে-সকল শৈশব-চাপল্য-প্রস্থত চেষ্টা, যে সকল বা! তোমার মুখপন্দে 
ভাবশবল বেণুগীতগতি-সমূহের লীল৷--সেই সকল ধারাবাহিকন্পে আমার 
হৃদয়ে বহিতে থাকুক |” 

এই ছুইটি মাত্র পদে রাধার স্পষ্ট উল্লেখ থাকিলেও মনে হয়, এই কাব্যের 

মধুররসাশ্রিত ব্রজলীলার পদগুলির রাধাই লক্ষ্য; কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাহার 
টীকায় এই সকল স্থলেই রাঁধার উল্লেখ করিয়। পদের ব্যাখ্য। করিয়াছেন । রুষণ- 
কর্ণামুতে এই রাধার উল্লেখ নান! দিকৃ দিয়াই ভাৎপর্যপূর্ণ। অবশ্থ গ্রন্থের রচনা- 
কাল লইয়া মতভেদ রহিয়াছে, স্রীষ্টীয় দশম শতক হইতে আরম করিয়া পঞ্চদশ 
শতকের প্রথমভাগ পর্যস্ত গ্রন্থরচনার সময় নির্দেশ কর! হইয়াছে । আমর! যদি 
বিতর্কের ভিতরে প্রবেশ না করিয়! “কষ্ণকর্ণামুতে'র রচনা-কাল নানাদিক হইতে 
এই গ্রন্থের সধর্ম। গ্রন্থ 'গ্ীতগোবিন্দে'র রচনা-কালে দ্বাদশ শতাব্দীতে স্থির করি 


১ জহলন কবির সংগৃহীত “নুক্তিমুক্তাবলী'তে (বরদা! সংস্করণ) "রাধা" নামাক্কিত একটি 
লীলা-শুকের পদ পাওয়া যায়। (১**নং) 


১২২ :  শ্ত্ীরাধার ত্রমবিকাশ__দর্শনে ও সাহিত্যে 


তাহ! হইলে বোধহয় সত্য হইতে বেশী বিচ্যুত হইব ন1। এই গ্রন্থের রচনা-কাল 
জক্বন্ধে আমর! নিশ্চিত একটি তথ্য এই পাই যে, শ্রীধরদাসের *সছুক্তিকর্ণামুতে' 
“্ষচকর্ণামুতে'র পূর্বোদ্ধত ১০৬ সংখ্যক পদটি উদ্ধত হইয়াছে (1৫৮1)? ইছা 
হইতে '্কষ্তকর্ণামতে'র রচন1-কাল অস্ততঃ দ্বাদশ শতকে ধরিয়া লইতে কোনই বাধ! 
দেখি ন|। এই গ্রন্থের রচনা-স্কান দক্ষিণ-ভারত এ বিষয়ে আর কোন মতানৈক্য 
নাই। কবি দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণবেধা। নদীর তীরবর্তী দেশের অধিবাসী ছিলেন বলিয়া 
প্রবাদ রহিয়াছে । মহাপ্রভু ঠতন্যদেবও কৃষ্ণবেথা (কৃষ্ণবেপ্রী 1) নদীতীরবর্তী 
তীর্ঘসমূহের বৈষ্ণব ব্রাহ্মণগণের মধ্যে এই গ্রন্থের বহুল প্রচার লক্ষ্য করিয়াছিলেন 
এবং তাহাদের নিকট হইতেই গ্রন্থথানি সাগ্রহে লিখাইয়! লইয়া আসিয়াছিলন।১ 
তাহ! হইলে দেখ! যাইতেছে যে ্ত্রষ্টীয় দ্বাদশ শতকের কাছাকাছি সময়ে রাধা- 
বাদকে অবলম্বন করিয়! বৈষ্বধর্ম দক্ষিণদেশেও যথেষ্ট প্রসার লাভ করিয়াছিল। 
আলবারগণের মধুররসা শ্রিত সাধনাদির কথ! আমর! পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। 
এই সময়ে দক্ষিণদেশে রাধাবাদের প্রসারের আর একটি প্রণিধানযোগ্য প্রমাণ 
আমর! কষ্তদাস কবিরাজ কৃত চৈতন্য-চরিভামৃত গ্রন্থের ভিতরেই পাই। এই 
দাক্ষিণাত্যের গোদাবরী নদীর তীরেই মহাপ্রভু রামাপন্দ রায়ের নিকটে রাধা- 
প্রেমের নিগুঢ-তত্ব সকল শুনিয়াছিলেন। অনেকদিনের প্রচার ও প্রসিদ্ধি না 
থাকিলে রামানন্দ রায়ের পক্ষে রাঁধাপ্রেমের নিগুঢ় তত্ব লইয়া বিস্তারিত আলোচন! 
সম্ভব হইত না। এই আলোচনার কৃষ্তদাস কবিরাজ যে বিস্তারিত বিবরণ 
দিয়াছেন তাহ! সর্বাংশেঞ্তিহাসিক প্রমাণরূপে গৃহীতনা হইলেও অস্ততঃ মোটা- 


১ তবে মহাপ্রভু আইল! কৃষ্ণবেঞ! তীরে । 
নানাতীর্ঘ দেখি তাহা দেবতা মন্দিরে ॥ 
ব্রাহ্মণ সমাজ সব বৈষ্বচরিত | 
বৈষ্ণব সকল পড়ে কুষ্ণ-কর্ণামৃত । 
কর্ণাম্থত গুনি প্রভুর আনন্দ হইল। 
আগ্রহ করিয়! পুথি লেখাইয়। লইল ॥ 
কর্ণাম্বৃত সম বস্ত নাহি ত্রিভুবনে। 
যাহা হইতে হয় শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম-জ্ঞানে ॥ 
সৌন্দধ্য মাধূর্যয কৃষ্ণলীলার অবধি । 
সেজানে যে কর্ণাম্বৃত পড়ে নিরবধি ॥ 

চৈতগ্য-চরিতামৃত, মধ্য, *্ম। 


শ্রীরাধার ক্রমবিকাশস্-দর্শনে ও সাহিত্যে ১২৩ 


ষুটিভাবে রাধাপ্রেমের তত্ব-সকল রায় রামানন্দের জান! ছিল ইহা স্বীকার 
করিতেই হুইবে। 

আমর! “কষ্ণকর্ণামৃত' হইতে রাধার উল্লেখ-সহ যে দ্বিতীয় প্লোকটি উদ্ধৃত 
করিয়াছি তাহার ভিতরে 'রাধাবরোধোন্ুখ' শৈশব-চাপল্যহেতু চেষ্টা-সমুছের 
দ্বার পরবর্তা কালে বিস্তৃতর্ূপে বণিত দানলীলা, নৌকালীলা প্রভৃতি জাতীয় 
লীলারই আভাস পাইতেছি।১ প্রথম যে শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছি তাহার 
ভিতরে দেখি, রাধ! এথানে লক্ষ্মীর সহিত মিলিয় মিশিয়! এক হইয়া গিয়াছে । 
শেষ-শয়নে শায়িত কৃষ্ণ যে-রাধার পয়োধরোৎসঙলে শায়িত, সে-রাধা যে লক্ষ্মীরই 
রূপান্তর তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। জয়দেবের গীতগোবিন্দের তিতরেও 
আমর! রাধার এই-জাতীয় বর্ণন! দেখিতে পাই ।* দেখা যাইতেছে যে লক্ষমীতত্ 
এবং রাধাতত্বের মধ্যে পরবর্তী কালে যে স্পষ্ট পার্থক্য দেখা গিয়াছে, সেই 
পার্থক্য এখনও তেমন করিয়৷ স্পষ্ট হইয়! উঠে নাই। অর্থাৎ রাধ। যখন বৈষ্ঃব 
্রন্থাদিতে প্রথম গৃহীতা হইলেন তথন কিছুদিন পর্যন্ত প্রাচীন লক্ষমীবাদের সহিত 
যুক্ত হইয়াই তাহার প্রকাশ হইয়াছে, সেই বর্ণনার ভিতরে লক্ষ্মীর বর্ণনা এবং 
রাধার বর্ণনা মিলিয় মিশিয়! অনেকস্থানে এক হুইয়! গিয়াছে । “কৃষ্ণকর্ণামুতে' 
এবং গ্লীতগোবিন্দে" লক্ষ্মী, কমলা বা রমার বর্ণনা এবং রাধার বর্ণন| পাঁশাপাশিই 
দেখিতে পাই,উভয়েই সমভাবে কৃষ্ণপ্রিয়! ৷ এই সময়কার কবিতায় রাধাকষ্ণ যে 
সীতারামেরই পরবর্তা অবতার এক্সপ বিশ্বাস প্রচলিত থাকিবারও প্রমাণ 
আছে ।একিস্ত এইভাবে প্রাচীন লক্মী-উপাখ্যানের সহিত বহৃস্থানে রাধারমিশ্রিত 


১ কৃষ্ণদাস কবিরাজ হার “দারঙ্গরঙ্গদা' টাকায় বলিয়াছেন, __-“দান-পুষ্পাহরণ-ব্তস্যাদৌ৷ 
রাধায়া যোহবরোধ স্তত্রোুখাঃ।” গোপাল ভট্ট অবন্থ তাহার “কৃষ্ণবল্পভা' টীকায় বলিয়াছেন__ 
“রাধায়।৷ অবরোধোহবরোধনং গ্রহণরূপং তত্র তদর্থং বোল্ুখাঃ। যদ্ধা, রাধৈবাবরোধঃ প্রিয়া 
তন্যামুনুখাঃ।” 

২ ত্বামপ্রাপ্য ময়ি স্বযন্বরপরাং ক্ষীরোদনীরোদরে 
শঙ্কে হন্দরি কালকুটমণিবন্ম,ঢে। মড়ানীপতিঃ | 
ইথং পুর্বকথাভিরম্থমনসে! নিক্ষিপ্য বক্ষোহঞ্চলং 
রাধায়াস্তনকোরকোপরি মিলন্নেত্রে। হরিঃ পাতু বঃ॥ ১২২০ 
৩ দ্রঃ--এতে লক্ষ্মণ জানকীবিরহিণং মাং থেদয়ন্তযত্ব,দা 
মর্মাণীব চ খওয়ন্তযলমমীবক্র,রাঃ রুদদ্বানিলাঃ। 
ইথং ব্যান্ৃতপূর্বজগ্মবিরহো।যে! রাধয়! বীক্ষিতঃ 
সেধং শঙ্কিতয়। স বঃ হুথয়তু প্নায়মানে! হরি ॥ 


১২৪ শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ- দর্শনে ও সাহিত্যে 


ধর্ণনা পাইলেও প্রেমী রাধিকার সৌন্দর্য মাধুর্য যে লক্্ীর সৌন্দর্য মাধুধ অপেক্ষা 
অধিক এবং রাধাই যে কৃষ্ণের প্রিয়তম! এ-রকম একটি অন্তঃসলিল ফন্তলোতও 
প্রবাহিত ছিল। আমর! একাদশ শতাবীর প্রথম ভাগের যে বাকৃপতি- 
লিপির উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি তাহাতে ইস্পষ্টন্ূপে লঙ্গমী অপেক্ষা রাধার শ্রেষ্ঠতা 
প্রতিপক্ন হইয়াছে। ইহা! ব্যতীত দ্বাদশ শতাব্দীতে সঙ্কলিত শ্রীধরদাসের 
“সদুক্তিকর্ণামৃতে ও কয়েকজন কবির কবিতায় লক্ষীপ্রেম হইতে রাধাপ্রেমের 
শ্রেষ্ঠতা! প্রতিপাদিত বা! ব্যঞ্জিত হইয়াছে। 'কুষ্ন্বপ্নায়িতম*-এর ভিতরে দেখি, 
রাধার অহেতুক রোব প্রশমিত করিবার জন্ত শা ধর স্বপ্নের ভিতরে যখন কথ 
বলিতেছিলেন তখন কমল! তাহ! শুনিতে পাইয়া! সব্যাজে শারঙ্গ'ধরের কণ্ঠ হইতে 
ভাহার বাহুযুগল শিথিল করিয়! দিয়াছিলেন।১ অন্য পদে দেখিতেছি, শ্রীকে রমণ 
করিবার সময়েও হরি স্মরণ করিতেছেন রাধাকে ; অথচ এত হচ্ছা সত্ত্বেও 
রাধার সহিত তিনি মিলিত হইতে পারিতেছেন না, ইহাই তাহার খেদ।* আর 
একটি পদে দেখি, শেষ-শয়নে রমার সহিত বিষুণ যখন শায়িত আছেন তখনও 
কষ্ণ-অবতারে গোপবধূগণের সহিত (অথব। গোপবধু রাধার সহিত) কত সহজ্র- 
সঙ্গের স্মতিরই জয় দেওয়া হইয়াছে ।০ জয়দেবের সমসাময়িক কবি উমাঁপতি 
ধরের একটি পদে পাইতেছি, লক্ষ্মীর অবতার রুক্সিণীকে লইয়। কৃষ্ণ দ্বারকায় 
আছেন ? যে মন্দিরের রত্বচ্ছায়া সমুন্ত্রের জলে বিকীর্ণ হইয়! পড়িয়াছে এমন 
মন্দিরে রুঝ্মিণীর সহিত গাঢ় আলিগনে পুলকিত মুরারি যমুনাতীরের বানীরকুজে 
আতীর স্ীগণের যে নিভৃত চরিত তাহারই ধ্যানে মুদ্ছিত হইলেন।৪ জয়দেবের 
সমসাময়িক শরণ কবিরও একটি পদ পাইতেছি,দ্বারাবতীপতি দামোদর কালিন্দী- 


শুভাঙ্ক-কবিকৃত সতুক্তিকর্ণামৃত, কৃকম্বপ্রায়িতম্‌, ৩ 
বিরিঞ্ি-কবিকৃত পরবর্তী (৪নং) পদটিও ভ্রষ্টব্য। 
১ সছুক্তিকর্ণামৃত, কৃষ্ম্বপ্নায়িতম্ঠ ৫ । কবির নাম দেওয়া নাই। 'পন্ভাবলী'তে, 
উমাপতি ধরের নামে উদ্ধৃত। সেখানে “কমলা'র স্থলে রুক্মিণী পাঠ পাই। 
২ রাঁধাং সংশ্মরতঃ শ্রিয়ং রময়তঃ খেদে! হরেঃ পাতু বঃ ॥ 
প্র, উৎকণ্ঠা, ৪। কবির নাম নাই। 
৩ কৃষ্ণাবতারকৃতগোপবধূসহত্রসজম্মৃতির্জয়িত ইত্যাদি । 
এ, ৫1 কবির নাম নাই। 
৪ বিশ্ব পায়ান্‌ মল্ণযমুনাতীরবানীরকুপ্রে- 
ধাভীরম্ত্রীনিভতচরিতধ্যানমূচ্ছ মুরারেঃ ॥ ১; পদ্ভাবলীতে ধৃত। 


স্রীরাধার ক্রমবিকাশ-_দর্শনে ও সাহিত্যে ১২৫ 


কুলবরা শৈলোপাস্তভূমির কদম্বকুন্দমে আমোদিত কম্বরে প্রথম*-অভিসার-্মধুর! 
রাধার কথ! ম্মরণ করিয়া তণ্ত হইতেছেন।১ অবশ্ত লক্ষমী-আঁদির প্রেম 
অপেক্ষা যে গোপীপ্রেম শ্রেষ্ঠ এ সত্যের আভাস তাগবতাদি পুরাণের মধ্যেও 
রহিয়াছে । নুতরাং প্রেমধনে ষে শ্রীমতী রাধিকাই সর্বাপেক্ষা! ধনী পরব্তা 
কালের এই তত্ত্বেরও একটি পূর্বধার! বেশ অন্থসরণ করা বাইতে পারে। 

এই প্রসঙ্গে আরও একটি জিনিস লক্ষণীয়। আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়া 
আসিয়াছি যে প্রাচীন বৈষ্ণব শাস্ত্রে লক্্মীকে অবলম্বন করিয়া! বিষুতর তেমন লীলা- 
প্ক,তির বর্ণনা পাওয়া! যায় না। শ্রবৈষ্বগণের ভিতরে লক্ষ্বীসহ মধুর লীলার 
আভাস আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি। দশম হইতে দ্বাদশ শতকের 
সাহিত্যের ভিতরে লক্ষ্মীর যে উল্লেখ পাই তাহার ভিতরে মধুর রসের ক্ষতি 
দেখিতে পাই। “কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়' এবং “সদুক্ষিকর্ণামুতে? লক্ষী সম্বদ্ধে 
কতকগুলি কবিতা উদ্ধত দেখিতে পাই, সেখানে লক্ষ্মীর সহিত নারায়ণের নানাবিধ 
প্রেমলীল৷, শৃঙ্গার-বর্ণন! বা নিধুবনাস্তে লক্ষ্মীর বর্ণন1 দেখিতে পাই । মোটের 
উপরে দেখিতেছি, লঙ্মী একটি দার্শনিক শক্তিরূপ পরিত্যাগ করিয়! ক্রমেই মধুর- 
রসাশ্রিতা হইয়া উঠিতেছেন ; এবং এই মধুর রসের আশ্রয়েই পূর্ববর্তা লক্দী 
পরবর্তা রাধার সহিত আসিয়! মিশিয়! গিয়াছিলেন। উপরে আবার যে একটি 
পার্থক্যের ধারা লক্ষ্য করিলাম তাহাই প্রবলরূপ ধারণ করিয়৷ ষোড়শ শতাব্দীর 
গোঁড়ীয় বৈষ্ণব-সাহিত্যে লক্ষ্মী এবং রাধাকে তত্তের দিক হইতে একেবারে পৃথক 
করিয়া দিল, এবং এই তত্বপ্রভাবিত বৈষ্ণব-সাহিত্যে লক্ষ্মী ও রাধার আর 
কখনও মিলন ঘটিয়! ওঠে নাই । কিন্তু লক্ষ্মী ও রাধার আর মিলন না হইলেও 
পূর্ব-মিলনহেতুই লক্ষ্মী তাহার কিছু কিছু জন্ম-ইতিহাস পরবর্তাকালের রাধার 
ভিতরে রাখিয়া গিয়াছেন। পুরাণাদির মতে রাধার পিতা হইলেন বৃষভাঙ্থ 
গোপ এবং মাতার নাম কলাবতী বা কীতিদা । কিন্তু বড়, চণ্ডীদাসের '্রীক্- 
কীর্তনে*র ভিতরে রাধার জন্ম-পরিচয়ে পাইতেছি,_ 

তে কারণে পছুম! উদরে। 
উপজিল! সাগরের ঘরে ॥ 


১ প্র ২। 


২ কবীন্দ্রধচনসমুচ্চয়, ২৯, ৩৩, ৩৭, ৩৮, ৪৪; সদুক্তিকর্ণাম্থতে লক্ষ্ীশূঙ্গারের শ্লোকগুলি 
( কবীন্ত্রবচনসমুচ্চয়ের কয়েকটি লোকও এখানে উদ্ধৃত হইঙ্াছে)। 


১২৬ শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ---দর্শনে ও সাহিত্যে 


এখানে দেখিতেছি “পছুম1? পেল্পা) হইল রাধার ম! এবং সাগর হইল তাহার 
পিত|। 'লক্ষমী সাগর-সন্ভৃতা, অতএব রাধার সাগর পিত। ঠিকই হইয়াছে ; আর 
লক্ষ্মী পদ্রজাত1 বটেন, সুতরাং রাধার মাঁতাও পদ্মা । “কৃষ্ণ-কীর্তনের বহু 
স্বানেই রাধা নিজেও 'পছুমিনী” অর্থাৎ 'পদ্মিনী' ; লক্গমীও পন্মা বা পঞ্সিনী। 
পরবর্তা কালের পদাবলী-সাহিত্যে রাধা! “কমল! না হইতে পারেন, কিন্ত 
“কমলিনী” বটেন। 

জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ? কাব্যে রাধাকে আর এখানে সেখানে “ছিটা-ফৌোট।; 
রূপে পাইলাম না, সমগ্র কাব্যের কৃষ্ণ নায়ক, রাধাই নায়িক1, সথীগণ লীলা- 
সহচরী। বৈষ্ণব ধর্মে ও সাহিত্যে রাধ! এখানে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত । জয়দেবের 
'গ্লীতগোবিন্' কাব্যেই যে রাধার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা এমন কথ! বলা উচিত হইবে না) 
জয়দেবের ঘুগ-সাহিত্যেই রাধার প্রতিষ্ঠা । জয়দেবের সময়ে বাঙলা দেশে বা! 
বৃহত্তর বে সত্যই একট! সাহিত্যের যুগ গড়িয়! উঠিয়াছিল। জয়দেব নিজেই 
তাহার কাব্যে উমাপতি ধর,শরণ, গোব্ধ নাচার্য এবং ধোয়ী কবির উল্লেখ করিয়া- 

ছন। সম্ভবতঃ এই কবি-গোষ্ঠী বাঙলার সেন-রাজসভাকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া 

ঠিয়াছিল। সেনরাজগণ বৈষ্ণব ছিলেন ; সেই কারণেই হয়ত এই যুগের 
কাব্যে বৈষ্ণবতাই প্রাধান্য লাভ করিল। 'সছুক্তিকর্ণামৃতে' জয়দেবের, ভাহার' 
পূর্ববর্তী এবং তাহার সমসাময়িক বহু কবির রচিত--এমন কি রাজা লক্ষ্মণসেন 
এবং তৎপুত্র কেশবসেন রচিত বৈষব কবিতাও সংগৃহীত হইয়াছে । ইহার 
ভিতরে 'শীতগোবিন্দে” নাই এমন রাধা-কৃষ্ণ-লীলাবিষয়ক জয়দেব রচিত পদও 
পাওয়! যায়।১ তাহ! হইলে বোঝা! যাইতেছে, রাধারুষ বিষয়ে জয়ঞ্টেধ চষে 
শুধু গীতগোবিন্দ* কাব্য রচনা করিয়াছিলেন তাহ! নহে, তিনি রাধারুষ্ণ বিষয়ে, 
অন্তপ্রকার কবিতাও রচন। করিয়াছিলেন ।* 

“সদুক্ষিকর্ণামৃতে যে সকল বৈষ্ণব-কবিত। উদ্ধত আছে তাহার ভিতরে 
বিবিধ কবির শাস্ত,দাশ্য, বাৎসল্য এবং মধুর প্রায় সকল রসের কবিতাই পাওয়া 
যায়। ইহার ভিতরে মধুর রসের কবিতাগুলির সহিত বাৎসল্য রসের কবিতা- 
গুলিও ভাব এবং প্রকাশতঙ্গির চমৎকারিত্বের জন্য উল্লেখযোগ্য । কৃষ্ণের 


১ সদুক্তিকর্ণামৃত, গোবর্ধনোদ্ধার, ৫। 
২ রাঁধাকৃষ্ণ-প্রেম-বিষয়ক ছাড়া জয়দেব-রচিত অন্য প্রকীর্ণ কবিতাও সংগ্রহগ্রন্থে পাওয়া 


ধার ; অবস্ঠ ই'হারা যদ্দি একই কবি হন। 


ত্রীরাধার ক্রমবিকাঁশ-_দর্শনে ও সাহিত্যে ১২৭ 


কৌমারলীলার ছুই একটি পর্দের সহিত পরবত্তাঁ কালের গোষ্ঠ কবিতার সাদৃষ্ঠ 
বেশ লক্ষ্য করিতে পারি।১ 
অয়দেবের সমসাময়িক কবি উমাপতি ধরের কৃষ্ণের কৌমার-লীলা-বিষয়ক 
পদে দেখিতে পাই, কৃষ্ণ কুমার অবস্থায় কালিনদীপুলিনে অথবা শৈলে ব! 
উপশল্যে (গ্রামের প্রান্তে ) অথবা বটবৃক্ষের তলে যেমন ঘুরিয়া বেড়াইতেন, 
তেমনি রাধার পিতার বাড়ীর প্রাঙ্গণেও আনাগোনা করিয়৷ বেড়াইতেন।* 
উমাপতি ধরের হরিক্রীড়ার আর একটি মধুর পদ পাইতেছি। কৃষ্ণ যখন পথ 
দিয় যাইতেছিলেন, তখন কোন গোপরমণী তাহাকে ভ্রবল্লীচলনের দ্বারা, কোন 
গোপী নয়নোগ্সেষের দ্বারা, কোনও গোপী ঈষৎ হাসির জ্যোৎকসা বিচ্ছুরণের 
দ্বারা গোপনে ক্রুষ্ণকে সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছিল $ রাধা হয়ত দুর হইতে 
তাহা! দেখিতে পাইয়াছে, ইহাতে গর্বজনিত অবহেলায় রাধার আনন 
বিনয়গ্রী ধারণ করিয়াছিল; ওদিকে আবার এই বিনয়শোভাধারী রাধার মুখে থে 
ংসারি রুষ্র দৃষ্টিপাত তাহার ভিতরেও আসিয়াছে আতঙ্ক এবং অনুনয় !__ 
ভ্রবল্লীচলনৈঃ কয়াপি নয়নোন্মেষৈঃ কয়াপি শ্মিত- 
জ্যোৎদ্বাবিচ্ছুরিতৈঃ কয়াপি নিভূতং সম্ভাবিতশ্যাধবনি | 


১ নমুনাম্বরূপে ছুইটি পদ উদ্ধৃত করিতেছি ।-_ 
বৎস শ্থাবরকন্দরেষু বিচরংশ্চারপ্রচারে গবাং 
হিংশ্রান্‌ বীক্ষ্য পুরঃ পুরাণপুরুষং নারায়ণ ধ্যাস্তসি। 
ইত্যুক্তন্ত যশোদয়। মুররিপোরব্যাজ্জগন্তি শ্ষ,র- 
ঘ্বিদ্থোষ্ঠদ্য়গাঢ়গীড়নবশাদব্যক্তভাবং শ্মিতম॥। অভিনন্দ। 
হে বংস, পর্তকন্দরে গোচারণভূমিতে যখন বিচরণ করিবে তখন যদি সম্মুখে কোন হিংশ্র 
পশু দেখ তবে পুরাণপুরুষ নারায়ণের ধ্যান করিবে। যশোদা এই বলিলে, মুরারি কৃষ্টের 
স্মিতহান্ত। স্ষ,রৎ-বিস্থোষ্ঠদ্বয়ের গাঢ়পীড়নবশে একটি অব্যক্ত ভাব ব্যগ্রিত করিয়াছিল, তাহা:সকল 
জগৎকে রক্ষ। করুক।” কিঞ্চিৎ পাঠীস্তর সহ পদটি কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়েও:উদ্ধত আছে। 
মা দুরং ব্রজ তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি পুরস্তে লুনকর্ণো বৃকঃ 
পোতানত্তি ইতি প্রপঞ্চচতুরোদার। যশোদাগিরঃ | ইত্যাদি, কম্তচিৎ। 
বাৎসল্য রসের দৃষ্টাস্তশ্বরূপ ময়ূর কবির পদটিও ( কৃষ্ণমপ্রায়িতম্‌, ১) দ্রষ্টব্য । পরবর্তী কালের 
হিন্দী কবি হুরদাসের বাৎনল্য রসের পদে এই শ্লোকটির আশ্চর্য ছায়! লক্ষ্য করিতে পারি। 
২ কালিন্দীপুলিনে ময়। ন ন ময়! শৈলোপশল্যে নন 
চ্যগ্রোধ্য তলে ময়! নন ময়া রাধাপিতুঃ প্রাণে । 
দৃষ্টঃ কৃষ্ণ ইতি । ইত্যাদি । 


১২৮ '* শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ--দর্শনে ও সাহিত্যে 


গর্বোন্তেনকতাবছেলবিনয়স্্রীভাজি রাধাননে 
সাতক্কাহুনয়ং ভয়স্তি পতিতা: কংসদ্ধিঘো দৃষটয়ঃ ॥১ 

এই কবির আর একটি পদে দেখি, আভীরবধু রাধাকে লইয়া নির্জনে কৃষেের 
বিহারের ইচ্ছা! ; অথচ গোপকুমারগণকেও সঙ্গছাড়া করা যাইতেছে না; এ 
অবস্থায় কষ গোপকুমারগণকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, তমাল-লতাগুলি 
সাপে তরা, বৃন্দাবনও বানরে ভরিয়া গিয়াছে, যমুনার জলে আছে কুমীর, আর 
গিরির সদ্ধিতে আছে ঘোরবদন সব ব্যান ; গোপবালকগণের প্রতি এই কথা 
বলিয়! নয়নের আকুষ্চনরূপ ইঙ্গিতের দ্বার তিনি মিলনতৃষিত আতীরবধু রাধাকে 
নিষেধ জানাইতেছেন।* রুঝ্িণী-আদির প্রেম হইতে রাধাপ্রেমের শ্রেষ্ঠতা. প্রতি- 
পাদক উমাপতি ধরের সুন্দর পদ আমরা! পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি।* এই কবির 
আর একটি পদে কৃষ্ণের যে বেণুরবে গোষ্ঠ হইতে গাভীসকল গৃহে ফিরিয়া! আসে, 
, ধযে বেগুরব গোপনারীগণের চিত্তহরণে সিদ্ধ-মনত্রত্ব্ূপ, যে বেণুরবে বৃন্দাবনের 
রসিকমুগগণের মন সানন্দে আকৃষ্ট হয়, সেই বেণুরবের জয়গান করা হইয়াছে।৪ 

অভিনন্দ কবির একটি পদে নবযৌবনে উপনীত কৃষ্ণের রাধার সহিত নর্ম- 
ক্রীড়ায় নুন্ধচিত্ত-_অথচ যশোদাভয়ে ভীত হুইয়া-_যমুনাকুলের অতিনির্জন 
লতাগৃছে প্রবেশের ইঙ্গিত পাই ।« লক্ষ্মণসেনের নামেও চমৎকার হরি-ক্রীড়ার 
পদ পাই।* লক্ষ্মণসেনের পুত্র কেশবসেনেরও যখন একটি পদ পাওয়! যাইতেছে, 
তখন এই লক্ষষণসেন রাজী লক্ষ্ণসেন বলিয়াই মনে হয়। পদটি এই £-_ 
| কৃষণ ত্বদ্ধনমালয়। সহ কৃতং কেনাপি কুঞ্জাত্তরে 

গোপীকুস্তলবর্থদাম তদিদং প্রাপ্তং ময়। গৃহাতাম্‌। 


এই পনটি 'পস্াবলী'তে ধৃত হুইয়াছে। 
২ ব্যালাঃ সম্তি তমালবলিষু বৃতং বুন্দাবনং বানরৈ- 
রুলনক্রং যমুনাম্থু ঘোরবদনব্যান্। গিরেঃ সন্ধয়ঃ। 
ইথং গোপকুমারকেযু বদতঃ কৃষস্তুতৃষেগোত্তর- 
স্মেরাভীরবধূনিষেধি নয়নন্তাকুঞ্চনং পাতু বঃ॥ হরিক্রীড়া, ৪ 
৩. এই গ্রস্থের ১২৪ পৃষ্ঠা । 
৪ বেণুনাদঃ, ৩; পদটি 'প্ভাবলী'তেও উদ্ধৃত হ্ইয়াছে। 
€ রাধায়ামনুবন্ধনর্মনিভূতাকারং যশোদাভয়! - 
দভ্যর্ণেঘতিনির্জনেষু যমুলারোধোলতাবেন্মস্থ । ইত্যাদি । কুফাযৌবনমূ, ২ 
৬ প্রীমলজ্মণসেনদত্তন্ত | 


চা 


শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ--_দর্শনে ও সাহিত্যে ১২৯ 


ইখং ছুগ্ধমুখেন গোপশিশুনাধ্যাতে ত্রপানভ্রয়ো 
রাধামাধবয়োর্জয়স্তি বলিতন্মেরালস।! দৃষ্টয়ঃ ॥ 

“কৃষ্ণ, অন্ক একটি কুঞ্জে তোমার বনমালার সঙ্গে কেহ আসিয়া! গোপীকুস্তলের 
সহিত ময়ুরপুচ্ছ একসজে করিয়! রাখিয়া গিয়াছে, আমি ইহা পাইয়াছি, ইহা! 
নাও। একটি ছুগ্ধমুখ গোপশিশু এইব্ধপ বলিলে রাধামাধবের যে বলিতদ্মেরালস 
এবং লজ্জান্র দৃষ্টিসমূহ তাহাদের জয় হৌক।” লক্ণসেন-কৃত বেণুনাদের আর 
একটি পঙ্দ পাওয়া যাইতেছে, সেখানে তির্যকৃত্বস্ক কৃষ্ণ তীহার আমীলিতদৃষ্টি 
গভীর আকৃতির সহিত রাধার প্রতি স্তস্ত করিয় বেণু বাজাইতেছেন।১ 

লক্ণসেনের পুত্র কেশবসেনের রচিত একটি পদের সহিত জয়দেবের গীত- 
গোবিন্দের “মেতৈর্সেহ্র'-ইত্যাদি প্রথম শ্লোকটির মিল অতি ঘনিষ্ঠ। 

্‌ আহ্ৃতাগ্য ময়োৎসবে নিশি গৃহং শুস্তং বিমুচ্যাগতা 
ক্ষীবঃ প্রেষ্যজনঃ কথং কুলবধুরেকাকিনী যাস্ততি। 
বৎস ত্বং তদিমাং নয়ালয়মিতি শ্রত্বা যশোদাগিরে 
রাধামাধবয়োর্জয়স্তি মধুরন্মেরালসা! দৃষ্টয়: ॥* 

“আমি আজ রাত্রিতে ইহাকে উৎসবে আহ্বান করিয়া আনিয়াছি, এ ঘর শৃন্ত 
রাখিয়। চলিয়! আসিয়াছে, ভূত্যগুলিও মাতাল ; এখন এ একাকিনী কুলবধূ কি 
করিয়া যাইবে? বাছা, তুমিই তাহা হইলে ইহাকে ইহার ঘরে লইয়া যাও। 
যশোদার এই কথ শুনিয়! রাধামাধবের যে মধুরম্মেরালস দৃষ্টিসমূহ-__তাহাদের 
জয় হৌক।” এই প্রসঙ্গে 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়ে ধৃত পূর্বলিখিত ৪১ সংখ্যক পদটিও 
তুলনা! কর! যাইতে পারে। ন্বপদেবের একটি পদে দেখি, “বৃন্না সখী অন্যান্য 
গোপরমণীগণের নিকটে বলিতেছে,_এখানে এই নিচুল-নিকুঞ্জের একেবারে 
অত্যস্তর দেশে কচিঘাসের এই বিজন শয্যা! কোন্‌ রমণের? এই কথ! শুনিয়া! রাধা- 
মাধবের যে বিচিত্র মৃদ্ুহান্তসমন্বিত চাহনিসমূহ তাহ! তোমাদিগকে রক্ষা করুক।”* 

আচার্য গোপীকের একটি পদে কৃষ্টের অভিসারের একটি চাতুর্ষপুর্ণ বর্ণন। 
পাইতেছি। গভীর রাত্রিতে কৃষ্ণ রাধার গৃহের কাছে আসিয়া কোকিলাদির 
নাদের দ্বার রাধাকে সক্ষেত করিতেছেন, এদিকে সেই সঙ্কেত শুনিয়া রাধাও 


১ বেণুনাদ, ২; এই পদটি 'পভ্ভাবলী'তেও ধৃত হইয়াছে। 
২ এই পদটি 'পগ্তাবলী'তেও ধৃত হইয়াছে । 
৩ হরিক্রীড়া, ১; পদটি 'পল্ভাবলী'তেও: গৃহীত হইয়্াছে। 


১৩০ শ্রীরাধার ভ্রমবিকাশ--দর্শনে ও পাছিত্যে 


ঘ্বারযোঁচন করিয়া বাছিরে আসিতেছে, বাঁধার চঞ্চল শঙ্খাবলয় এবং মেখলাধ্বনি 
শুনিয়াহি কৃষ্ণ রাধার বহিগমনের কথ! বুঝিতে পারিলেন। এদিকে শব্দ পাইয়া 
বৃদ্ধা (জটিল! কুটিল!) কে কে করিয়া বার বার চিৎকার করিতেছে এবং 
তাহাভেও কৃষ্ণের হৃদয় ব্যথিত হইতেছে ; এইরূপ অবস্থায়ই কৃষ্ণের সেই 
রাত্রি রলাধাগৃহের প্রাজণের কোণে যে কেলিবিটপ-_তাহারই ক্রোড়ে গত হইল । 
সঙ্কেতীকৃতকোকিলাদিনিনদং কংসদ্বিষঃ কুর্বতো 
ছারোম্মোচনলোলশঙ্খবলয়শ্রেণিন্বনং শৃখতঃ | 
কেয়ং কেয়মিতি প্রগল্ভজরতীনাদেন দুনাত্মনে! 
রাধাপ্রাজণকোণকেলিবিটপিক্রোড়ে গত! শর্বরী ॥১ 
আমর! প্রশ্নোত্তর-ছলে রাধা-কৃ্ণের শ্লেষপৃণ রহ্তালাপ এবং রসিকতার নমুন! 
“কবীন্্রবচনসমুচ্চয়েশর একটি কবিতায় দেখিতে পাইয়াছি।* সদুক্তিকর্ণামৃতে 
আরও কয়েকটি নমুনা পাইতেছি। একটি পদে রাধা! কৃষ্ণকে জিজ্ঞাস! করিতেছে, 
"এই রাত্রে তুমি কে ?” কৃষ্ণ জবাব দিলেন, "আমি কেশব” (শ্লেষার্২_কেশবহন 
করে যে); “মাথার কেশের দ্বার আর কি গর্ব করিতেছ ?” “ভদ্র, আমি 
শৌরি” (গ্লেষার্থ--শূরের পুত্র )$ “এখানে পিতৃগত ওণের দ্বারা পুত্রের কি 
হইবে ?” হে চন্দ্রমুখি, আমি চক্রী” $ (শ্লেষার্থ_কুভকার )) “বেশত, তাহা 
হইলে আমাকে কলসী, ঘটা, ছুধ দুহিবার ভশড় কিছুই দিতেছ না! কেন?” 
এইরূপে গোপবধুর লজ্জাজনক উত্তরের দ্বারা ছুঃস্থ হরি তোমাদিগকে রক্ষা! 
'করুন।* এই জাতীয় গ্লেধাত্্ক প্রশ্নোত্তর আরও আছে ।৪ 


১ এই পদটি 'পন্ভাবলী'তেও উদ্ধত হইয়াছে। 
২ এই গ্রন্থের ১১৬-১৭ পৃষ্ঠ। দ্র্টব্য। পদটি 'সদুক্তিকর্ণামৃতে'ও ধৃত | 
৩ কন্বং ভে নিশি কেশবঃ শিরসিজৈঃ কিং নাম গর্বায়সে 

ভদ্রে শৌরিরহং গুণৈঃ পিতৃগতৈঃ পুত্রস্ত কিং শ্যাদিহ। 

চক্রী চন্ত্রমুখি প্রধচ্ছসি ন মে কুণ্তীং ঘটাং দোহিনী- 

বিথং গোপবধুত্রিতোত্তরতয়। ছুঃস্থে। হরিঃ পাতু বঃ॥ 

প্রশ্নোত্তরমূ, ৩ ; পদটি “প্চাবলী'তেও উদ্ধত আছে। 

৪ একটি পদ আছে £-- 

বাসঃ সম্প্রতি কেশব ক ভবতে। মুদ্ধেক্ষণে নম্বিদং 

বাসং ব্রহি শঠ প্রকামনভগে তদগাত্রসংক্েষতঃ | 


শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ--দর্শনে ও সাহিত্যে ১৩১ 


শতানন্দ কবির একটি পদে দেখি, গোবর্ধন-বহনে কৃষ্ণের কষ্ট হইতেছে মলে 

করিয়। রাধিক! ব্যধিত ছইতেছে এবং কুষ্ণকে সাহায্য করিবার আগ্রহাতিশয্যে 
সে শুন্য গগনেই গোবর্ধন-্ধারণের অস্কার করিয়া বৃথা হাত নাড়িতেছে ।১ 
অজ্ঞাতনামা আর এক কবির পদে আছে, কষ্॥ গোবর্ধন-ধারণ করিয়া আছেন, 
সব গোপিনীদের সহ রাধাও কৃষ্জের দিকে তাকাইয়৷ আছে। অন্ত সব গোপার! 
রাধাকে বলিল, রাধে, তুমি কুষ্ণের দৃষ্টিপথ হইতে অনেক দুরে সরিয়। যাও ) 
তোমার প্রতি আসক্ত-দৃষ্টি হইয়] কৃষ্ণের হাত শিথিল ন! হুইয়৷ পড়ে ; কিন্তু 
গোপীদের মুখে রাধাকে দৃষ্টির সম্মুখ হইতে দূরে সরাইয়! দিবার এই কথা মনে 
চিন্তা করিয়। গিরিধারণের শ্রমে কৃষ্ণের যেন ঘন শ্বাস উপস্থিত হইয়াছিল ।__ 

দুরং দৃষ্টিপথাত্তিরোভব হরেও্গোবর্ধনং বিভ্রুত- 

স্বয্যাসক্তদুশঃ কশোদরি কর: শুস্তোহস্য ম! ভূদিতি। 

গোপীনামিতিজল্লিতং কলয়তো৷ রাধা-নিরোধাশ্রয়ং 

শ্বাসাঃ শৈলতরশ্রমন্্রমকরাঃ কৃষ্ণস্য পুষ্ণস্ত বঃ ॥২ 

'গোপীসন্দেশ নামে “সছুক্কিকর্ণামুতে” যে পদগুলি উদ্ধত আছে তাহা 

চমৎকারিত্বের জন্যও যেরূপ লক্ষণীয়, তেমনই পরবর্তা কালের “বিরছে"র পদাবলীর 
সহিত ইহাদের নিবিড় যোগের জন্যও লক্ষণীয় । কৃষ্ণ বৃন্দাবন ছাড়িয়। দ্বারবতী, 
চলিয়1 গিয়াছেন, রাধ। এবং অন্তান্য গোপীগণ সেখানে দূতের দ্বারা নানাভাবে 
বিরহবেদন! নিবেদন করিয়াছে । একটি পদে বল! হইয়াছে,--“গোবর্ধনগিরির 
সেই সকল কন্দর, সেই যমুনার কুল, সেই চেষ্টারস, সেই ভাণ্তীর বনম্পতি,* 
সেই তোমার সহচরগণ-সেই তোমার গোষ্ঠের অঙ্গন--হে দ্বারবতীভুজজ 


যামিস্তামুষিতঃ ক্ব ধূর্ত বিতনুমূ'্কাতি কিং যামিনী 
শৌরিগোঁপবধূং ছলৈঃ পরিহসন্নেবংবিধৈঃ পাতু বঃ ॥ 

“হে কেশব, সম্প্রতি তোমার বাদ কোথায়? (অর্থাৎ সম্প্রতি থাকা হয় কোথায় 1); 
*মুস্ধেক্ষণে, এই আমার বাস (বন্)।” “বাসের (থাক কোথায়) কথা বল হে শঠ;” “হে 
প্রকামন্ুভগে, এ বাস (গন্ধ) তোমার গাকজ্ালিঙ্গন হইতে ।” “যামিনীতে কোথায় ছিলে ;” 
“যাহার তন্থু নাই এমন যামিনী কি চুরি করে?” এইরূপ ছলে গোপবধুকে পরিহাস করিতে ছিলেন 
যে কৃষ্ণ তিনি তোমাদিগকে রক্ষা করুন।” পদটি “পদ্যাবলী'তে কবি চক্রপা'ণির নামে ধূত। 

১ শৈলোদ্ধারসহায়তাং জিগমিযোরপ্রাপ্তগো বর্ধনা 

রাধায়াঃ সুচিরং জয়স্তি গগনে বন্ধ্যাঃ করভ্রান্তয়ঃ ॥ 
গোবর্ধনোদ্ধার$, ৩ 
২ “পনাবলী'তে পদটি শুভাঙ্গের বলিয়া উল্লেখিত। 


১৩২ স্্ীরাধার ক্রমবিকাশ -__দর্শনে ও সাহিত্যে 


(সপ্পের স্তায় কুর), সে সকল কি ভূলেও একবার মানে আসে ন! ? হরির হাদয়ে, 
ব্রজবধূসণশ রূপ এই ছুঃসহ শল্য তোমাদিগকে রক্ষা করুক ।”১ আর একটি 
পদে বিরহ্থিক্ন। গোপীগণ দ্বারকাগামী পথিককে ডাকিগ্া বলিতেছে, “হে পথিক, 
তুমি যদি দ্বারবতী যাও তবে দেবকীনন্দন ক্ুষ্ণকে এই কথাটি একবার বলিও,-- 
“্মরমোহমন্ত্রবিবশী গোপিনীদের তুমি ত্যাগই করিয়াছ; কিন্ত এই যেশুস্ত 
দিকৃ্লি কেতকগর্ভধুলিসমূছের দ্বারা (ভরিয়৷ গিয়াছে, ইহাদের ) দিকে 
'তাকাইয়াও কি সেই সব কালিন্দীতটভূমি এবং তথাকার তরুগুলির কথা 
কখনও তোমার চিস্তায় আসে না ?”-- 
পাস্থ দবারবতীং প্রয়াসি যদি হে তদ্দেবকীনন্দনে! 
বক্তব্যঃ "্মরমোহমস্ত্রবিবশ! গোপ্যোইপি নামোস্ছিতাঃ ॥ 
এতাঃ কেতকগর্ভধুলিপটলৈরালোক্য শৃন্ত! দিশঃ 
কালিন্দীতটভূময়ো ইপি তরবো নায়াস্তি চিস্তাম্পদম্‌ ॥ ৬২1২ ২ 
বীরসরন্বতী-কৃত একটি অপূর্ব বিরহের কবিতা রহিয়াছে । এখানেও 
'গোপিনীরা বলিতেছে,_-“হে মথুরাপথিক, মুরারির দ্বারে ভূমি এই গোগীবচনটি 
'অবস্তই গাহিয়া শুনাইও,__“পুনরায় সেই যমুনার জলে কালিয়গরলানল 
€কালিয়গরলের ন্যায় বিরহানল ) জ্বলিতেছে'।”। 
মথুরাপথিক মুরারেরুদেগয়ং দ্বারি বল্লবীবচনম্। 
পুনরপি যযুনাসলিলে কালিয়গরলানলে। জবলতি ॥ ৬২1৫ 
আচার্য গোপীকের একটি দ্িবাভিসারের পদে আছে,-__ 
মধ্যাহদ্বিগুণার্কদী ধিতিদলৎসস্ভোগবীথীপথ- 
প্রস্থানবা থিতারুণাঙ্গুলিদলং রাধাপদং মাধবঃ | 
মৌরো অ্রকৃশবলে মুহঃ সমুদিতশ্বেদে মুহুর্বক্ষসি 
্ন্ত প্রাণয়তি প্রকম্পবিধুরৈঃ শ্বাসোগিবাতৈমুহঃ ॥ 
[ সতুক্কিকর্ণামৃত, ৩৬৩1৪ ] 
পুষ্পদলের মতন অরুণাঙ্থুলিদলে কমনীয় হইল রাধার পদ, সেই পদ আজ 
) তে গোবর্ধন-কন্দরাঃ স যমুনাকচ্ছঃ স চেষ্টারসে 
ভাণ্তীরঃ স বনম্পতিঃ সহচরাস্তে তচ্ছ গোষ্ঠাজনম্‌। 
কিং তে দ্বারবতীভুজঙগ হাদয়ং নায়াস্ি দোষৈরগী- 
ত্যব্যাদ্ো হাদি ছুংসহং ব্রজ্ববধূসন্দেশশল্যং হরে? | ৬২1১ 
'পদ্ঠাবলী'তে পদটি নীলের নামে উদ্ধত হইয়াছে । 
“পন্ভাবলী'তে পদটি গোবর্ধনাচার্ধের নামে উল্লেখিত আছে। 
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সন্ভোগবীধীপখ-প্রস্থানে ব্যথিত, কারণ সে পথ মধ্যান্চের দ্বিগুণপুর্ধতাপে তণ্ ; 
এই জন্য কৃষ্ণ রাধার পদের তাপ দূর করিবার নিমিত্ত বারবার তাহা মাল্যযুক্ত 
মন্তকে রাখিতেছেন, ঘর্মশীতল বক্ষে রাখিতেছেন, প্রকম্পবিধুর. শ্বাসোমিবাতের 
সবার বার বার উপশমিত করিতেছেন ।১ 

আমরা কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয় হইতে কতগুলি রাধাকুষ্ণ-প্রেমলীল-বিষয়ক 
কবিত। পূর্বে উদ্ধৃত করিয়াছি; সছুক্তিকর্ণামৃত হইতেও অনেকগুলি এই জাতীয় 
কবিতা! উদ্ধৃত করিয়া! আলোচন! করিলাম । এ-জাতীয় কবিতাগুলিকে লইয়া 
একটু বিশদ আলোচনার তাৎপর্য এই যে, ইহার তিতর দিয়া জয়দেব কবির 
যুগ এবং" তাহার ছুই তিন শতান্ী পূর্ববর্তী যৃগের রাধাকুঞ্ণলীলা-সন্বলিত 
সাহিত্যের ধারাটির সন্ধান এবং পরিচয় মিলিবে। সাধারণতঃ কবি জয়দেৰ 
সম্বন্ধে আমাদের মনের মধ্যে একট! বিদ্ময় রহিয়! গিয়াছে, কি করিয়! তিনি 
এঁ ঘুগে রচন! করিয়াছিলেন গীতগোবিনের স্তায় রাধাকুষ্খশলীলারস-সমৃদ্ধ এবং 
নিপুণকাব্যকলামপ্তিত কাব্য । আমরা আশ করি, জয়দেবের সমসাময়িক 
এবং পূর্বের যে সকল কবির কবিতা লইয়া! এতক্ষণ আলোচনা করিলাম তাহ! 
ভাল করিয়! লক্ষ্য করিয়। দেখিলে বোঝ! যাইবে, দ্বাদশ শতকের জয়দেব কবির 
গীতগোবিন্দ কাব্য--কি লীলারসের দিক হুইতে, কি কাব্যরসের দিক হইতে-_ 
কোনও দিক হইতেই আকম্মিক নয়, বরঞ্চ বেশ ম্বাভাবিক। জয়দেবের যুগে এবং 
তাহার দুই এক শতাব্বীর পূর্ব হইতেই রাধাকষণপ্রেমসম্বলিত বৈষ্টব-কবিতার 
কিরাপ প্রসার ঘটিয়াছিল তাহার আরও পরিচয় পাওয়া যায় বূপগোস্বামীর 
সংগৃহীত “পদ্যাবলীঃ সঙ্কলন-গ্রন্থে। এই গ্রন্থে রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধে বূপগোত্বামীর 
সমসাময়িক কবিগণ, তাহার অব্যবহিত পূর্ববর্তী কৰিগণ, জয়দেবের সমসাময়িক 
কবিগণ এবং বহু প্রাচীনতর কবিগণের বহু কবিতা সংগৃহীত হইয়াছে। বাঙলা- 
দেশে মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে জয়দেব, চণ্ডীদাসই শুধু বৈষ্ব-কবিতা 
রচন1! করেন নাই, আরও অনেক খ্যাত-অখ্যাত কবিও যে বৈষ্ণব-কবিতা 
রচন। করিয়াছিলেন, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। “পছ্াবিলী'র সঙ্কলনের ভিতরে 
আরও লক্ষ্য করিতে পারি, শুধু বাঙল! দেশে রচিত কবিতাই ন্বপগোস্থামী সংগ্রহ 


১ তু মাথহি' তপন তপত পথ বালুক 
আতপ দহন বিখার। 
নোনিক পুতুলি তনু চরণ কমল জণু 
দিনছি' কয়ল অভিসার ॥ ইত্যাদি, গোবিন্দ দাস। 
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করেন নাই, দাক্ষিণাত্য, উৎকল, তিরভূক্তি (ত্রিহুত ) প্রস্থৃতি অন্তান্ত অঞ্চল 
ইইতেও এই সকল কবিতা সংগৃহীত হইয়াছে । দ্ুতরাং বোঝা যাইতেছে, 
অয়োদশ, চতুর্শ, পঞ্চদশ এবং বোড়শ শতাব্দীতে বাগুল!, বিছার, উড়িত্যার 
একট| ব্যাপক অঞ্চল জুড়িয়৷ রাধা-কুষ্ণের প্রেমগান রচিত হইয়াছে । তাহা 
হইলে দেখা যাইতেছে, জয়দেবের পর চণ্ডীদাস-বিগ্াপতিকে ছু'ইয়া আসিয়াই 
বৈষ্ণব কবিতার জলন্ত যে আমাদিগকে একেবারে ষোড়শ শতাব্দীতে উপস্থিত 
হইতে হয়, এই জাতীয় আমাদের একটা! প্রচলিত বিশ্বাস অনেকখানি ভ্রান্ত । 
এই প্রসঙ্গে আরও কতগুলি কথ! প্রণিধানযোগ্য। অষ্টম হুইতে দ্বাদশ 
শতকের ভিতরে দেবতাবিষয়ক যত শৃঙ্জাররসাত্মক কবিতা লিখিত হইয়াছে, 
তাহাও সবই রাধাকষ্জকে লইয়া_এন্ধপ মনে করা উচিত হইবে না। আমরা 
পূর্বেই উল্লেথ করিয়াছি, লক্ষ্মী-নারায়ণকে লইয়াও এইধুগে এই জাতীয় শৃজার- 
রসাত্মক বছ কবিত। রচিত হইয়াছে । হরগৌরী সম্বন্ধে শ্জাররসাত্মক কবিতা 
রাধাকুষ্*-অবলঘ্বনে শুঙ্গাররসাত্বক কবিত। হইতে কিছু কম হইবে না। 
কালিদাস হইতে আরম্ভ করিয়া! মৈথিলী কবি বিগ্তাপতি পর্যস্ত হরগৌরীর শৃঙ্গার 
লীল! ভারতীয় সাহিত্যের রসসম্পদে কম উপজীব্য দান করে নাই | জয়দেবের 
সমকালেও হরগৌরীর শু্গার-রপাত্মক বু কবিতা রচিত হইয়াছে। তবে মনে 
হয়, শৃঙ্জার-রসাত্মক কবিতায় রাধাকৃষ্টের প্রেমলীলোপাখ্যানেরই ক্রমপ্রাধান্য- 
লাত ঘটিতে লাগিল। দ্বাদশ শতাব্দীতে মধুর-রসাত্মক কবিতায় রাধাকষ্ণেরই 
প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইল। দ্বাদশ শতাব্দী হইতে এই যে প্রেমকবিতার ক্ষেত্রে 
রাধারুষ্ের প্রতিষ্ঠা তাহাও হয়ত ছুই কারণে ঘটিয়াছিল। প্রথমতঃ সেন রাজ- 
গণের পারিবারিক ধর্ম বৈষ্ণব ধর্ম বলিয়া প্রসিদ্ধি রহিয়াছে ; আর দ্বাদশ এবং 
ব্রয়োদশ শতান্্ীর বাঙলা এবং বৃহত্তর বাঙলার কবি-গোষ্ঠীর ভিতরে সেন রাজ- 
গণের প্রভাব অনস্বীকার্য । দ্বিতীয়তঃ রাধাকৃ্জের রাখালিয় প্রেম কবিতাঁর পক্ষে 
অধিকতর উপযোগী ছিল এবং লীলাবৈচিত্র্যেও সর্বাপেক্ষা সমুদ্ধ ছিল। এই 
লীল! অবলম্বনে রচিত প্রেমকবিতার ভিতর দিয়া কবিগণ একদিকে দেবলীলা 
বর্ণনার একট। আত্মপ্রসাদও লাভ করিতে পারিতেন, অথচ ইহার ভিতর দিয়! 
মন্গুষ্যপ্রেমের সুক্াতিনুক্্ম রসবিচিত্র লীলাকে রূপ দিতেও তাহার! সম্পূর্ণ যোগ 
পাইতেন। এই ভাবেই রাধাক্ুষ্ণ-প্রেমকবিতার ক্রম-প্রাধাস্ত ৷ প্রেমকবিতায় 
এইরূপে একবার রাধাকৃষ্ের প্রাধান্য যখন প্রতিষ্ঠিত হুইয়! গ্রেল, তাহার পর 
হইতেই প্রেমকবিত!1 লিখিতে গেলে 'কাচ্ছ ছাড়া গীত নাই'। বাঙলার প্রাচীন 
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ঘুগ হইতে আরম করিয়। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যস্ত তাই গ্রীতি-কবিতার ক্ষেত্রে. 
এই রাধা-কষ্-কবিতারই প্রায় একটানা আধিপত্য দেখিতে পাই। 


ঘে) সংস্কতে রাখা -প্রেম-গীতিক। ও পার্ধিব প্রেমগ্গীতি কার 
সংমিশ্রণ 


বষ্ঠ শতাধ্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যস্তের ভারতীয় সাহিত্যে ১ রাধা কিরূপে 
আত্ম প্রকাশ করিয়াছে এবং কি ভাবে এই সাহিত্যের ভিতরে তাহার ক্রমবিকাশ 
ঘটিয়াছে এ-বিষয়ে আলোচনা করিতে হইলে একটা! মৌলিক বিষয়ে আলোচনার 
প্রয়োজন | বৈষ্ব-কবিতা সম্বন্ধে আমাদের সাধারণভাবে এই একটা সংস্কার 
আছে যে, বৈষুব-কবিতার মূল প্রেরণ! ধর্মের মধ্যে ; ধর্মের প্রেরণাই সাহিত্য- 
স্থির ভিতরে রস-বৈচিত্র্য এবং রস-সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে । চৈতন্জ-যুগের 
বৈষ্ণব-সাহিত্যকে অবলম্বন করিয়াই এইজাতীম্ম একটি সংস্কার আমাদের মনে 
বদ্ধমূল হইয়| গিয়াছে । কিন্তু আমরা যদি রাধাকষ্ণবিষয়ক প্রাচীন কবিতাগুলি 
এবং সমসাময়িক ভারতবর্ষের কবিগণ কর্তৃক রচিত সাধারণ পাধিব প্রেম- 
কবিতাগুলি আলোচনা করি তবে দেখিতে পাই, প্রাচীন বৈষ্ণব প্রেম-কবিতায় 
ধর্মের প্রেরণা একাত্্ই গৌণ ছিল, কাব্য-প্রেরণাই সেখানে আসল কর) রাধারুফ- 
বিষয়ক প্রেম-কবিতার আমরা প্রাচীন যত কবির উল্লেখ পাইতেছি, তাহারা 
বৈষ্ণব ছিলেন বলিয়] রাধা-কৃ্ণ সম্বন্ধে বৈষব কবিতা! রচন! করিয়াছিলেন এরূপ 
কোন সিদ্ধান্তে পৌছিবার মতন কোন তথ্যই আমর! লাত করি নাট বরঞ্চ দেখিষ্ঠে 
পাই,৫তাহারা কৰি ছিলেন, নর-নারীর. প্রেম সম্বন্ধে তাহার! বিবিধ কবিতা! 
রচন! করিয়াছেন ; সেই একই দৃষ্টি-_-একই প্রেরণ! অবলম্বন করিয়াই তাহার! 
রাধা-কুষ্কে অবলম্বন করিয়া! কবিতা রা তাহাদের নিকটে 
প্রেম-কবিতার আলম্বন-বিতাব মাত্র, তাহার অর্ধিক আর তেমন কিছুই নহে।) 
ষষ্ঠ শতাব্দীর ভিতরে রাধা-কষ্ণের উপাখ্যান প্রেমের গান ও ছড়া ন্ূপে আভীর- 


১ আমর! এই কালের উল্লেখ কোনও প্রমাণীকৃত এ্রতিহাঁসিক বিগুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া 
করিতেছি না, সাধারণ ভাবে এবং মোটামুটি ভাবে একটা সপ্ভাব্য কালরপেই গ্রহণ 
করিতেছি। রাধাকৃষ্ণ-প্রেম বিষয়ক কবিতা! ষষ্ঠ শতাব্ী হইতে আরম্ত হইয়াছে একথ। বল! 
যায় না ; ষষ্ঠ শতাবীর পূর্ব হইতেও এই জাতীয় প্রেম-কবিতার উল্লেখ আমর! হয়ত পাইতে 
পারি। 
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জাতির ক্ষুত্র-পরিধি অতিক্রেম করিয়! বৃহৎ ভারতবর্ধের বিভিন্নাঞ্চলে প্রসার লাভ 
করিয়াছিল বলিয়! মনে হয়। রসজ্ঞ কবিগণ সেই লবলব বিষয়বন্তবেই তাহাদের 
কাব্যস্থষ্টির তিতরে একটু আধটু স্থান দিয়াছেন। তবে দেবতাবিষয়ক বলিয়! 
সহজাত সংস্কার বশতঃ রাধা-কৃষ্ণের প্রতি স্থানে স্থানে (তাহাও সর্বজ নহে ) 
ভাহার্দের একট সন্ত্রম প্রকাশ পাইয়াছে। প্রাচীনতর কবিগণের কথ! ছাড়িয়াই 
দিলাম, বৈষ্ব-কবিতার সমুদ্ধ যুগ দ্বাদশ শতকের কাব্য-কবিতা আলোচন! 
করিলে দেখ! যাইবে যে, এই যুগের কোন কবিই শুধুমাত্র বৈষণব-কবিত| রচন! 
করেন নাই । গীত-গোবিন্দের প্রসিদ্ধ কবি জয়দেব শুধু রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক 
কবিত! রচন! করেন নাই, তিনি অন্তান্ত বিবিধ বিষয়ে, পাধিব প্রেম বিষয়ে 
প্রকীর্ণ কবিতাও রচনা! করিয়াছেন, “সছুক্কিকর্ণাম্বতে'ই তাহা উদ্ধৃত রহিয়াছে।* 
উমাপতি ধর, গোবর্ধনাচার্য, শরণ, ধোয়ী_ এমন কি লক্ষমণসেন রচিত আমরা 
রাধাকঞ্জ-প্রেম-বিষয়ক বৈষ্ব-কবিতাও বিভিন্ন সংগ্রহগ্রন্থে পাইতেছি, আবার 
তাহার্দের রচিত মানবীয় বহু প্রকীর্ণ প্রেম-কবিতাও নানা গ্রন্থে পাইতেছি। 
চ্ছতরাং দেখা যাইতেছে, ইহার! তৎকালে প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন, কাব্যের বিষয়- 
বন্ত রূপে রাধা-কৃষ্ণকে গ্রহণ করিয়াছিলেন । এই সময়কার কবিগণের ভিতরে 
একমাত্র লীলা-শুক বিন্বমঙ্গল ঠাকুর রচিত “কৃ্ণকর্ণামৃত" গ্রস্থথানি পড়িলে মনে 
হয়, এখানে 'একট! প্রবল ধর্মান্থরাগ স্পষ্ট প্রতীয়মান। গ্রছ্থথানি যিনিই রচন! 
করুন, ভীহার সম্বন্ধেই একথা মনে হয়, তিনি মনেপ্রাণে বৈষুব ছিলেন, সেই 
ধৈষ্ণৰ দৃষ্টিতে লীলা-প্রসার এবং লীলা-আম্বাদনের জন্তই তিনি এই কাব্য রচনা 
করিয়াছিলেন। কিন্ত গৌড়ীয় বৈষ্বগণের পরম শ্রদ্ধাঞ্ শ্রীজয়দেব কৰি সম্বন্ধে 
আমাদের এই বিষয়ে নিশ্চিত বিশ্বাস নাই। “কষ্ণকর্ণামৃত; গ্রন্থে প্রথম হইতে 
শেষ পর্যস্ত একটা অধ্যাত্ম আকাজ্জ! যেভাবে প্রবল হইয়া দেখ! দিয়াছে 
জয়দেবের গীতগোবিন্দ' কাব্য সব স্থানে সেই অধ্যাত্ব-সুরের উচ্চগ্রামে 
পৌছিতে পারিয়াছে বলিয়। আমাদের বিশ্বাস নয়। কাব্যারভে তাহার 
কাব্যের ফলশ্রুতি কি জয়দেব সে বিষয়ে একটি শ্লোক দিয়াছেন ।--" 

যদি হরিম্মর়ণে সরসং মনে। 

যদি বিলাসকলাস্ কুতৃহলম্। 

মধুরকোমলকাস্তপদাবলীং 

শৃণু তদ! জয়দেবসরন্বতীম্‌ ॥ ১1৩ 


১ অবশ্য এ-বিষয়ে যদ্দি একাধিক জয়দেবের মতবাদকে দাড় করান না হয়। 
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শ্যদি হরি-ম্মরণে মনকে নরস করিতে চাও, আর যদি বিলাসফলা সমূহে 
কুতুহল থাকে, তবে এই জয়দেব-ভারতী মধুর কোমল এবং কাস্ত পদ্রাবলী 
শোন।” শলীতগোবিন্দ* কাব্য-খানির তিতরে “হরিষ্মরণে সরসং মন? অপেক্ষা, 
“বিলাস-কলাদ্ কৃতৃহলম্ঃ-এর দিকটাই স্থানে স্থানে বড় হইয়া উঠিয়াছে বলিয়! 
মনে হয়। এই যুগের এবং ইহার পূর্ববর্তী যুগের রসবিদগ্ধ কবিগণ নরনারীর 
বিলাসকলাসযুছের বর্ণনায় যে কৌতুহল এবং নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন, জয়দেবের 
কাব্যের মধ্যেও রাধা-রৃষ্ণকে অবলঙ্গন করিয়া ঠিক সেই একই বিলাস-কলার 
কৌতুহল এবং নৈপুণ্য তাহার বর্ণনায় আমরা! লক্ষ্য করিতে পারি । ধর্ষের দুর 
লইয়াও জয়দেব যেখানে কথ! বলিয়াছেন সেখানেও তাহার জ্ঞাতে অজ্ঞাতে 
যুবতী-কেলিবিলাসের কথ! আসিয়! পড়িয়াছে । যেমন; 


হরিচরণশরণজয়দেবকবিভারতী । 
বসতু হৃদি যুবতিরিব কোমলকলাবতী ॥ ৭১০ 

“হরিচরণই যাহার শরণ এমন জয়দেব কবির এই ভারতী (কবিতা), 
কোমলকলাবতী যুবতীর স্ায় সকলের হাদয়ে বাস করুক |” । “কোমলকলাবতী” 
বিশেষণটি অবশ্ত যুবতী এবং ভারতী উভয়ের প্রতিই তুল্যতাবে প্রযোজ্য । ) 
পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, নর-নারীর বিলাসকলা-বর্ণনে নৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে 
জয়দেবের রচিত এমন প্রকীর্ণ কবিতাও পাওয়া যাইতেছে । 

আমাদের বক্তব্য হইল এই যে, ভারতীয় সাহিত্যের ভিতর দিয়া রাধা- 
প্রেমের যে প্রথম প্রকাশ তাহ! রসবিদগ্ধ কৰিগণের প্রেম-কবিতার ভিতরেই 1 
সেই প্রেম-কবিতার ভিতরে প্রাকৃত প্রেম এবং অপ্রাকৃত প্রেম লৌহ এবং স্বর্ণের 
হ্যায় স্বূপবিলক্ষণ ছিল না। এই ম্বরূপবৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে অনেক পরবর্তী 
কালে, বিশেষ করিয়া চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের সময়ে বা তাহার কিছু 
পুর্বে। সাহিত্যের দিক হইতে বিচার করিলে আমরা বলিব, রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক 
প্রেম-কবিতা ভাব রস এবং প্রকাশতঙ্গি সকল দিক হইতেই ভারতীয় সাধারণ 
প্রেম-কবিতার ধারা এবং পদ্ধতি অন্ছসরণ করিয়াছে । এমন কি চৈতন্ত মহাপ্রভুর 
পরবর্তী কালে যে সকল বৈষ্ণব-কবিত! রচিত হইয়াছে, আমরা একটু পরে 
আলোচনা করিয়া দেখাইব যে, তাহাও কাব্য-রস এবং প্রকাশ-শৈলীর দিক 
হইতে মূলতঃ ভারতীয় প্রেষ-কবিতাঁর চিরাচরিত ধারাকেই অনুসরণ করিয়াছে । 
নুতরাং এই সাহিত্যের দৃষ্টি হইতে রাধাকষ্জের প্রেম-কবিতাকে আমর! ভারতীয় 
সাধারণ প্রেম-কবিতার ধারারই একটি বিশেষ রসসমুদ্ধ পরিণতি বলিয়। গ্রহণ 


১৩৮ শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ-_দর্শনে ও সাহিত্যে 


করিতে-্পারি। এমনও দেখ! যায়, পরবর্তী কালে যখন “কানুছাড়া গীত নাই” 
অর্থাৎ প্রেম-কবিতা হইতে হইলে রাধা-কৃষ্ণকে অবলঙ্বন না করিয়া হয় না এই, 
বিশ্বাল যখন একটা! দৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করিল, তখন পূর্ববর্তী কালে রচিত একান্ত 
ভাবে মানবীয় প্রেমের কবিতাও রাধাকষ্জের নামেই চলিক্ন! যাইতে লাগিল। 
একটি প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত দিতেছি । রূপগোম্বাযীর 'পদ্যাবলী, গ্রন্থে নিয়োদ্ধত শ্লোকটি 
নির্জনে সখীর প্রতি রাধার বচন বলিয়! উল্লেখিত হইয়াছে। 
যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা- 
স্তে চোন্নীলিতমালতীম্ররভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদস্বানিলাঃ। 
সা! চৈবাশ্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধো 
রোরোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে ॥ ৩৮৬ 
কবিতাটির সরলার্থ হইল এই, “যে আমার কৌমারহর (অর্থাৎ যে আমার 
কুমারীত্ব হরণ করিয়াছিল) সেই (আজ) আমার বর; (আজও) সেই চৈত্র- 
নিশি, সেই বিকশিত মালতীর সুরতি, সেই কদম্ববনের পরিণত বা বর্ধিত বায়ূ; 
আমিও সেই আছি, তথাপি সেই রেবানদী-তটের বেতসীতরুতলে (অশোক 
তরুতলে ?) যে সব স্ুরতব্যাপারের লীলাবিধি তাহাতেই আমার চিত্ত উৎকঠিত 
হইতেছে ।” রূপগোস্বামী এই শ্লোকটিকে যে অর্থে রাধার উক্তি বলিয়া গ্রহণ 
করিয়াছেন “পদ্যাবলী”তে এই শ্লোকটির ঠিক পরে উদ্ধৃত রূপগোম্বামীর একটি 
নিজের কৃত শ্লোকেই তাহার ভাবাট পাওয়! যাইবে £-_ 
- প্রিয়ঃ সোইয়ং কৃষ্ণ: সহচরি কুরুক্ষেব্রমিলিত- 
স্তথাহং সা রাধ! তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমন্তরখম্‌ | 
তথাপ্যস্তঃখেলন্মধুরমুরলী পঞ্চমজুষে ছি 
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি ॥ ৩৮৭ ॥ 

“ছে সহচরি, সেই প্রিয় কৃষ্ণ-__কুরুক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছে ঃ আমিও সে-ই 
রাধা ং সে-ই এই আমাদের উভয়ের সঙগমন্তুখ, কিন্ত রা যে ব্বনমধ্যে মধুর 
মুরলীর পঞ্চমম্বরের খেল! হইত সেই কালিন্দীপুলিনবিপিনে জন্কা আমার মন 
স্পৃহা করিতেছে ।” 

রুষ্খদাস কবিরাজের চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থের ছুই স্বানে১ দেখিতে পাই 
মহাপ্রভু শ্ীচৈতন্দেবও এই “যঃ কৌমারহর*” প্রভৃতি শ্লোকটিকে অতি গুঢার্থ- 


মধ্য, ১ম পরিচ্ছেদ ; মধ্য, ১৩শ পরিচ্ছেদ । 


ভ্রীরাধার ক্রমবিকাশ--দর্শনে ও সাহিত্যে ১৩৯ 


ব্যঞ্জক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি জগন্নাথক্ষেত্রের পশর্য-কোলাহলাদিতে 
অতৃপ্ত হইয়া! যখন বৃন্টাবনের অস্ত মনে মনে শ্পৃহ! করিতেছিলেন, তখন এই 
শ্লোকটি ভাবাবেশে আবৃত্তি করিয়াছিলেন।১ শ্্রীজীবগোষ্বামীর 'গোপালচন্পু, 
নামক চল্পুকাব্যথানির উত্তর চন্পুতে আমর! দেখিতে পাই কৃষ্ণের সহিত রাধার 
বিবাছের পরে বিশাখ! মী রাধার চিত্ত উদ্ঘাটন করিবার নিমিত্ত বহন্ধপ চেষ্টা 
করিয়! রাধার মুখেই 'যঃ কৌমারহরঃঃ প্রস্ৃতি শ্লোকটি উচ্চারণ করাইয়াছিল, 
এবং কৃষ্ণও নির্জনে রাধামুখে ক্লোকটি গুনিতে পাইয়া শ্লোকটির চতুর্থ চরণের পাঠ 
পরিশোধন করিয়া বলিয়াছিলেন,--“কৃষ্ারোধসি তত্র কুঞ্জসদনে' এই পাঠই 


নাচিতে নাচিতে প্রভুর হইল ভাবান্তর । 
হস্ত তুলি গ্লোক পড়ে করি উচ্চন্বর ॥ 

॥ শ্লোক ॥ 
এই শ্লোক মহাপ্রভু পড়ে বারবার । 
হবরাপ বিনে কেহ অর্থ ন! বুঝে ইহার ॥ 
এই গ্লোকের অর্থ পূর্বে করিয়াছি ব্যাখ্যান। 
ষ্লোকের ভাবার্থ করি সংক্ষেপে ব্যাখ্যান ॥ 
পুর্বে যেন কুরুক্ষেত্র সব গোগীগণ। 
কৃষ্ণের দর্শন পায়! আনন্দিত মন ॥ 
জগন্নাথ দেখি প্রভুর মে ভাব উঠিল । 
সেই ভাবাবিষ্ট হইয়! ধুয়। গাওয়াইল ॥ 
অবশেষে রাধাকৃষে কৈল! নিবেদন। 
সেই তুমি সেই আমি সেই নব-সঙ্গম | 
তথাপি আমার মন হরে বৃন্দাবন । 
বুন্দাবনে উদ্দয় করাহ আপন চরণ ॥ 
ইহা! লোকারণ্য হাতি-ঘোড়া-রথধ্বনি । 
তাহ! পুষ্পবন ভূঙ্গ-পিক-নাদ শুনি ॥ 
ইহ! রাজবেশ সঙ্গে সব ক্ষত্রয়গণ | 
ভীহা'গোপগণ সঙ্গে মুরলীবদন ॥ 
ব্রজেখ্তামার সঙ্গে সেই সখ-আন্বাদন। 
সেন সমুদ্রের ইহা নাহি এককণ॥ 
আমা লইয়! পুনঃ লীল। কর বৃন্সাবনে । 


তবে আমার মনোবাঞ্ণ হয়ত পুরণে ॥ 
চৈতগ্কচরিতামৃত, মধ্য, ১৩ |. 


১৪০ শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ- দর্শনে ও সাহিত্যে 


এখন সঙ্জগত। আসলে কিন্ত এই শ্লোকটির সহিত রাধা-কঞ্ণের কোনও সম্পর্ক 
নাই; এ-ক্লোকটি কিছু কিছু পাঠাস্তর-সহ কোন কোন সংস্কৃত সংগ্রহ-গ্রন্থ 
মহিলা কবি শীল! ভট্টারিকার নামে পাওয়া যায়। 'কবীল্্বচনসমুচ্চয়*, এবং 
“সহুক্তিকর্গামুতে, কবিতাটি অক্জাতনামা কবির কবিতা ্ূপে “অসতীব্রজ্যা"র 
ভিতরে আরও অসতীপ্রেমের অন্তান্ত-কবিতার ভিতরে পাওয়া যাইতেছে ।১ 
একদিকে যেমন এই অসতীব্রজ্যার কবিত। বৈষ্ঞবগণ কর্তৃক রাধার উক্ভি, 
বলিয়! গৃহীত হইতে দেখি, তেমনি অন্তদিকে আবার রাধার কৃষ্ণের সহিত 
কালিন্দীতীরবর্তা লতাগৃছে যে গোপন প্রেম তাহ! লইয়া রচিত কবিতাকে প্রাচীন 
কাব্য-সন্কলয়িতৃগণ এই অসতীব্রজ্যার ভিতরেই স্থান দিয়াছেন,* রাধ। সেখানে 
অন্তান্ত মানবী অসতীগণের সহিতই সাহিত্যে এক পংক্তিতে স্থান পাইয়াছে । 
'যঃ কৌমারহরঃ, গ্লোকটির ঠিক পূর্বেই 'পদ্যাবলী'তে 'কন্তচিৎ* বলিয়া আর 
একটি পদ তোল! হইয়াছে ।-_ 
কিং পাদান্তে লুঠসি বিমনাঃ শ্বামিনে! হি স্বতস্্রাঃ 

কঞ্চিৎ কালং কচিদভিরতস্তত্র কম্তেইপরাধঃ। 

আগস্কারিণ্যহমিহ ময়! জীবিতং ত্বদ্বিয়োগে 

ভর্তৃপ্রাণাঃ স্ত্রিয় ইতি নন ত্বং মমৈবান্থনেয়: ॥ ৩৮৫ ॥ 

“বিমনা হইয়! কেন আমার পাদান্তে পতিত হইতেছ? শ্বামীর! হইলেন ম্বতন্ত্; 
কিছু কালের জন্ত কোথাও তাহারা অভিরত হইয়! থাকিতেও পারেন, 
এ-ব্যাপারে আর তোমার অপরাধ কি? এখানে আমিই হইলাম অপরাধিনী, 
কারণ তোমার বিয়োগেও আমি বাচিয়! আছি; স্ত্রীগণ হইল তর্তৃপ্রাণ, হুতরাং 
তুমিই হইলে আমার অন্ুনেয় |” 

এই পদটিও বূপগোম্বামী 'অথ রহস্স্থনয়স্তং কৃষ্ণং প্রতি রাধাবাক্যং' 


১ কবিতাটির বহুস্থানে বহু পাঠীস্তর পাওয়া যায় (টমাস্‌ কৃত টীক] দ্রষ্টব্য) ; “কবীন্দ্র- 
বচনসমুচ্চয়'-ধৃত পাঠ হইল এই £-_ 
যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তাশ্তন্রাগর্ডা নিশাঃ 
/  প্রোগ্মীলন্নবমাধবীহরভয়ন্তে তে চ বিদ্ধ্যানিলাঃ। 
সা চৈবাম্মি তথাপি চৌর্ধস্থরতব্যাপারঙ্ীলাভৃতাং 
কিং মে রোধমি বেতসীবনভূবাং চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে ॥ 
২ ধ্ৰস্ঠালোকধৃত এবং পরে “কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়ে' (৫১) উদ্ধৃত। (এই গ্রন্থের 
১১৫ পৃষ্ঠা ভ্রষ্টধ্য । ) 


স্রীরাধার ক্রমবিকাশ--দর্শনে ও সাহিত্যে ১৪১, 


বলিয়া! গ্রহণ করিয়াছেন ।১ কিন্তু প্লোকটি “কবীন্দ্রবচ নসমুচ্চয়ে” বান্ুট-কবির 
নামে “মানিনী-ব্রজ্যা'র ভিতরে এবং “সন্ুক্তিকর্ণামুৃতে' ভাবদেবীর রচিত বলিয়া 
“নায়কে মানিনীবচনয্‌, ব্ূপে পাওয়া যাইতৈছে । “পন্ভাবলী*তে কুরুক্ষেত্রে রাধার 
কুষ্ণের সহিত মিলন হইলে রাধা-চেষ্টিত ( অথ কুরুক্ষেত্রে শ্রীবৃন্দাবনাধীশ্বরী- 
£চেষ্টিতং ) বলিয়া শুজ্র কবির এই গ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে 
আনন্দোমগতবাষ্পপুরপিহিতং চক্ষুঃ ক্ষমং নেক্ষিতুং 
বাহু সীদত এব কম্পবিধুরৌ শর্ত ন কণ্গ্রহে। 
বাণী সম্ত্রমগন্গদাক্ষরপদ! সংক্ষোভলোলং মনঃ 
- সত্যং বল্লতসঙ্গমোইপি সুচিরাজ্জাতে! বিয়োগায়তে ॥ ৩৮৪ ॥ 
“আনন্দোদ্গগত বাম্পের দ্বার] চক্ষু আচ্ছন্্র হওয়ায় কিছুই দেখিতে পাইতেছে 
না্কম্পবিধুর বিকল বাহুছুইটি কগ্রগ্রহণে সক্ষম হইতেছে না, বাণী সম্ত্রমহেতু 
গদগদাক্ষরপদ, সংক্ষোভহেতু মন চঞ্চল; সত্য সত্যই বহুদিন পরে জাত বল্লভ- 
সঙ্গমও বিয়োগের ভ্তায়ই হইল।” 
এই পদের অস্নুব্ূপ পদ দেখিতে পাই গোবিন্দদাসের নবোঢ়রসোর্গারের 
একটি পদে,__ 
/ দরশনে লোর নয়নযুগ বাঁপ। 
করইতে কোর দুহু' ভুজ কাপ ॥ 
দুর কর এ সখি সো পরসঙ্গ। 
নামহি যাক অবশ করু অজ ॥ 
চেতন ন1 রহ চুম্বন বেরি । 
কে! জানে কৈছে রভস-রস-কেলি ॥ ইত্যাদি । 
পদটি কিন্ত আমরা “সহুক্তিকর্ণামুতে' পাইতেছি সাধারণ নবোঢ়া নায়িকার 
দেহমনের অবস্থাস্তরের দৃষ্টান্ত ব্ূপে। “পদ্যাবলী'তে রুদ্ত্রের নামে রাধাবিরহের 
“অচ্ছিন্নং নয়নাঘু বন্ধুযু” প্রভৃতি ঘে পদটি (৩৬৮) উদ্ধত আছে “সূক্তিকর্ণামুতে” 
কিঞ্চিৎ পাঠাস্তর সহ এ পদটি সাধারণ নায়িকার “বিরহিনী-চেষ্ট1” রূপে উদ্ধৃত 
রহিয়াছে । পগ্ভাবলী”র ভিতরে ভবভূতির “মালতী-মাধব” এবং “উত্তররাম-চরিত' 


১ পরবর্তী কালের টাকাকার বীরচন্ত্র গোস্বামী তাহার 'রসিক-রঙ্গদা' টাকায় এই শ্লোকের 
ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন,_-“চিরবিয়োগানস্তরং সাক্ষাত্ত,তেহপি প্রেয়সি সঙ্গমার সভৃক্ামপি চিরব্রয- 
ত্যাগাৎ শ্বা্ভাবিকবাম্যোদয়েন মানিনীং তাং বিলঙ্ষ্য তৎপ্রেমবঙ্ো রসিকশেখরঃ শ্বস্য তদধীনতাং 
প্রকাশরিতুং পাদগ্রহণাদিকং চকার, ততঃ ইীরাথ। সাক্ষেপং যদাহ তত্বয়তি অথেতি ।” 


১৪২ শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ" -দর্শনে ও সাহিত্যে 


নাটকের বিরহবিলাপের কবিত! রাধাবিলাপের ভিতরেই স্থান পাইয়াছে ॥ 
“্অমরূ-শতকে'র অমরু একজন প্রাচীন কবি। 'ধবস্তালোক'-কার আনন্ববর্ধন 
মরুর প্রেমকবিতার সুখ্যাতি করিয়াছেন ; ন্মতরাং অমরুর প্রেম-কবিরূপে 
খ্যাতি নবম শতকের পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল | এই “অমরু-শতক' হইতে 
বিরহ-মাঁনের কবিত। 'পদ্যাবলী”তে উদ্ধৃত হইয়াছে । অযরু হইতে উদ্ধৃত এই 
কবিতাগ্ুলি দেখিলে বোঝা যায়, প্রেমের তীব্রতা এবং সুম্্-সৌকুমার্য প্রকাশে 
এই-জাতীয় প্রেমের কবিতাই পরবর্তা কালের রাধা-প্রেম-কবিতার শুধু 
প্রাকৃর্ূপ নয়, অনেকস্থলে আদর্শ-রূপ। অমরুর একটি কবিতাকে এইজাতী় 
/ক্ষৃভিতরাধিকোজি” বল! হইয়াছে ।-_ 
নিশ্বাস! বদনং দছস্তি হদয়ং নিমূলমুন্মথ্যতে 
নিদ্রা নৈতি ন দৃশ্ঠতে প্রিয়মুখং রাত্রিন্দিবং রুগ্যতে | 
অঙ্গং শোবমুপৈতি পাদপতিতঃ প্রেয়াংস্তথোপেক্ষিত; 
সখ্যঃ কং গুণমাকলয্য দয়িতে মানং বয়ং কারিতাঃ ॥ ২৩৮ ॥ 
“নিশ্বাসগুলি আমার বদন দহন করিতেছে + হৃদয় নির্মল ভাবে উন্মথিত 
হইতেছে; নিদ্রা আসিতেছে না, প্রিয়মুখ দেখা যাইতেছে না, রাঝ্িদিন শুধু 
রোদন করিতেছি । আমার দেহ শুষতা! প্রাপ্ত হইতেছে, পাদপতিত প্রিয়কেও 
উপেক্ষ। করিয়। দিয়াছি। সথীরা আমাতে কি গুণ দেখিয়া দয়িতের প্রতি 
এমন মান করাইয়াছিল 1” অমরুর আরও একটি কবিত। রাধাবাক্যরূপে গৃহীত 
হইয়াছে।-_ 
প্রস্থানং বলয়ৈ: কুতং প্রিয়সখৈরল্ৈরজশ্রং গতং 
ধৃত্যা ন ক্ষণমাসিতং ব্যবসিতং চিত্তেন গন্তং পুরঃ 
গম্ভং নিশ্চিতচেতসি প্রিয়তমে সর্বে সমং প্রস্থিতা 
গন্তব্যে সতি জীবিতপপরিয়ন্বহৎসার্থ; কথং ত্যজ্যত ॥ ৩১৮ | 
'বলয়গুলি প্রস্থান করিয়াছে, অজন্র অশ্রুর সহিত প্রিয়সখীরাও গিয়াছে, 
ক্ষণকালের অশ্যও ধৈর্য নাই, চিত্তও পূর্বেই যাইবার জন্ত উদ্ভত। প্রিয়তম যাইতে 
কৃতসন্কল্প হইলে সকলেই সাথে সাথে চলিল ? তাহার যাওয়া যদি ঠিকই হয়, 
তবে প্রাণপ্রিয় সুহছদের সঙ আর কেন ত্যাগ করা ?” 
ভাব এবং বাচন-্তলির দিক হইতে এই সব কবিতা পড়িবার সঙ্গে ম্গেই 
পরবর্তা কালের সমজাতীয় বৈষ্ণব কবিতার স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট ম্মরণ হইতে থাকে । 
এই কাব্য-ধারাই যে পরব '' কালের বৈষ্ণৰ-সাহিত্যে কিতাবে প্রবাহিত হইয়াছে 


০ 


শ্ীরাধার আরমবিকাশ--দর্শনে ও সাহিত্যে ১৪৩ 


তাহা! পুর্বরচিত পদ ও পরকালে রচিত পদের তুলনা করিলেই বোঝ ঘায়। 
অমরু ব্যতীত ক্ষেমে্্র, “নলচল্পৃ'র জিবিক্রম, দীপক প্রভৃতি অনেক প্রাচীন 
কবির পাধিব প্রেমের কবিতা 'পদ্ভাবলী'তে রাধা-রু্ণ-প্রেমের কবিতা 
বলিয়! গৃহীত হইয়াছে । এই গ্রহণের ভিতরে সমাহর্ত| ব্বপগোনম্বামীর যে কিছু 
কিছু লঘু হস্তাবলেপ ছিল ন! তাহা বল! যায় না। পদগুলি যাহাতে যেখানে 
যে প্রসঙ্গে উদ্ধত হইয়াছে সেই স্থান-কাল-পাত্রের সঙ্গে যথাসম্ভব সঙ্গতি রক্ষ 
করিতে পারে সেই দিকে।লক্ষ্য রাখিয়া বূপগোস্বামী পদগুলির ভিতরে স্থানে স্থানে 
কিঞ্চিৎ অদল-বদল করিয়৷ দিয়াছেন ।১ নতরাং মোটামুটিভাবে দেখা যাইতেছে, 
প্রেমের স্থুলনুক্্ম যতরকমের বর্ণনাই পূর্ববর্তী কবির! করিয়া গিয়াছেন তাহার 
কোন কবিতারই পরবর্তী কালে গোপীপ্রেম ব৷ রাধাপ্রেমের বর্ণনারূপে-গৃহীত 
হইতে কোনওব্মপ বাধ! ছিল ন। 

রাধাপ্রেমের যত বিচিত্র এবং বিশদ বর্ণনা তাহ! যে মূলতঃ ভারতীয় প্রেম- 
কবিতার প্রবহমান ধারা হইতে গৃহীত এ-বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইবার অন্ত উপায় 
রহিয়াছে । পূর্ববর্তা কালের সংস্কত ও প্রাকৃত লিখিত ভারতীয় সকল প্রেম- 
কবিতাগুলির সহিত আমরা পরবর্তী কালের রাধা-প্রেমের অসংখ্য কবিতার 
যদি ভুলন! করি তাহ! হইলে স্পষ্ট বুঝিতে পারিব, ভারতীয় সাধারণ কাব্যধারা 
এবং কবিরীতি ও কবি-প্রসিদ্ধিকেই বৈষ্ণৰ কবিগণ জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে কিভাবে 
গ্রহণ করিয়াছেন। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন কবিকর্তৃক লিখিত এইজাতীয় বনু 
প্রকীর্ণ কবিতা ভারতীয় সংগ্রহগ্রস্থগুলিতে সংগৃহীত হুইয়াছে। আমরা ইহার 
তিতরে কয়েকখানিমাত্র প্রসিদ্ধ সংগ্রহগ্রস্থের কিছু কিছু কবিতার সহিত রাধাপ্রেম- 
অবলম্বনে রচিত কিছু বৈষ্ণব-কবিতার তুলনা করিয়া আমাদের সিদ্ধান্তকে 
প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা! করিব। 


( উ) বৈষ্ঞব-প্রেম-কবিতা। ও প্রাচীন ভারতীয় প্রেম-কবিতা ধারা 


প্রাচীন-ভারতীয় প্রেম-কবিতার ধারাটিকে বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া! দেখিলে 
আমরা দেখিতে পাই, জয়দেব হইতে আরম্ভ কবিয়া উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে--বিশেষ করিয়া বাঙলাদেশে _ রাধাপ্রেমকে অবলম্বন 


১ ডক্টর নুশীলকুমার দে লিখিত পস্কাবলী'র ভূমিকা (৬২ পৃষ্ঠ) ও পদকারগণ সন্বন্ধে চীকা 
(১৯৯-২০৭ পৃষ্টা) ছষটব্য। 


১৪৪ ভ্রীরাধার ক্রমবিকাশ- দর্শনে ও সাহিত্যে 


করিয়া যে বৈষ্ণব কবিতা গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার ভিতরে বিবর্তন-জনিত 
বৈচিল্্য হুক্মত্ব এবং স্থানে স্থানে স্থরগ্রামের উচ্চতা অবস্থাই লক্ষণীয়, কিন্ত তাই 
বলিয়া! ভারতবর্ষের সাহিত্যের ইতিহাসে ইহার অতিনবস্থ একাস্তত্রাবে স্বীকার্য 
নহে। রাধাপ্রেমের মোটামুটি কাঠামটি পূর্ববর্তী প্রেম-কবিতার ভিতর হইতেই 
গৃহীত হইয়াছে; প্রকাশ-ভর্গির ভিতরেও আমরা একই ভারতীয় ধারার অনুসরণ 
দেখিতে পাই; তবে পূর্ব-রচিত পটভূমির উপরে অধ্যাত্স-তত্তবৃষ্টির একট! 
জ্যোতির্ময় দীপ্তি এবং কবি-কল্পনার বর্ণ-শাবল্য তাহাকে আরও হ্ৃগ্ক করিয়াছে, 
মহিষান্বিতও করিয়াছে | ৬র্াধিকার বয়ঃসদ্ধি হইতে আরম করিয়। তরুণীর 
প্রেম-্চাঞ্চল্য, প্রেমের নিবিড়ত! ও গভীরত|, মিলন-বিরহ, মান-অভিমাঁন প্রভৃতি 
যাহা! কিছু বর্ণনা আমরা বৈষ্ঞব কবিতার তিতরে পাই, পাখিব নায়িকাকে 
অবলম্বন করিয়। এইজাতীয় প্রেমের বর্ণনা--এমন কি সেই প্রেমবর্ণনার কলা” 
কৌশল পর্যস্ত প্রায় সবই আমর! পুর্ববর্তা কাব্য-কবিতার ভিতরে পাই। তবে 
পূর্ববতীরা সভোগকেই প্রধান করিষা প্রেমকে অনেকস্যানে স্থুল করিয়া 
ফেলিয়াছেন ; আর বৈষ্ুব-কবিগণ বিবহুকে প্রধান করিয়া প্রেমের তিতরে 
হুষ্মতার ও অতলতার স্ষ্টি করিয়াছেন। বিরহ-অবলম্বনে প্রেমের এই যে 
সুক্ষ এবং গভীর সুর তাহাই রাধাপ্রেমকে আধ্যাত্মিক লোকে উত্তরণ করাইতে 
সহায়ক হইয়াছে । বৈষ্ণব-কবিতাকে সাহিত্য হিসাবে বিচার করিতে গেলে 
দেখিতে পাই, পূর্ববর্তী কবিদের বণিত প্রেম হইতে রাধা-প্রেমের যে পার্থক্য 
“তাহা ছুইটি কারণে ঘটিয়াছে, প্রথমতঃ একটি তত্তব-দৃষ্টির প্রত্যক্ষ প্রভাব, অপরটি 
হুইল বিরহকে অবলম্বন করিয়। প্রেমের রূপ হইতে অরূপে- প্রাক্কত মর্ত্যতূমি 
হইতে অপ্রারত বৃন্দাবনধামে যাত্র! এ 
এই প্রাকৃত ভূমি হইতে অপ্রাকর্ত ধামে যাত্রা! কি ভাবে নুরু হইয়াছে এবং 
কি ভাবে সাধিত হইয়াছে-_অর্থাৎ প্রাক্ত নায়িকাই আসিয়! কি করিয়া রাঁধা- 
ভাবে রূপান্তরিত হইয়াছে তাহা! ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে পুববতীদের প্রান্কত 
নায়িকার সহিত পরবর্তাদের রাধিকাব যোগ কতখানি সেই কথাটি নান| দিক্‌ 
হইতে দেখিয়! লওয়! প্রয়োজন। ইহ! করিতে হইলে প্রাচীন ভারতীয় প্রেম 
কবিতার সহিত পরবত্তাঁ কালের বৈষ্ণব-কবিতার খানিকটা তুলনামূলক আলোচনা 
করা আবশ্তক। আমর! আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনায় পরবর্তা কালের 
বৈষ্ণব-ধর্মে ও সাহিত্যে পূর্ববর্তী কালের মানবীয় কবিতা! কিতাবে গৃহীত হইয়াছে 
তাহার আলোচন| করিয়! রাধিকার সহিত ভারতীয় চিরস্তনী নায়িকার কি যোগ 


ভ্রীরাধার ক্রমবিকাশ--দর্শনে ও সাহিত্যে ১৪৫ 


তাহার খানিকট! আভাস দিবার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্ব তাহাই এ-বিষয়ে 
আমাদের গাঢ় প্রত্যয় জন্মাইবার পক্ষে যথেষ্ট উপকরণ নছ্ে। বর্তমান আলোচনায় 
আমরা পূর্ববর্তী কবিদের প্রেয-কবিতার সহিত ভাবে ও ভাষায় পরবর্তী বৈষ্ঞব 
কবিতার কিভাবে যোগ রহিয়াছে তাহারই একট! ধারণ! দিবার চেষ্টা করিব। 
০ হালের “গাহ-বত্তসঙ্'র প্রাচীনতা স্বীকৃত বলিয়! সেইখাম হইতেই আরম্ত 
কর! ধাক। দীর্থবিরহিণী নায়িকাকে লক্ষ্য করিয়! বল! হইয়াছে, 
ণইউরসচ্ছছে জোব্বণন্মি অইপবসিএন্ দিঅসেন্ছু। 
অণিঅত্তান্থ অ রাঈন্থ পুতি কিং দডডমাণেণ ॥ ১1৪৫ “৫ 
নদী-জলের উদ্বেলতার মত হইল নারীর যৌবন ; দিনগুলি চিরকালের অন্ত 
চলিয়! যাইতেছে, রাত্রিও আর ফিরিবে না, এই অবস্থায় এই পোড়া মান দিয়া 
আর কি হইবে 1? এই পদটির সহিত তুলন! করুন চণ্ডীদাসের প্রসিদ্ধ পদ্-__ 
কাল বলি কালা গেল মধুপুরে 
সে কালের কত বাকি। 
যৌবন-সায়রে সরিতেছে ভাট। 
তাহারে কেমনে রাখি ॥ 
জোয়ারের পানী নারীর যৌবন 
গেলে ন! ফিরিবে আর । 
জীবন থাকিলে বধুরে পাইব 
যৌবন মিলন ভার ॥ ৪ 
দুরপ্রবাসী প্রিয় বহুদিন পরে ফিরিয়া! আসিলে তাহার প্রেয়সী তাহাকে 
কিভাবে মঙ্গলাহুষ্ঠানের দ্বার৷ অভ্যর্থন। জানাইবে তাহার বর্ণনায় দেখি 
রখাপইপ্ঈণঅণুপ,পল! তুমং স! পড়িচ্ছএ এন্তম্‌ ৷ 
দারণিহিএহি" দোহি' বি মলকলসেহি' ব থণেহি' ॥ ২।৪০ 
তোমাকে আসিতে দেখিয়া! সে সকল মঙ্গল আয়োজন করিয়৷ প্রতীক্ষা! 
করিতেছে ; তাহার নয়নোৎপলের হবার সে তোমার আগমন-পথ প্রকীর্ণ করিয়। 
রাখিয়াছে, আর তাহার ছুইটি স্তনকে তবারনিছিত ছুইটি মজল-কলস করিয়! 
রাখিয়াছে। ঠিক অনুরূপ একটি শ্লোক ত্রিবিক্রমভট্ট্র রচিত বলিয়া শাঙ্গধর- 
পদ্ধতিতে ধৃত হুইয়াছে-- 
কিঞ্চিৎকম্পিতপাণিকষ্কণরবৈ: পৃষ্টং নন্থ স্বাগতং 
ব্রীড়ানভ্রমুখাজয়! চরণয়োন্যন্তে চ নেত্রোৎপলে। 
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সবারস্থত্তনযুগ্মমজগলঘটে দত্তঃ প্রবেশে! হ্রদ 
স্বামিন্‌ কিং ন তবাতিথেঃ সমুচিতং সখ্যানয়ান্ৃতিতম্‌ ॥ (৩৬৩০) 
'আঅমরুশতকে'ও রহিয়্াছে-_ 
দীর্ঘ চদ্দনমালিক1 বিরচিত। দৃষ্ট্যেব নেন্দীবরৈ: 
পু্পানাং প্রকরঃ প্ঘিতেন রচিতো নো কুনদজাত্যার্দিভিঃ। 
দত্ত: শ্বেদযুচা! পয়োধরধুগেনার্্যে! ন কুসান্তস 
্বৈরেবাবয়বৈঃ প্রিয়ন্ত বিশত্তঘ্্যা কুতং মঙ্গলম্‌ ॥ 
ইহার সহিত তুলনা করিতে পারি বিগ্ভাপতির পদ, 
পিয়া জব আওব ই মঝ্ু গেছে। 
মজল জতঙ্ছ করব নিজ দেহে ॥ 
কনআ কুম্ভ করি কুচজুগ রাখি। 
দরপন ধরব কাজব দেই আঁখি ॥ ইত্যাদি * 
প্রবাসী প্রিয়ের জন্য নায়িক! দিন গণিবে ; কিন্তু প্রেমের আতিশয্যে প্রিয় 
আব গিয়াছে, আজ গিয়াছে এইরূপ গণন! করিতে গিয়! দিবসের প্রথমার্ধে ই 
বিরহিণী রেখায় রেখায় দেযালটিকে চিত্রিত করিয়! দিয়াছে ।-- 
অজ্জং গওত্তি অঙ্জং গওত্তি অজ্জং গওত্ভি গণরীএ। 
পঢম ব্বিঅ দিঅহদ্ধে কুডেড! রেহাহি' চিত্তলিও ॥ ৩1৮ 
ইহার সহিত তুলনীয় বিদ্যাপতির পদ-_ 
কালিক অবধি করিঅ পিয়া! গেল। 
লিখইতে কালি ভীত ভরি গেল ॥ 
ভেল প্রভাত কহত সবহি' | 
কহ কহ সজনি কালি কবহি" ॥৩ 


যৌবনশিল্লি-হৃুকল্লিত-নৃতন-তনুবেশ্ম বিশতি রতিনাথে। 
লাবগ্যপল্লবাস্কৌ। মল্গলকলসৌ শুনাবন্তাঃ ॥--কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়$, ১৫৪ 
২ ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদার ও খগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত সংস্করণ । 
৩ তুলনীয় ঃ 
অবনত বয়নে হেরত গীম। 
খিতি লিখইতে ভেল অঙ্গুলি ছীন॥ 
আবার, পদ-অঙ্গুলি দেই খিতিপর লেখই 
পাঁণি কপল-অবলম্ 
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বিরহে দিবসগণনার আর একটি পদে পাইতেছি,-_ 
হখেন্ু অ পানু অ অন্ুলিগণণাই অইগআ! দিঅহা! | 
এণ হিং উপ কেণ গণিজ্জউ ত্তি ভণিউ রুঅই মুদ্ধা ॥ ৪1৭ 


হাতের এবং পায়ের আঙ্গুল দিবস গণিতে গণিতে শেষ হইয়াছে, এখন আর 
কিভাবে দিবস গণিবে এই কথ বলিয়া মুগ্ধা কাদিতেছে। এই প্রিয়-বিরছের 
দিবস-গণন। প্রায় প্রত্যেক বৈষ্ণব কবির পদেই নানাভাবে পাই । বিস্তাপতির 
রাধ!। বলিয়াছে-- 
কতদিন মাধব রহব মথুরাপুর 
কবে ঘুচব বিহি বাম। 
দিবস লিখি লিখি নখর খোয়াওল 
বিছুরল গোকুল নাম ॥ 
আবার _ এখন-তখন করি দিবস গমাওল 
দিবস দিবস করি মাস! । 
মাস মাস করি বরস গমাওল 
ছোঁড়লু জীবন আশা ॥ ইত্যাদি । 
চণ্ডীদাসের পদে আছে-_ 
আসিবার আশে লিখিনু দিবসে 
খোয়াই নখের ছন্দ । 
উঠিতে বসিতে পথ নিরখিতে ০ 
ছু' আখি হইল অন্ধ॥ 
এই ভাবটি জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতির বু পদেও পাওয়া! যায়। 
জ্ঞানদাসের একটি প্রসিদ্ধ পদে দেখিতে পাই, প্রেমের এক প্রকারের 
দেহবিকার ঢাকিতে গেলে অন্ত বিকার আসিয়া বিপদ ঘটায় ।-_ 
গুরু গরবিত মাঝে থাকি সখী সঙগে। 
পুলকে পুরয়ে তু শ্বাম-পরসঙে ॥ 
পুলক ঢাকিতে করি কত পরকার। 
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার ॥ 
চণ্তীদাস, বিগ্বাপতি প্রভৃতি অনেকেরই এই জাতীয় পদ আছে। যথা-_ 
চণ্ডীদাস--- গুরুজন মাঝে যদি থাকিয়ে বসিয়!। 
পরসঙে নাম শুনি দরবয়ে হিয়া ॥ 
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পুলকে পুরয়ে অজ আখে ভরে জল। 
তাহা নিবারিতে আমি হইয়ে বিকল। 
বিদ্তাপতি-- ধসমস করএ রহও হিয় জাতি। 
সাগর সরীর ধরএ কত তশাতি ॥ 
গোপহি ন পারিঅ হৃদয়-উলাস। 
মুনলাহ বদন বেকত হো! হাস ॥ ইত্যাদি । (৩৩১ )। 
'গাছা-সত্ভসঈ'র নায়িকাও বলিতেছে-_ 
অচ্ছীই* তা থইস্সং দোহি' বি হথেছি বি তস্সিং দিটুঠে । 
অঙ্গং কলম্বকুন্মমং ব পুলইঅং কই ধু ঢক্ভিস্সম্‌ ॥ ৪1১৪ 
তাহাকে দেখিলে চক্ষু দুইটি ন| হয় ছুইহাতে ঢাকিয়া রাখিব, কিন্ত কদদ্ব- 
কুহ্থমের স্তায় পুলকিত অঙ্গকে কি করিয়। টাকিয়া রাখিব ? 
অমরুশতকেও দেখি-_ 
৮৮ জরতঙ্গে রচিতে২পি দৃষ্টিরধিকং সোৎকগ্ঠমুদবীক্ষতে 
কার্কস্ং গমিতেইপি চেতসি তনুরোমাঞ্চমালঘতে | 
রুদ্ধায়ামপি বাচি সশ্মিতমিদং দগ্চাননং জায়তে 
ুষ্টে নির্বহণং তবিষ্যতি কথং মানস্ত তণ্মিন্‌ জনে ॥ 
আমরা জানি-_ 
কণ্টক গাড়ি কমলসম পদতল 
মঞ্জীর চীরহি বাঁপি। 
গাঁগরি-বারি ঢারি কর পিছল 
চলতহি অঙ্গুলি চাপি ॥ 
প্রভৃতি গোবিন্দদাসের একটি প্রসিদ্ধ অভিসারের পদ। এখানে দেখি অভিসারের 
জন্ত রাধার সারারাত ভাগিয়! সাধন] । 
মাধব তুয়া অভিসারক লাগি । 
দুতর-্পদ্থ-গমন ধনি সাধয়ে 
মন্দিরে যামিনী জাগি ॥ 
ইছার প্রাকৃরূপ প্রথম দেখি-_ টি 
অজ্জ মএ গস্তব্বং ঘণন্ধআরে বি তস্স হুহঅস্স। 
অজ্জ। ণিমীলিঅচ্ছী পঅপরিবাডিং ঘরে কুণই ॥ ৩৪৯ 
“আত্ম আমাকে ঘন অন্ধকারে সেই কাস্তের অভিসারে যাইতে হইবে, এই 
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ভাবিয়া সেই বরনাগরী নির্মীলিতাক্ষী হইয়। নিঞ্জের ঘরেই পদপরিপার্টি 
করিতেছে।” ইহার দ্বিতীয় রূপ দেখিতে পাই “কবীন্দ্র-বচন-সমুচ্চয়ে' উদ্ধৃত 
একটি কবিতার ভিতরে 1১-_ 
মার্গে পক্কিনি তোয়দাদ্ধতমসে নিঃশব্বসংচারকং ও 
রড গন্তব্য! দয়িতস্ত মেইছ্য বসতিমু্ধেতি কত্ব! মতিম্। ৮ ৰ 
আজানুদ্ধ,তনৃপুর! করতলেনাচ্ছাদ্য নেত্রে ভূশং 
কচ্ছ,ল্লন্ধপদস্থিতিঃ স্বতবনে পন্থানমভ্যস্ততি ॥ ৫১৯ 
“পক্কিল পথে মেঘান্ধতমসার ভিতরে নিঃশব্ব-সঞ্চরণে আজ আমাকে 
দয়িতের বাসস্থানে যাইতে হইবে ; এইব্ধপ মতি করিয়া এক মুগ্ধ! রমণী নৃপুরকে 
জান্ন পর্যস্ত উঠাইয়! লইয়1, নয়নযুগল করতলে তাল করিয়া আচ্ছাদিত করিয়া 
অতিকষ্টে পদস্থিতি লাভ করিয়! নিজের ঘরেই পথের অভ্যাস করিতেছে ৮” 
আর একটি শ্লোকে দেখি-_ 
পেচ্ছই অলদ্ধলকৃখং দীহং শীসসই স্বপ্রঅং হসই 
জহ জম্পই অফুডথং তহ সে হিঅঅটুঠিঅং কিং পি ॥ ৩৯৬ 
“শূন্য দৃষ্টিতে বা লক্ষ্যহীন দৃষ্টিতে বার বার চাহিতেছে, দীর্ঘ নিঃশ্বাস 
পরিত্যাগ করিতেছে, শৃন্তের দিকে তাকাইয়৷ হাসিতেছে; অস্ফুটার্থ কথ! 
বলিতেছে ; এই সকল দেখিয়! মনে হয়, নিশ্চয়ই উহার হৃদয়ে কিছু রহিয়াছে ।” 
এই কবিতার সহিত নব অনুরাগে অঙন্ুরাগিণী বিকল! রাধার প্রতি সথীদের উক্তির 
যে সকল কবিত] রহিয়াছে তাহার মিল আর তুলিয়! দেখাইবার প্রয়োজন আছে 
বলিয়! মনে হয় না। পদটি রাধাপ্রেমের একটি উচ্চভাবের কবিতা বলিয়া 
প্রকাশ করিলে এ বিষয়ে অন্যথ! চিস্তা করিবার আর কোন অবকাশ থাকে না। 
একটি পদে আছে,_ 
পত্তনিঅন্বপ ফংসা ণহাণুত্তিপ্রাএ সামলঙীএ। 
জলবিন্নুএহি' চিহ্ুরা! রুঅস্তি বন্ধস্স ব ভএণ ॥ ৬1৫৫ 
“লানোত্তীর্ণ! শ্তামলাঙীর প্রাপ্তনিতহ্বস্পর্শ চিকুরগুলি পুনরায় বন্ধন-ভয়ের 
তন্যই যেন জলবিশ্টু বার] রোদন করিতেছে ।” এই পদের সহিত বিদ্ভাপতির 
'াইত পেখল নহাএলি গোরী' বা 'কামিনি পেখল সনানক বেলা* প্রভৃতি পদ 
'্মরণ কর! যাইতে পারে। 


১ পনটি পরবর্তী বছ সংগ্রহ্গ্রস্থেও স্থান পাইয়াছে 


১৫৯ স্্রীরাধার ক্রমবিকাশ_ দর্শনে ও সাহিত্যে 


মগগং চচিিঅ অলহস্তো হারে পীণুধআণ থণআণম্‌। 
উব্বিগগে! ভমই উরে জমুণাণইফেণপুজে। ব্য ॥ ৭1৬৯ 
“গীনোন্নত স্তনযুগলের পথ লাভ করিতে না পারিয়া হার যমুন! নদীর ফেন- 
পুঞ্জের ন্তায় বুকের উপর যেন উদ্বিগ্ন হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।” ইছার 


সহিত বিগ্াপতির-- 
গীন পয়োধর অপন্ধপ স্ুন্খর 
উপর মোতিম হার। 
জনি কনকাচল উপর বিমল জল 
দুই বহু হ্থুরসরি ধার ॥ 
অথবা! বড়ু চণ্তীদাসের__ 
গিএ গজমুতী হার মণি মাঝে শোভে তার 
উচ কুচ যুগল উপরে। 
হর্জ| সমান আকারে সুরেশ্বরী ছঈ" ধারে 


পড়ে যেন স্থমের শিখরে ॥ 
প্রভৃতি স্মরণ করা যাইতে পারে। 
দুর্জয়মানহেতৃ নায়ককে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, অথচ পশ্চান্তাপ ভোগ 
করিতেছে এমন নায়িকার প্রতি সথীর উক্তি পাইতেছি,_ 
পাঅপডিও ণ গণিও পিঅং তণস্তে৷ বি অগ্নিয়ং ভণিও। 
বচ্চস্তে। বি ণ রুদ্ধো! ভগ কস্‌স কএ কও মাণে। ॥ ৫1৩২ 
“পাদপতিত হইলেও তাহাকে গণনা কর নাই, সে প্রিয় বলিলে তুমি 
তাহাকে অপ্রিয় বলিয়াছ ; সে চলিয়া যাইতে আরম্ভ করিলেও তাহাকে রোধ 
কর নাই ? ৰল কাহার জন্য তুমি মান করিয়াছিলে 1৮ 
“কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়ে”ও এই ভাবের অঙ্গরুর একটি শ্লোক উদ্ধত করা 
হইয়াছে ।১ 
কর্ণে যন্ন কৃতং সখীজনবচে যন্্াদৃত1 বন্ছুবাগ, 
যখপাদে নিপতন্্পি প্রিয়তম: কর্ণোৎপলেনাহতঃ। 
তেনেন্দুর্ঘহনায়তে মলয়জালেপঃ স্ফুলিজায়তে 
রাত্রিঃ কল্পশতায়তে বিসলতাহারো৷ হপি ভারায়তে ॥ ৪১৫ 


১ গ্লোকটি 'সহুক্তিকর্পীম্বতে' ধৃত । 
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“( ছুর্জয়মানহেতু ) সথীজনের বচন কানে করিলে না, বাদ্ববগণকে অবজ্ঞা 
করিলে, প্রিয়তম পদে নিপতিত হইলে কর্ণোৎপলের দ্বারা তাহাকে আহত 
করিলে ; সেই জন্তই এখন চন্দ্র দহনের কারণ হইতেছে, চন্দনের প্রলেপ স্ফুলিজের 
মত লাগিতেছে, রাত্রি শতকল্পের মত লাগিতেছে এবং মৃণালহারও ভারী 
বোধ হইতেছে ।”১ ইহার সহিত আমর! তুলন! করিতে পারি বূপগোম্বামীর 
কবিতা-_ 


কর্ণান্তে ন কৃত৷ প্রিয়োক্তিরচন! ক্ষিপ্তং ময়! দুরতো| 
মল্লীদাম নিকামপথ্যবচসে সখ্যে রুষঃ কল্পিতাঃ। 
ক্ষৌণীলগ্রশিখণ্ডিশেখরমসৌ নাত্যর্থয়ন্্ীক্ষিত: 
স্বাস্তং হস্ত মমাদ্য তেন খদিরাঙ্গারেণ দন্দহাতে ॥ 
বিদগ্ধমাধব নাটক, ৫ম অঙ্ক। 
দুর্জয়মানে যে রাধা পদানত অঙ্ুনয়ী রুষ্ণকে বক্র ভ্রক্ষেপে তৎ“সনাদ্বারা 
প্রত্যাখ্যাত করিয়াছে, অথচ প্রত্যাখ্যাত প্রিয়ের জন্ক সখীগণের নিকটে 
পশ্চাত্তাপ প্রকাশ করিতেছে, তাহার প্রতি এইজাতীয় উক্তি বৈষ্ব-কবিতার 
ভিতরে বছ ভাবেই পাওয়া যায়। অমরু-কবি রচিত ঠিক এই জাতীয় একটি 
কবিতাকেই 'পগ্ভাবলী'তে বূপগোস্বামী “কলহাস্তরিতা৷ রাধার প্রতি দক্ষিণসথী* 
বাক্য” বলিয়া! গ্রহণ করিয়াছেন। পদটি এই-- 
অনালোচ্য প্রেয়ঃ পরিণতিমনাদৃত্য হুহাদ- 
স্বয়া কাস্তে মানঃ কিমিতিসরলে প্রেয়সি কৃতঃ। 
সমাশ্লিষ্ট। হোতে বিরহদহনোস্তান্থরশিখা: 
স্বহস্তেনাজারাত্তদলমধুনারণ্যরুদিতৈঃ ॥ ২৩০ 
“হে সরলে, প্রেমের পরিণতি আলোচন! ন করিয়া, সুহৃদগণকে অনাদর 
করিয়া প্রিয় কাস্তের উপরে কেন মান করিয়াছিলে? তুমি শ্বহস্তে এই বিরহায়্িতে- 
উদ্দীপ্তশিখ অঙ্গারকে আলিঙ্গন করিয়াছ, এখন অরণ্যরোদন করিয়া কি ফল 
হুইবে ?” পদটি 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়, 'সদুক্তিকর্ণামৃত, “ক্থভাধিতাবলী,” 'সুক্ধি- 
মুক্তাবলী' প্রভৃতি বহু সংগ্রহগ্রন্থে “মানিনী' সম্বন্ধে পদের মধ্যে কিঞ্িৎ পাঠাস্তর 
সহ স্থান পাইয়াছে। 
উপরে যে গাথাগুলি লইয়া! আলোচন!। করিলাম ইহ ব্যতীতও এই 'গ্রাহা- 
সত্তসঈ'-তে এমন অনেক গাথ। পাওয়! যায় যাহাকে স্পষ্টভাবে কোন বিশেষ 
খবঞ্চব কবিতার সহিত যুক্ত করিতে ন1 পারিলেও তাহাদের ছার অস্পষ্টভাবে 
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অনেক বৈষুব কবিতার প্মরণ হয় এবং এই ফবিতাগুলির সহিত বৈষ্ণক 
কবিতার একট! সাজাত্য বেশ লক্ষ্য কর! যায় । একটি গাথায় আছে-_ 
ণমুঅস্তি দীহসাসং ৭ রঅস্তি চিরং ৭ হোস্তি কিসিআও । 
ধা তাও জাণং বহুবল্লহ বল্লহো! প তুমম্‌॥ ২।৪৭ 
গ্রীর্থশ্বাসও ফেলে না, দীর্ঘকাল কাদেও না, কশাও হয় না, সেই সব ধন্তা 
(নারী)__যাহাদের, ছে বন্ুবল্পভ, তুমি বল্পভ নও।” এ পদটি বিরহিণী 
গোগীদের মুখে বহুবল্লত কৃষ্ণের প্রতি অতি চমৎকার মানায়। বসস্তকাল অপেক্ষা 
বর্যাকালই বিরহিণীর বেননাকে তীব্রতর করিয়! দেয়; তাই এই প্রোধিতভর্তৃক! 
নারী বলিতেছে,_- 
সহি দুন্মেতি কলম্বাইং জু মং তহ ণ সেসকুন্মাইং | ২।৭৭ 
“হে সথি, ( এই বর্ধাকালের ) কদম্বফুলগুলি আমাকে যেমন করিয়া বেদন। 
দেয় অন্য (বসস্ত প্রভৃতিতে প্রচ্ষ/টত) কোন ফুলই তেমন করিয়! ব্যথিত করে না।” 
আর একটি গাথায় এক দৃতী নায়িকার পক্ষ হইতে নায়কের নিকটেই 
গিয়াছে, অথচ নায়কের সহিত তেমন যেন কোন প্রয়োজন নাই, প্রসঙ্গচ্ছলেই 
যেন একটা সংবাদমাত্র দরিয়া যাইতেছে, এমনই ভান করিয়া বলিতেছে-_ 
২/ণাহং দুঈ ণ তুমং পিও তি কো অঙ্গ এখ বাবারো। 
সা মরই তুদ্বা অঅসে! তেণ অ ধন্মকৃখরং ভণিমো ॥ ২৭৮ 
“আমি দৃতী নই, তুমিও কোন প্রিয় নও, সুতরাং তোমার সঙ্গে এখানে 
আমার কি ব্যাপার ? তবে সে মরিতেছে, তোমার নিন্দা হইবে, সুতরাং ধর্মের 
জন্য কথ! বলিতেছি।” এই দ্ৃতী চাতুর্যে এবং মাধুর্যে পরবতী কালের বুন্দাৰন- 
লীলার রসিক এবং চতুর! বৃন্দা, ললিতা প্রভৃতি দৃতীগণকেই ম্মরণ করাইয়! 
দ্বেয়। অপর একটি চতুরা দতীকে বলিতে দেখি-__ 
মহিলাসহস্সতরিএ তূহ হিঅএ ন্থুহঅ সা অমাস্তী। 
দিঅহং অগগ্রকশ্পা অঙগং তণুঅং পি তন্এই ॥ ২৮২ 
“ওগো ভাগ্যবান্‌, সহম্র মহিলাদ্বারা পূর্ণ হইয়! রহিয়াছে তোমার হৃদয় ; সে 
(তোমার প্রেয়সী নায়িকা) আর সেখানে স্বান লাভ করিতে না পারিয়া সমস্ত 
দিবসে অনন্কর্ম! হইয়| তন্ন অঙগকে আরও তন্ন করিতেছে ।” 
আর একটি গাথায় আবার নায়ক বলিতেছে-_- 
আতম্বস্তকবোলং খলিঅকৃখরজম্পিরিং ফুরস্তোটুঠিম্‌। 
ম! ছিবন্থ ত্তিসরোসং সমোসরস্তিং পিঅং তরিমো! ॥ ২।৯২ 
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৬/**আতাত্রান্তঃকপোল! ম্থলিতাক্ষরজল্পনশীল! স্ফ,রদোষ্ট-_“আমাকে ছুইও না 
বলিয়! সরোষে সরিয়া যাইতেছে__এমন প্রিয়াকে আমি স্মরণ করিতেছি ।” এই 
মরণের সহিত পরবর্তী বৈষ্ণবসাহিত্যে বণিত খণ্ডিত রাধার মৃতিখানিও একবার 
স্মরণ করুন। 
দুঃসহ বিরহ-বেদনায় ক্িষ্টা এক নায়িকা বলিতেছে-_ 
১/ জশ্মস্তরে বি চলণং জী এণ খু মঅপ তুত্র অচ্চিস্সম্‌। 
ভই তং পিতেণবাণেণ বিজ্মাসে জেণ হং বিদ্যা! ॥ €1৪১ 
“হে মদন, জন্মাস্তরেও আমি আমার জীবন দিয়া তোমার অর্চনা করিতে প্রস্তুত 
আছি, যদি তোমার যে বাণের দ্বার। আমি বিদ্ধ হইয়াছি তুমি তাহাকেও (আমার 
প্রিয়কেও) সেই বাণ দিয়] বিদ্ধ কর” আমর! পরবর্তী কালের চত্ডীদাসের 
রাধার একট! আতাস ইহার ভিতরেই লাভ করিতে পারি। চত্তীদাসন্থলত 
সুর আরও স্পষ্ট হইয়া! উঠিয়াছে আর ছু'একটি গাথায়__ 
বিরহেণ মন্দরেণ ব হিঅঅং ছুদ্ধোঅহিং ব মহিউণ। 
উদ্মুলিআই” অব্বে! অদ্ষং রঅণাই ব নুহাইং ॥৫1৭৫ 
“মন্দর যেমন ক্ষীরাব্ধি মন্থন করিয়া রত্বনকল নিষ্কাশিত করিয়াছিল, হায়? 
তেমনই বিরহও হৃদয় মন্থন করিয়! আমার সমস্ত স্থুখ উৎপাটিত করিয়াছে ।” 
কিং রুবসি কিং অ সোঅসি কিং কুগ্নসি স্ুঅণু একমেক্কস্স | 
পেন্মং বিসং ব বিসমং সাহন্থু কো রুদ্ধিউং তরই ॥৬।১৬ 
«কেন কাদিতেছ, কেন শোক করিতেছ, কেনই বা হে স্ুৃতন্থ, সকলের উপরে 
করিতেছ কোপ ? বিষের মত ধিষম প্রেম, বল কেতাহ!| রোধ করিতে সমর্থহয়।” 
আমর! পূর্বে গাহা-সতসঈ' হইতে রাধ! ও গোপীগণ লয়! কৃষ্ঃপ্রেমের যে 
কয়েকটি পদ উদ্ধার করিয়াছি সেই পদগুলি উপরে আলোচিত প্রেষ-গাথাঁগুলির 
সহিত একসঙ্গেই স্থান পাইয়াছে। উপরের গাথাগুলির প্রকৃতি বিচার করিলে 
মনে হয়, জিনিসটি সঙ্গতই হইয়াছে । অধিকাংশ গাথাই এমন এক ধর্মের এবং 
এক ধরণের যে রাধ1-রৃষ্ণের উল্লেখ থাকা-ন|-থাকা লইয়] তাহাদের ভিতরে একট! 
পার্থক্য লক্ষ্য কর! ছাড়া আকারে-প্রকারে আর কোনও মৌলিক পার্থক্য লক্ষ্য 
কর! সর্বত্র সহজ নয়। পরবর্তী কালের সংগৃহীত 'প্রারত-পৈজল' ছন্দো গ্রন্থে 
যে প্রাকৃত গাথার উদ্ধীতি দেখি তাহার বহুশ্লোকের সহিতও পরবর্তা 
কালের বৈষুব-কবিতার বর্ণনার মিল এবং স্থরের মিল আমর! লক্ষ্য করিতে 
পারি। যেমন $-- 
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ফুল্প! শব! ভম ভমর দিটুঠা মেছা জলে সমলা । 
পচ্চে বিজ্ঞু পিঅ সহিআ আবে কংত! কহু কহিআ1॥ 
“নীপগুলি পুষ্পিতা, জলস্তামল মেঘগুলি ঘুরিয়1-বেড়ানে| ভ্রমরের মত দেখ! 
যাইতেছে,বিজলী নৃত্য করিতেছে; হে প্রিয়সখি, আমার কাস্ত কবে আসিবে 1”, 
“কবীন্্রবচনসমুচ্চয় হইতে আরম করিয়া, “ম্ভাষিতাবলী”, “সদুক্তিকর্ণামৃত 
“সুক্িমুক্তাবলীঃ বা “ন্ুভাবিত-মুক্তাবলী, “শাঙ্গধর-পদন্ধতি*, “হুক্তিরত্বহার' 
প্রভৃতি সংগ্রহগ্রন্থগুলিতে আমর! বয়£সদ্ধি-বর্ণন1! হইতে আরভ করিয়া প্রেমের 
প্রায় সব অবস্থার বিবিধ বর্ণনা পাইয়া থাকি । এক 'সদৃক্তিকর্ণামৃতে'ই আমর 
নারীসৌন্দর্য এবং নারীপ্রেমকে অবলম্বন করিয়! “শূঙ্গারপ্রবাছের যে বীচিসমূহ' 
প্রাপ্ত হই তাহ! লক্ষণীয় । এখানে আমরা এই বয়ঃসন্ধি, কিঞ্চ্দিপাব্ট-যৌবনা, 
সুগ্ধা, মধ্য, প্রগল্ভা, নবোঢ়।, বিশ্রন্ধনবোচঢ়া, কুলস্্ী (শ্বকীয়া), অসতী (পরকীয়া), 
থণ্তিতা, অন্যরতি চিহ্ুতুঃখিতা, বিরহিণী, দুতীবচন, তহ্থতাখ্যান, উদ্বেগকথন, 
বাসকসজ্জা,স্বাধীনভর্তৃকা, বিপ্রলন্ধা; কলহাস্তরিতা, গোত্রস্বলিতা, মানিনী (উদাত্ত 
মানিনী, অঙ্গুরক্ত মানিনী) প্রবসদ্ভতৃ"ক1,প্রোধিতভর্তুক1, অভিসারিক! (দিবাভি- 
সারিকা, তিমিরাভিসারিকা,জ্যোৎক্গাতিসারিক।, ছুর্দিনাভিসারিকা)) প্রভৃতি সম্বদ্ধে 
রচিত বহু শ্লোক পাইতেছি। এই শ্লোকগুলির সহিত বৈষ্ণব কবিতাগুলি মিলাইয়া 
পড়িলেই আমাদের বক্তব্যের যাথার্থ্য পরিলক্ষিত হুইবে। সমস্ত বিষয় লইয়া 
বিস্তারিত তুলনামূলক আলোচনার অবকাশ এবং প্রয়োজনও আমাদের নাই ; 
সুতরাং বাছিয়! বাছিয়! কিছু কিছু বিষয় সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিতেছি। 
“সছুকজিকর্দামৃতে' রাজশেখর-কৃতৎ একটি শ্লোকে উত্ভিন্নযৌবন! নারীর বর্ণনায় 
বল! হইয়াছে”_ 


১ বর্ণবৃত্তমূ্‌. ৮১। তুলনীয় :-- 
গজ্জে মেহা লীলা কারউ 
সদ্দে মোরউ উচ্চ রাবা । 
ঠামা ঠামা বিজ্জু. রেহুউ 
পিংগা দেহউ কিজ্জে হার! ॥ 
ফুল্লা শীব! গীবে ভমরু দক্থা মারুঅ বীঅংতাএ। 
হংহে। হংজে কাহা কিজ্জউ আও পাউন কীলংতাএ ॥ এ--১৮১ 
আরও তুলনীয়, এ, ৮৯ ; ১৪৪ ইত্যাদি। 
২ শাঙ্গধর-পদ্ধতিতে (পিটার পিটারসন্‌ সম্পাদিত) কবির নাম নাই (৩২৮২)। 


শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ-_দর্শনে ও সাহিত্যে ১৫৫ 


পত্ত্যাং মুক্তান্তরলগতয়ঃ সংশ্রিত। লোচনাভ্যাং 

শ্রোণীবিষ্বং ত্যজজতি তচ্ুতাং সেবতে মধ্যভাগঃ | 

ধত্তে বক্ষঃ কুচসচিবতামদ্ধিতীয়ং চ বক্তু,ং 

ত্‌গাত্রাণাং ওণ-বিনিময়ঃ কল্লিতো! যৌবনেন ॥ ২1২1৪ 
“পদধুগল চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করিয়াছে, লোচনত্বয় তাহার আশ্রয় লইয়াছে ; 
শোণীবিষ্ব তত ত্যাগ করিয়াছে, মধ্যতাগ কেটিদেশ) এখন তাহাকে সেবা 
করিতেছে; বুক এখন (মুখকে ত্যাগ করিয়া) কুচযুগের সচিৰতা গ্রহণ 
করিয়াছে, ফলে মুখ এখন অদ্বিতীয় পেরিপুর্ণ সৌন্দর্যে অদ্বিতীয়, আবার স্ব- 
মহিমায়ই প্রতিষ্ঠিত বলিয়| দ্বিতীয়বিরহিতভাবেও অদ্ধিতীয়)। এইভাবে যৌবন 
আসিয়া তাহার গাত্রসকলের গুণবিনিময় করিয়া দিয়াছে ।” শতাননদের আর 
একটি ফ্লোক দেখি 


গতে বাল্যে চেতঃ কুন্গুমধন্থুষা সায়কহতং 
তয়ারীক্ষ্যৈবাগ্তাঃ স্তনযুগমভূষ্নিজিগমিযু। 
সকম্প! ভ্রবল্লী চলতি নয়নং কর্ণকুছরং 
কশং মধ্যং ভূগ্ন/ বলিরলসিতঃ শ্রোণিফলকঃ ॥ ২২৫ 
“বাল্য গত হইলে চিত্ত কুন্থমধহ্থ (মদনের) দ্বারা সায়কহত হইয়াছে ; ইহা 
দেখিয়! ইহার স্তনষুগ ভয়েই যেন নির্গত বা নিক্াত্ত হইতে ইচ্ছুক হইয়াছে, 
তয়ে জ্রবল্লী কম্পিত হইতেছে, নয়ন কর্ণকৃহরের দিকে চলিতেছে, মধ্যভাগ কৃশ 
হুইয়! গিয়াছে, বলি বক্রত1 লাত করিয়াছে, নিতম্বযুগল অবসন্ন হইয়াছে” 
এই পদগুলির সহিত বি্যাপতির শ্রীরাধার বয়ঃসদ্ধির কবিতা-_ 
সৈসব জৌবন দরসন ভেল। 
দু পথ হেরইত মনসিজ গেল ॥ 
মদনক ভাব পিল পরচার। 
ভিন জন দেল ভীন অধিকার ॥ 
কটিক গৌরব পাওল নিতম্ব । 
একক খীন অওক অবলম্ব ॥ 
চরণ চপল গতি লোচন পাব। 
লোচনক ধৈরজ পদতল জাব ॥ 
অথবা দিনে দিনে উন্নত পয়োধর পীন। 
বাঢ়ল নিতম্ব মাঝ ভেল খীন ॥ 


১৫৬ শ্রীরাধার ত্রমবিকাশ-_দর্শনে ও সাহিত্যে 


আবে মদন ব়াওল দীঠ। 

লৈসব সকলি চমকি দেল গীঠ ॥ 

সৈসৰ ছোড়ল সসিমুখি দেহ। 

খত দেই ভেজল ত্রিবলি তিন রেহ ॥ 

অথবা,_ উৈসব জৌবন ছুহু মিলি গেল। 

শ্বনক পথ দুহু লোচন লেল ॥ 
প্রভৃতির তুলন! কবিয়৷ দেখুন । বিদ্যাপতির বয়ঃসদ্ধির কবিতায় রাধার শৈশবের 
পর যৌবনের প্রথম আগমনে যত শারীরিক এবং মানসিক পরিবর্তনের বর্ণন! 
রহিয়াছে তাহার অনেক জিনিসই টুকর! টুকব। হইয় ছড়াইয়া আছে সংগ্রহ- 
গ্রন্থগুলির বয়ঃসদ্ধি এবং “তকণী' বর্ণনাব শ্লোকগুলিব ভিতরে ।১ 


১ তুঃ ভ্রবোঃ কাচি্লীল1 পরিণতিরপূর্বা ননযোঃ 
স্তনাভোগে! হব্যক্তস্তকণিমসমারস্তনমযে | 
বীযমিত্র ( কবীন্দ্রবঃ ), সদুক্তিকঃ (রাজোক )। 


* জ্রলাশ্তযোগ্যাগ্রহঃ। 
তির্যগলোচনচেষ্টিতানি বচসি চ্ছেকোক্তিসংক্রান্তয়ঃ ইত্যাদি । 
কবীন্দ্রবঃ | 
তথাপি প্রাগল্ভ্যং কিমি চতুরং লোচনযুগে । কবীন্দ্রবঃ 
লীলাম্থলচ্চরধচাকগ তাগতানি 
তির্যখ্বিবঠিতবিলোচনবীক্ষিতানি। 
বামক্রবাং মৃদু চ মঞ্জু চ ভাষিতানি 


নিমায়মাধুধমিদং মকরধ্বজত্ত ॥ কবীন্দ্রব 
অপ্রকটবর্তিতস্তনমগ্ডলিকানিভূতচক্রুদ হ্রিশ্যাঃ | 

আবেশয়স্তি হৃদয়ং ম্মরচর্যাগুগ্তযোগিন্যঃ ॥ 

গোসোক ( সহৃক্তিকঃ)। 

অহমহমিকাবদ্ধোৎসাহং রতোৎসবশংসিনি 

প্রসরতি-মুহুঃ প্রৌচন্ত্রীণাং কথা মৃতছুর্দিনে | 

কলিতপুলকা সগ্ঃ স্তোকোদ্‌গতত্তনকোরকে 

বলয়তি শনৈ বাল! বক্ষস্থলে তরলাং দৃশম্‌ ॥ 

্ ধর্াশোক দত ( সছুক্তিকঃ ) 
এই প্রসঙ্গে 'নুক্তিমুক্তাবলী'-ধৃত “বয়ঃসদ্ধি-পদন্ধতি' ও 'তারুণ্য-পদ্ধতি: রষ্টব্য। 


শীরাধার ক্রমবিকাশ- দর্শনে ও সাহিত্যে ১৫৭ 


তরুণী মারীর একটি চমৎকার বর্ণনা পাইতেছি একটি পদে,-- 
দৃষ্ট। কাঞ্চনযন্টিরগ্ক নগরোপাস্তে জমস্তী ময় 
তশ্তামভূতমেকপল্মামনিশং প্রোৎফুল্পমালোকিতম্‌। 
তত্রোতে মধুপৌ তথোপরি তয়োরেকো হষ্টমীচন্ত্রমা- " 
সতম্তাগ্রে পরিপুজিতেন তমস! নক্তংদিবং স্্ীয়তে ॥ ২1৪1২ 
কাঞ্চনবর্ণা নবযৌবন! তরুণী কাঞ্চনযষ্টির ম্যায় নগরোপাস্তে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে 
আজ দেখিয়া আসিলাম। তাহার একটি অদ্ভূত পদ্ম মুখপদ্ম) রহিয়াছে, তাহা 
কখনও নিমীলিত হয় না, সর্বদাই প্রস্ষটত। তাহাতে রহিয়াছে ছুইটি ভ্রমর 
(ছুইটি চক্ষু), তাহার উপরে রহিয়াছে পরিপুঞ্জিত অন্ধকার (কাল কেশজাল)__সে 
অন্ধকার দিনরাত্রিই অবস্থিত আছে। নায়িকার এই বর্ণনার সহিত আমর! 
বৈষ্ণব কবিতার শ্রীকুষ্ণের পূর্বরাগ অবলম্বনে রাধার বর্ণনাগুলি বেশ মিলাইয়া 
লইতে পারি। 
মুগ্ধ। নায়িকার চিত্তে প্রেমের আবির্ভাব প্রকাশ করিতে গিয়! একটি শ্লোকে 
বল! হইয়াছে, 
বারংবারমনেকধা! সখি ময়া চুতক্রমাণপাং বনে 
পীতঃ কর্ণদরীপ্রণালবলিতঃ পুংস্কৌকিলানাং ধ্বনি: । 
তশ্দিন্দ্য পুনঃ শ্রুতি প্রণয়িনি প্রত্যঙ্গমুৎকম্পিতং 
তাপশ্চেতসি নেত্রয়োস্তরলত! কম্মাদকম্মান্সম ॥২ 
“বারংবার আমি সখি, বহুভাবে আত্্রতরুর বনে কর্ণগহ্বর পথে কোকিলের ধবন্ধি 
পান করিয়াছি; আজ সেই ধ্বনি কানে পৌছিতেই কেন অকম্মাৎ আমার 
প্রত্যঙগ উৎকম্পিত হইতেছে, চিত্তে তাপ জন্মিতেছে, নেত্রধুগলের তরলত দেখা 
দিয়াছে?” 


১ এই প্রসঙ্গে রাধিকার রাপবর্ণনায় যে সকল উপমাদি দেওয়া হয় তাহার সহিত নিষ্নোন্কৃত 
প্লোকটির তুলনা কর! যাইতে পারে । 
লাবণ্যসিন্ভুরপরৈব হি কেয়মত্র 
যন্তরোপলানি শশিনা সহ সংপ্লবস্তে । 
উদ্মজ্জতি দ্বিরদকুস্ততটা চ যত্র 
ত্রাপরে কদলকাগুসৃণালদণ্ডাঃ ॥ সদুক্তিকঃ ( বিকটনিতন্বায়াঃ ) ২1৪1৪ 
২ সহুক্তিকঃ, ২৫।১ 


১৫৮ ভ্রীরাধার ক্রমধিকাশ- দর্শনে ও সাহিত্যে 
ইহারই যেন আবার প্রত্যুক্তি দেখিতে পাই অমরুর একটি গ্লোকে সথী- 
বচনের ভিতরে ।-_ 
অলসবলিতৈঃ প্রেমাপ্রান্ মুহ্মু'কুলীকতৈ: 
৬/ ক্ষণমভিমুখৈলজ্ঞালোলৈনিমেবপরাত্ম খৈঃ। 

হৃদয়নিহিতং ভাবাকুতং বমপ্তিরেবেক্ষণৈঃ 

কথয় ্ুকৃতী কোহয়ং মু্ধে ত্বয়ান্ত বিলোক্যতে ॥+ 
“তোমার এই চাহনির দ্বারা__যে চাহনি আলন্ত মাখা, প্রেমনীরে সিঞ্ি, পলে 
পলে মুকুলীকৃত, ক্ষণে ক্ষণে অভিমুখে লজ্জাচঞ্চলভাবে প্রসারিত, পলকবিহীন, 
এবং যে চাহনি তোমার হৃদয়নিহিত ভাবাকৃতি উদ্গিরণ করিতেছে-_এই 


চাহনিতে, বল কোন্‌ সে হুুকৃতী যাহাকে আজ তুমি বার বার দেখিতেছ।” 


অমরসিংহের নামে ধৃত একটি শ্লোকে আছে, 
কুচৌ ধত্তঃ কম্পং নিপততি কপোলঃ: করতলে 


নিকামং নিংশ্বাসঃ সরলমলকং তাগুবয়তি | 

দশঃ সামর্থ্যানি স্বগয়তি মুহর্বা্পসলিলং 

প্রপঞ্চোহয়ং কিঞ্চিত্তব সখি হুদিস্বং কথয়তি ॥* 
"তোমার কুচধুগ কম্পিত হইতেছে, কপোল করতলে নিপতিত হইতেছে,নিঃশ্বাস 
বায়ু সরল অলককে প্রবলভাবে সঞ্চালিত করিতেছে, মুুমু'হঃ বাম্পসলিল তোমার 
দৃষ্টিশক্তিকে নিরুদ্ধ করিতেছে, এই সকল প্রপঞ্চ, হে সখি, তোমার হাদয়স্থিত 


(োবকেই) বলিয়া দিতেছে ।” 
ইহার সহিত আমর! আরও তুলনা করিতে পারি, 
স্বাসেযু প্রথিমা মুখং করতলে গণ্স্থলে পাস্তিমা 


মুদ্রা বাচি বিলোচনে হশ্রুপটলং দেহে চ দাছোদয়ঃ। 
এতাবৎকথিতং যদস্তি হৃদয়ে তন্তাঃ কৃশাজ্যাঃ পুনঃ 
তজ্জানাসি নহ্থ ত্বমেব স্ুতগ শ্লাঘ্য! স্থিতিস্তত্র যা ॥৩ 
“তাহার শ্বাসসমূহে দীর্ঘ বিস্তৃতি, মুখ করতলে, গণ্য্থলে পাগ্ডমা, বাক্যে মুদ্রা 
(অর্থাৎ বাক্য যেন অবরুদ্ধ), চক্ষুতে অশ্ররাশি, দেহে দাহের উদয় ) এই পর্যস্ত ত 


১ তুক্তিমুক্তাবলী, সখী ্রশ্নপদ্ধতি, ৪; শাঙ্গ ধর-পদ্ধতি, ৩৪১৬ 


২ সহুক্তিকঃ, ২২৫।১ 
৩ সৃতিমুক্তাবলী। ৪৪1৮ 


ভীরাধার ত্রমবিকাশ-_ দর্শনে ও সাহিত্যে ১৫৯ 


(মুখে) বলিলাম,_ সেই কৃশালীর হৃদয়ে যাহা! আছে, ছে হ্তগ, তাহ! একমাত্র 
তুমিই জান? সেখানে (তাহার হৃদয়ে) যাহ! আছে তাহাই শ্লাঘ্য।” 
“শাজধর-পদ্ধতি'তে উদ্ধৃত একটি গ্লোকে দেখি-__ 
গোপায়স্তী বিরহজনিতং ছ্ঃখমগ্রে গুরূণাং 
কিং ত্বং মুগ্ধে নয়নবিস্যতং বাম্পপুরং রুণৎসি। 
নত্তং নক্তং নয়নসলিলৈরেষ আন্দ্রীকতস্তে 
শধ্যৈকান্তঃ কথয়তি দশামাতপে দীয়মানঃ ॥ঃ 
“গুরুগণের অগ্ে বিরহজনিত ছুঃখ গোপন করিতে করিতে, হে মুগ্ধে, কেন তুমি 
নয়নবিগলিত বাম্পপ্রবাহকে রুদ্ধ করিতেছ? রাত্রিতে রাত্রিতে নয়নসলিলের 
দ্বারা আর্্রীকৃত এই যে তোমার শয্যাপ্রাস্ত-_যাহা! তুমি রোদে দিয়াছ__তাহাই 
তোমার দশার কথা বলিয়। দিতেছে ।” 
এই সকলের সহিত আমর৷ পূর্বরাগে বিধুর! রাধিকার চিএও ন্মরণ করিতে 
পারি।-- 
নিশসি নেহারসি ফুটল কদছ্ব। 
করতলে সঘন বয়ন অবলম্ব ॥ 
খেনে তথ মোড়সি করি কত তঙ্গ। 
অবিরল পুলক-মুকুলে তরু অঙ্গ ॥ 


ক জা রঃ 


তাৰ কি গোপসি গোপত না রহই। 
মরমক বেদন বদন সব কহই ॥ 
যতনে নিবারসি নয়নক লোর। 
গদগদ শবদে কহমি আধ বোল ॥ 
আন ছলে অঙ্গন আন ছলে পন্থ। 
সঘনে গতাগতি করসি একান্ত। 
দুরে রহু গৌরব গুরুজন লাজ । 
গোবিন্দ দাস কহ পড়ল অকাজ ॥ 

আবার-_ কি তুছ' ভাবসি রহুসি একান্ত । 
ঝর ঝর লোচনে হেরসি পন্থ ॥ 


১ শাঙ্গধর-পন্ধতি, ১০৯৫ 


১৬$ শ্বীরাধার ক্রমবিকাশ- দর্শনে ও সাহিত্যে 


কহ কহ চম্পক-গোরী । 

কাপসি কাছে সঘন তন মোড়ি ॥ 
ঘাম কিরণ বিচ ঘাময়ি অজ। 

ন। জানিয়ে কানহুক প্রেম-তরজ ॥ 
জলধর দেখি বহয়ে ঘন শ্বাসে। 
বিশোয়াস করু রাধামোহল দাসে & 


'অথব! চগ্তীদাসের পদ £-- 


এ সথি সুন্দরী কহ কহ মোয়। 

কাছে লাগি তুয়া অজ অবশ হোয়॥ 

অধর কাপয়ে তুয়া ছল ছল আখি । 

কাপিয়ে উঠয়ে তনু কণ্টক দেখি ॥ 

মৌন করিয়া তুমি কিবা ভাব মনে। 

এক দিঠি করি রহ কিসের কারণে ॥ ইত্যাদি । 


বলরাম দাসের একটি পদে দেখি £-_ 


শুনইতে কাণহি আনহি শুনত 
বুঝইতে বুঝই আন। 
পুছইতে গদগদ উত্তর না নিকসই 


কহইতে সজল নয়ান ॥ 
সখি হে, কি ভেল এ বরনারী। 

করহ কপোল থকিত বন ঝামরি 
জন্থ ধনহারি জুয়ারি ॥ 

বিছুরল হাস রতস রস-চাতুরী 
বাউরি জন্তু ভেল গোরি। 

খনে খনে দীঘ নিশসি তন মোড়ই 
মঘন ভরমে ভেলি ভোরি ॥ 

কাতর-কাতর নয়নে নেহারই 
কাতর-কাতর বাণী । 

না জানিয়ে কোন ছথে দারুণ বেদন, 
ঝরঝর এ দুই নয়ানি ॥ 


শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ--দর্শনে ও সাহিত্যে 


ঘন ঘন নয়নে নীর ভরি আওত 
ঘন ঘন অধরহি” কাপ। 

বলরাম দাস কহ জানলু জগ মাহ 
প্রেমক বিষম সন্তাপ ॥ 

এই পূর্বরাগের বিরহের তিতরে দেখিতে পাই-_ 

ত্বাং চিস্তাপরিকল্সিতং সুভগ সা সম্ভাব্য রোমাঞ্চিত 

শৃন্তালিজনসঞ্চলমূভুজযুগেনাত্বানমালিঙ্গতি । 

কিধ্ণন্তছিরহব্যথাপ্রশমনীং সংপ্রাপ্য যৃছণং চিরাৎ 

প্রত্যুজ্জীবতি কর্ণমুলপতিতৈস্তন্নামমন্ত্রাক্ষরৈঃ ॥১ 


১৬১ 


পছে সুভগ, চিস্তাপরিকল্পিত তোমাকে [উপস্থিত] মনে করিয়! সেই রোমাঞ্চিত 
[বালা] শৃস্তালিঙগনে প্রসারিত হস্ত দ্বার নিজেকে আলিঙ্গন করে) আরও কি 
বলিব, অনেকক্ষণ পর্যস্ত বিরহব্যথাপ্রশমনী যৃছ/ প্রাপ্ত হইয়া আবার কর্ণমূলে 


তোমার নাম-ম্ত্রাক্ষর পতিত হইলেই পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠে।” 


প্রিয়ের নাম-মন্ত্াক্ষর কানে গিয়া যে বিরহিণীর সকল ব্যাধি__মৃছ 4 অপনীত 
হয় ইহা শুধু পঞ্চদশ বা বোড়শ শতাব্দীর বৈষ্ৰ সাহিত্যে পাওয়া যাইতেছে না, 
ইহার ধারা অনেক পূর্ব হইতেই প্রবাহিত। এই ধারারই পরিণতি পরবতী 


কালের বৈষ্ণব সাহিত্যে, যেখানে দেখি-_ 


গরুজন অবুধ মুগধমতি পরিজন 


অলখিত বিষম বেয়াধি। 


কি করব ধনি মণি মন্ত্র-মহৌবষধি 


লোচনে লাগল সমাধি ॥ 


খেনে খেনে অঙ্গ ভঙ্গ তম্থ মোডই 


কহত ভরমময় বাণী ॥ 


শ্যামর নামে চমকি তন্ন কাপই 


গোবিন্দ দাস কিয়ে জানি ॥ 


অথবা তহি' এক সুচতুরি তাক শ্রবণ ভরি 


পুন পুন কহে তুয়া নাম। 


বহুথণে হুন্দরী পাই পরাণ ফিরি 


গদগদ কহে শ্যাম শ্যাম ॥ 
১ হুক্তিমুক্তাবলী, ৪৪২৩ 


৯১ 


১৬২ ভ্রীরাধার ক্রমবিকাশ ঈর্শনে ও সাহিত্যে 


নামক অছ্ু ওশ ন! শুনিয়ে ত্রিভূষন 
মৃতঙ্জন পুন কহে বাত। 
গোবিদা দাস কহ ইহ সব আন ল 
যাই দেখহ মধু সাথ ॥ 
আমর! জানি, বৈষুব সাহিত্যের বিরহিণ্রী রাধার 
বিরতি আহারে রাঙা বাস পরে 
যেমতি যোগিনী পার! ॥ 


আর একটি পদে বিরহিণী রাধার বর্ণনায় দেখি-- 
বিরহে ব্যাকুল ধনি কিছুই ন! জানে। 
আন-আন বরণ হইল দিনে দিনে ॥ 
কম্প পুলক শ্বেদ নয়নহি ধারা। 
প্রণয়-জড়িম বু ভাব বিথার! ॥ 
যোগিনি যৈছন ধ্যানি-আকার। 
ডাকিলে সমতি ন! দেই দশ বাঁর ॥ 
উনমত ভাতি ধনি আছয়ে নিচলে। 
জড়িমা৷ ভরল হাত পদ নাহি চলে ॥১ 


রাজশেখরের বগিত বিরহিণীও এইরূপ যোগিনী ।__ 

আহারে বিরতিঃ সমস্তবিষয়গ্রামে নিবৃত্তিঃ পরা 

নাসাগ্রে নয়নং যদেতদপরং যচ্চৈকতানং মনঃ। 

মৌনং চেদমিদং চ শৃন্যমখিলং যষ্বিশ্বমাভাতি তে 

তদ্‌বূযাঃ সখি যোগিনী কিমসি ভো কিংবা বিয়োগি্যসি ॥* 
*তোমার আহারে বিবতি, সমস্ত বিষয়গ্রামে পর! নিবৃত্বিঃ আর তোমার নাসাগ্ত্রে 
নয়ন, মন একতান ; এই তোমার মৌন, এই যে অখিল বিশ্ব তোমার নিকট শুস্ত 
বলিয়া আতাত হইতেছে ; হে সখি আমাদিগকে বল, তুমি কি তাহা হইলে 
যোগিনী হইলে, ন! বিয়োগিনী (ৰিরহিণী) হইলে ।” 


১ পদকল্পতরু, ১৮৬৪ 
২ “কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়ে' (৪১৬) কবির নাম নাই ঃ অন্ত বছ সংগ্রহগ্রন্থে রাজশেখরের 


নামে। 


শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ--দর্শনে ও সাহিত্যে ১৬৩ 


লক্ষ্মীধর কবিরও অস্ছুন্মপ একটি কবিত৷ দেখিতে পাই, 
যন্দৌর্যল্যং বপুষি মহতী সর্বতশ্চাম্পৃহা য- 
শ্নাসালক্ষ্যং যদপি নয়নং মৌমমেকান্ততো যৎ। 
এফাধীনং কথয়তি মনস্তাবদেঘ! দশা তে 
কো! ইসাবেকঃ কথয় নুধুখি ব্রহ্ম বা বল্পভো! বা ॥১ 
"দেহে তোমার দৌর্বল্য, সবদিকেই মহতী অস্পৃহ1, তোমার নয়ন লাসালক্ষ্য, 
তোমার একান্ত মৌনভাব ; তোমার এই দশ। বলিয়1 দিতেছে, 'একাধীন' হইল 
তোমার মন। কে সেই এক, সেই কথা বল, হে সুমুখি: সেকি ব্রহ্মন! 
বল্লভ ?” 
বিরহে “দশমী দশা” প্রাপ্ত নায়িকার পক্ষ হইয়া দূতী গিয়! নায়ককে বলিতেছে 
নীরসং কাষ্ঠমেবেদং সত্যং তে হৃদয়ং যদি । 
তথাপি দীয়তাং তন্তৈ গত! সা দশমীং দশাম্‌ ॥* 
“তোমার এই হৃদয় সত্যই যদি নীরস কাষ্ঠ হয়, তথাপি ইহাকে (এই তরুণীকে) 
তাহ! দাও, কারণ এ দশমী দশা (অর্থাৎ মৃত্যুতুল্য অবস্থা) প্রাপ্ত হইয়াছে ।” 
নায়িকার তানব-দশার বর্ণনায় রাজশেখর বলিয়াছেন,__ 
দোলালোলা:ঃ শ্বসনমরুতশ্চক্ষুধী নিঝ রাভে 
তন্তাঃ শুধ্যত্তগরস্থমনঃপাওুর! গণ্তিত্তিঃ। 
তদ্গাত্রাণাং কিমিব হি বনু ব্বামহে ছুর্বলত্বং 
যেষামগ্রে প্রতিপদ্ুদিত! চন্দ্রলেখাপ্যতন্বী ॥০ 
“তাহার শ্বাসবায়ু দোলার মত চঞ্চল, চক্ষু ছুইটি যেন দুইটি নিঝ'র, তাহার 
গণ্তিত্ভি শুকাইয়া-যাওয়! টগর ফুলের মত পার, আর তাহার গাত্রাদির 
দুর্বলতার কথা আর বেশী কি বলিব, তাহাদের সম্মুখে প্রতিপদে উদ্দিতা 
চন্ত্রলেখাওঃ অতন্বী বলিয়! মনে হয় ।” 
প্রেমোদ্বেগের অনেকগুলি চমৎকার বর্ণন৷ পাই প্রাচীন প্রেম-কবিতার 
ভিতরে । একটি শ্লোকে দেখি, 


কবীল্দবঃ, ৪২৮ ; সহুক্তিকঃ, ২1২৫।৫ 

সহুক্তিকঃ$, ২৩১।২ 

সহুক্তিকঃ, ৎ1৩৪।১ 

তুঃ-_প্রতিপদ চাদ উদয় যৈছে যামিনী' ইত্যাদি, বিদ্যাপতি। 


$৬ ০ * 
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চির চন্দন উরে হার না! দেল। 
সো অব নদি গিরি আতর ভেল ॥ 
ইহা একটি প্রাচীন সংস্কত শ্লোকের ছায়া মাত্র। 
হারে নারোপিতঃ কণ্ঠে ময় বিশ্লেরভীরুগা!। 
ইদানীমাবয়োর্ধ্যে সরিৎসাগরভূধরাঃ 
বি্যাপতির নামাস্কিত-_ 
শঙা কর চুর বসন কর দুর 


তোড়হ গজমতি হার রে। 
পিয়া যদি তেজল কি কাজ শিঙ্গারে 


যমুনা! সলিলে সব ডার রে ॥ 
প্রভৃতির সহিত 'শাঙ্গ 'ধর-পদ্ধতি'-ধ্বৃত নিয়লিখিত গ্লোকটির তুলনা করিতে 
পারি-- 
অপসারয় ঘনসারং কুক হারং ঘুর এব কিং কমলৈঃ। 
অলমলমালি মৃণালৈরিতি বদতি দিবানিশং বালা ॥* 
বিদ্যাপতি যে সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন এবং 
তাহার অনেক পদই যে বিবিধ সংস্কৃত কবিতার ছায়ায় রচিত তাহা বিগ্ভাপতির 
পদগুলি লইয়া! একটু বিচার করিতে বসিলেই স্পষ্ট বোঝ! যায়। বিদ্যাপতির 
পদ-- 
কত ন বেদন মোহি দ্রেসি মদনা । 
হর নহি বল! মোহি জুবতি জন! ॥ 
বিভূতি-ভূষণ নহি ছান্দনক রেনু । 
বাঘ ছাল নহি মোরা নেতক বসনু॥ 
নহি মোর! জটাভার চিকুরক বেণী। 
হ্বরসরি নহি মোর! কুজুমক সেনী ॥ 
চান্দনক বিশ্দু মোরা নহি ইন্দু ছোটা। 
ললাট পাবক নহি সিন্দুরক ফোটা! ॥ 


১ গ্লোকটি দামোদর মিশ্র রচিত () “মহানাটকে' পাওয়া যায়; 'সছুক্তিকর্ণামুতে' 
লোকটি ধর্মপালের বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। "শাঙ্গ ধির-পদ্ধতি'তে বাল্ীকির রচিত বলিয়! 


কিঞ্চিৎ পাঠভেদে ধৃত । 
২ ১*৭১ দামোদর গুপ্তের । মন্মট ভট্টের “কাব্যপ্রকাশে'র অষ্টম উল্লাসেও ধৃত । 
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নহি মোর! কালকুট যুগমদ চারু | 
ফনিপতি নহি মোর! মুকুতা-হারু ॥ 
প্রভৃতি যে নিয়োদ্ধত জয়দেবের গীতগোবিন্দের প্রসিদ্ধ শ্লোকটির ছায়! বহন করে 
তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই ।-- 
জদি বিসলতাহারে! নায়ং ভূজঙজমনায়কঃ 
কুবলয়দলশ্রেণী কঠে ন সা গরলদ্থ্যতিঃ | 
মলয়জরজে! নেদং ভল্ম প্রিয়ারহিতে ময়ি 
প্রহর ন হরজ্রাস্ত্যাইনঙ্গ ক্রুধা কিমু ধাবসি ॥১ 
জয়দেবের এই শ্লোক নিশ্য়ালক্কারের প্রাচীন সংস্কৃত প্রসিদ্ধিকে অনুসরণ 
করিয়া! লিখিত। ইহাকে একটি কাব্য রীতিই বল! যাইতে পারে ।* 
বিদ্াপতির পদে আছে-_ 
অব সখি ভমর! ভেল পরবস 
কেছে! ন করএ বিচার 
ভলে ভলে বুঝল অলপে চী্নল 
হিয়া তন্ক কুলিসক সার ॥ 
কমলিনী এড়ি কেতকী 
গেল! বহু সৌরভ হেরি । 
কণ্টকে পিড়ল কলেবর 
মুখ মাখল ধুরি ॥* 
ইহার সহিত 'ভ্রমরাষ্টকে"র নিয্োদ্ধত শ্লোকটির বেশ তুলনা করা যাইতে 
পারে ।-__ 
গন্ধাঢ্যাসৌ ভূবনবিদিতা কেতকী স্বর্ণবর্ণ! 
প্নস্রাস্ত্! ক্ষুধিতমধুপঃ পুষ্পমধ্যে পপাত । 





সী পর 





১ গীতগোবিন্দ ৩১১ 

২ যেমন কালিদাসের বিক্রমোর্শী নাটকে £_ 
নবজলধরঃ সন্পদ্ধোহয়ং ন দৃপ্তনিশাচরঃ 
ুরধন্ুরিদং দূরাকৃষ্টং ন তশ্য শরাসনম্ । 
অয়মমি পটুর্ধারাসারো! ন বাণপরম্পর৷ 
কনকনিকযত্সিপ্া বিদ্যুৎপ্রিয়। ন মমোর্ধশী ॥ 

৩ শ্রীথগেন্দ্রনাথ মিত্রের সংস্করণ, ৪২৬ 
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সৃতী হইয়া রাধা-কষ্ণের লীলারসকে সর্বদ! হান্তে পরিহাসে, বিদ্রপে সহাছ- 
ভূতিতে পুষ্ট করিয়। তূলিতেছে। এই ঘে দ্ুতী বা সখীবাদ ইহাও বৈষ্ঃব- 
সাহিত্যে কিছু নূতন নে, ইহাই শাশ্বত ভারতীয় রীতি; সমস্ত প্রেম-কবিতার 
ভিতরে দেখিতে পাই, প্রেমতরুর অঙ্কুরকে ইহারাই নিরম্তর সলিল-সিঞ্চনে মধুর 
হইতে মধুরতম রূপে বাড়াইয়! তুলিয়াছে ; শুধু বৈষ্ণব কবিতায় নহ্ছে, সর্বত্রই 
দেখিতে পাই, এই সখীগণ প্রেমের অংশীদার নহে, তাহার! প্রেমকে গড়িয়া 
তাঙিতে এবং ভাঙিয়। গড়িতে এবং ইহার তিতর দিয়! অনস্ত প্রেমরসকে দুর 
হহতে আম্বাদ করিতেই লালায়িত। ভারতীয় সাহিত্যের সেই সঘীদের লইয়। 
স্থ্ট হইয়াছে রাধা-কৃষ্ণ প্রেমের লীলা-সহচরী যত সখীগণের এবং এই সখীভাবের 
সাধনার । প্রেমের খেলায় সঘীর! যে কৃষ্ণকে দিয়া রাধার প1 ধরাইয়াছে 
তাহাও কিছু নূতন নহে? “দেছি পদপল্লবমুদারম্”ও ভারতীয় নায়কের চিরস্তন 
অন্থনয়। অমরু কবির নামে একটি পদে দেখি-_ 
স্ৃতন্থু জহিছি মৌনং পন্থা পাদানতং মাং 
ন খলু তব কদাচিৎ কোপ এবংবিধোহইভূৎ। 
ইতি নিগদতি নাথে তির্যগামীলিতাক্ষ্য। 
নয়নজলমনল্পং মুক্তমুক্তং ন কিংচিৎ ॥১ 
প্হে স্তন, তোমার মৌন ত্যাগ কর, পাদানত আমার দিকে চাহিয়! দেখ; 
তোমার ত কোনও দিন এইরকম কোপ ছিল না! নাথ এই কথ! বলিলে 
তির্ধক ভাবে ঈষৎ আমীলিতাক্ষী প্রচুর অশ্রু মোচন করিল, কিছুই বলিতে 
পারিল ন1।” এখানে নায়ক-নায়িক] উভয়েরই কমনীয় প্রেম-ছুর্বলত। মধুর 
হইয় উঠিয়াছে। মানিনী রাধার যত মর্মম্পশী খেদোক্তি তাহাও অনুরূপ ভাষ। 
পাইয়াছে পুর্বতন কবিতায়। অমরুর একটি শ্লোকে দেখি, অভিমানিনী 
নায়িকা নায়ককে বলিতেছে, 
তথ হভুদ্শ্া কং প্রথমবিভিন্না তন্নরিয়ং 
ততো হু ত্বং প্রেয়ানহমপি হতাশ। প্রিয়তম] | 
ইদানীং নাথত্বং বয়মপি কলভ্রং কিমপরং 
ময়াপ্তং প্রাণানাং কুলিশকঠিনানাং ফলমিদম্‌ ॥* 
১ কবীন্দ্রবঃং (কবির নাম নাই), ৩৯১) সদুক্তিকঃ - ৫০1৫, নুভাঘিতাবলী ১৬** 7 
আরও বহু গ্রন্থে প্লোকটি পাওয়া যায়। 
২ সহুক্তিকঃ ২৪৭২ 
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প্আমাদের প্রথমে এমন হইয়াছিল, এই তহ্থ (তোমার তচুর সহিত) অভিন্ন ছিল। 
তাহার পরে তুমি হইলে প্রেয়, আমি হইলাম হতাশা! প্রিয়তম! ; এখন আবার 
তুমি হইলে নাথ, আমর! সকলে হইলাম তোমার বনিত1। প্রাণটা কুলিশকঠিন 
হওয়ায় এই ফলই আমি লাভ করিলাম 1” 
অচল কবির মানিনী বলিয়াছে,_ 
যদ] ত্বং চন্দ্রোভুরবিকলকলাপেশলবপু- 
স্তদান্র। জাতাহং শশধরমণীনাং প্রক্কৃতিভিঃ | 
ইদানীমর্কত্বং খররুচিসমুৎসারিতরসঃ 
কিরস্তী কোপাম্ীনহমপি রবিগ্রাবঘটিত1 ॥১ 
“তুমি যখন চন্দ্র ছিলে-_চন্ত্রকলার স্তায়) অবিকলকলা দ্বারা পেশল ছিল তোমায় 
বপু- আমি ছিলাম তখন চন্দ্রকান্তমণি-_চন্দ্রকাস্তমণির হ্বভাববশতঃ আমি তখন 
ভ্রবীভূত হইয়! যাইতাম ; এখন তুমি হইলে হৃর্ধ, খরকিরণের দ্বারাই এখন 
সমুৎসারিত হয় তোমার বস; আমিও তাই এখন কোপাগ্রিবর্ষণকারিণী 
সথর্যকাস্তমণিব রূপে রূপাস্তরিত হুইয়াছি।” 
এই মানিনীকে সখীর! প্রবোধ দিতে গিয়া বলিয়াছে_- 
পানৌ শোণতলে তনূদরি দরক্ষামা কপোলস্থলী 
বিস্স্তাঞ্জনদিগ্ধলোচনজলৈঃ কিং ম্নানিমানীয়তে | 
মুগ্ধে চুস্বতু নাম চঞ্চলতয়! ভূঙ্গঃ কচিৎকন্দলী- 
মুন্্রীশ্নবমালতী পরিমলঃ কিং তেন বিল্মার্যতে ॥* ণ 
“হে ক্ষীণমধ্য। দ্ুন্দরি, রক্তবর্ণ করতলে রক্ষিত তোমার ঈষৎকুশ গণ্স্কল অঞ্জনে 
মিশ্রিত নয়নজলে মলিন করিতেছ কেন? হে যুদ্ধে, ভূ চপলতা হেতু কখনও 
|হযতে। কদলী পুষ্প চুম্বন করিযা ফেলে, কিন্ত তাহাতে কি প্রশ্ফুট নবমালতীর 
স্থগন্ধ বিশ্বৃত হইতে পারে ?” 
অভিসাবের ছুই একটি পদের কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। সাব! রাত্রি 
জাগিয়! নিজের ঘরে বসিযা! অভিসাবের সাধনার জুন্দর বর্ণনা পূর্বে দেখিয়া 
আসিয়াছি। অভিসারের বিবিধ এবং বিচিত্র বর্ণন! পাওয়া যায় এই সংগ্রহ- 
্রন্থগুলির ভিতরে | ৯%বঞ্চব কবিতার ভিতরে যেমন দেখিতে পাই, রজনীর ঘন 


১ সতুর্ভিকঃ ২।৪৭।৫ 
২ প্র, ৯8৮1৫ 


১৭২ শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ---দর্শনে ও সাহিত্যে 


তমসার ভিতরে বিদ্ববহুল ছুর্গম পথে একমাত্র মদদন-সহায়ে রাধা “একলি করল 
অভিসার* এখানেও তেমন সেই মদন-সহায়েএকেল। অভিসারেরবর্ণন! পাইতেছি। 
একটি প্লোকে অভিসারিণীকে প্রশ্ন কর! হইতেছে, “এই ঘন নিশীথে, হে করভোক্, 
তুমি কোথায় যাইতেছ 1” অভিসারিণী জবাব করিল, *প্রাণেরও অধিক প্রিয় 
যে জন, সে যেখানে থাকে সেইখানে যাইতেছি (প্রাণেরও অধিক প্রিয় বলিয়। 
প্রাণকে তুচ্ছ করিয়াই যাইতেছি)। প্রশ্ন হইল, “ছে বালা, একাকিনী তুমি ভয় 
পাইতেছ না কেন?” উত্তর হইল, পকেন, পুঙ্খিতশর মদনই ত আমার সহায় 
রহিয়াছে ।”১ তারপরে দেখিতে পাই, জয়দেব হইতে আরম্ভ করিয়! বিস্তাপতি, 
চণ্তীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি সকল বৈষুবকবির ভিতরেই অতিসারের 
কতগুলি সাধারণ কৌশল, আবার বিশেষ বিশেষ অবস্থায় অভিসারের কতগুলি 
বিশেষ বিশেষ কৌশল বলিত হইয়াছে । জয়দেবেযেমন সংক্ষেপে দেখিতে পাই-_ 
মুখরমধীরং ত্যজ মজীরং রিপুমিব কেলিধু লোলম্‌। 
চল সথি কুগ্জং সতিমিরপুঞ্জং শীলয় নীলনিচোলম্‌ ॥ 
ইহারই অতিবিস্তৃত সকল বর্ণন! দেখিতে পাই পরবর্তা বৈষ্ণৰ কবিতার ভিতরে। 
পূর্ববর্তী কবিতাসমূহেও এই একই কৌশলরীতির বর্ণন! রহিয়াছে ।* লক্্ণ- 
সেনেরও চমৎকার একটি অভিসারের পদ রহিয়াছে ।* 
৯ ক প্রস্থিতাসি করভোক ধনে নিশীথে 
প্রাণাধিকো বসতি যত্র জন; পরিয়ে! মে। 
৪ একাকিনী বদ কথং ন বিভেষি বালে 
নন্ৃপ্তি পুঙজ্থিতশরে! মদনঃ সহায়ং ॥ 
কবীন্দ্রবঃ ৫*৯ ; প্লোকটি আরও বহু সংগ্রহগ্রস্থে (কোথাও কোথাও অমরুর নামে ) 


উদ্ধৃত আছে। 
৪ বন্তপ্রোতদুরস্তনৃপুরমুখাঃ সংযম্য নীবীমণী 
নুদ্গাটাংগশুকপল্পবেন নিভৃতং দত্তাভিসারন্রমাঃ। 
কবীন্দ্রবঃ ৫২২; সছুক্তিকর্ণীম্বতেও ধৃত হইয়াছে। 
তুঃ মনাং নিধেহি চরণে। পরিধেহি নীলং 


বাসঃ পিধেছি বলয়াবলিমঞ্চলেন। ইত্যাদি। 
নালের। সহুক্তিকঃ ২1৬১।২ 
উৎক্ষিপ্তং সখি বতিপূরিতমুখং মুকীকৃতং নূপুরং 
কাধ্ধীদাম নিবৃত্তঘর্থররবং ক্ষিপ্ং হুকুলাত্তরে । 
যোগেশ্বরের, মহুক্িকঃ ২1৬১৩ 
ঙ মুঞ্চত্যাভরণানি দীপ্তমুখরাণুভংসমিন্দীবরৈঃ ইত্যাদি -_সহুদ্কিকঃ ২৬১1৫ 


শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ--দর্শনে ও সাহিত্যে ১৭৩ 


বৈষ্ণব কবিতায় যেমন অভিসারের বহুবিধ বর্ণন! রহিয়াছে তেমনি “সছৃক্তি- 
কর্ণামৃতে'র মধ্যে দিবাতিসার, তিমিরাভিসার, জ্যোতক্নাভিসার, ছুর্দিনাভিসার, 
প্রভৃতির পাচটি করিয়া প্লোক উদ্ধৃত রহিয়াছে । গোবিন্দ দাসের দিবাঁতিসারে 
যেমন দেখিতে পাই,_- 
গগনছি' নিমগন দিনমণি-কাতি। 
লখই ন পারিয়ে কিয়ে দিন রাতি ॥ 
এঁছন জলদ করল আধিয়ার | 
নিয়ড়হি' কোই লখই নাহি পার ॥ 
চলু গজ-গামিনী হরি-অতিসার। 
গমন নিরছ্কুশ আরতি বিথার ॥ 
তেমনই সদুক্তিকর্ণামুতে ধৃত হ্ছতট কবির একটি শ্লোকে দেখি-- 
অবলোক্য নিতশিখগ্ডিমগুলৈ- 
নবনীরদৈনিচুলিতং নতত্তলম্্‌। 
দিবসেইপি বঞ্জুলনিকুঞ্জমিত্বরী 
বিশতিম্ম বল্লভবতংসিতং রসাৎ ॥১ 
“্মযুরমগ্ডলের নৃত্য-প্রবর্তক নবীন মেঘেরদ্বারা নতস্তল আবুত দেখিয়া 
অভিসারিক1 দিবসেই রসবশে বল্লভভূষিত বঞ্জুলকুঞ্জে প্রবেশ করিল ।”ৎ 
তিমিরাভিসারে যেমন দেখিতেপাই, রাধা সর্বতাবে নীলবেশে সজ্জিত হইয়। 
অন্ধকারের সহিত নিজেকে মিলাইয়! দিতে চাহিয়াছে, তেমনি জ্যোত্্া- 
ভিসারের সময় দেখিতে পাই, রাধা অমল ধবলবেশে জ্যোত্মার সহিত 
নিজেকে মিলাইয়! লইয়! অভিসার করিয়াছে। 





সমুচিত বেশ করহ বর চন্দন 
কপুর খচিত করি অঙ্গ। 
দুগ্ধ-ফেন-সিত অন্বর পহিরহ 
কুঞ্জহি চলহ নিশঙ্ক ॥ (গৌরমোহন) 
১ সদুক্তিকঃ ২৬৩1১ 
২ তু দিবাপি জলদোদয়াদুপচিতাদ্ধকা রচ্ছটা-_ইত্যাদি ।--এী, ২৬৩1৩ 
৩ তু  মৌলৌ শ্যামসরোজদাম নয়নন্ন্দেহঞ্জনং ইত্যাদি ।-_ এ, ২৯৪।২ 


বাসো৷ বহিণকণ্ঠমেছুরমুরে! নিম্িষ্টকত্ত,রিক|- 
পত্রালীময়মিন্ত্রনীলবলয়ং ইত্যাদি ।---ব্র, ২।৬৪।৩ 


১৭৪ 


অথবা 


শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ--দর্শনে ও লাহিত্ে 


কুন্দ কুমুদ গজমোতিম হার। 
পহিরল হৃদয়ে বাপি কুচ"ভার ॥ (কবিশেখর) 


প্রাচীন কবিতার ভিতরেও ঠিক এই প্রথা ব! কলাকৌশলই দেখিতে পাই।» 
গোবিন্দ দাসের একটি প্রসিদ্ধ পদ রহিয়াছে» 


যাহ পন্ঠ* অরুণ-চরণে চলি যাত। 


তাহা তাহ ধরণি হইয়ে মঝু গাত ॥ 
যে! সরোবরে পন" নিতি নিতি নাহ। 
হাম ভরি সলিল হোই তথি মাহ ॥ 

এ সখি বিরহ-্মরণ নিরদনা | 

ধঁছনে মিলই যব গোকুলচন্দ ॥ 

যে৷ দরপণে পু নিজ মুখ চাহ ॥ 

মধু অল জ্যোতি হোই তথি মাহ ॥ 

যো৷ বীজনে পছ্‌" বীজই গাত। 

মঞ্জু অজ তাহি হোই মৃদ্ধ বাত ॥ 

যাই পছ' ভরমই জলধর শ্তাম। 

মঝু অজ গগন হোই তছু ঠাম॥ 
গোবিন্ধদাস কহ কাঞ্চন-গোরি। 

সে! মরকত-তম্থ তোছে কিয়ে ছোড়ি ॥ 


সমগ্র পদটিই ব্ূপ গোস্বামীর “উজ্জল-নীলমণি'-ধৃত পরবর্তী পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত প্রাচীন 
ন্লৌকটির ভাবান্ছবাদ ।__ 


১ তু 


মলয়জপক্কলিগ্ততনবে! নবহারলতাবিভূষিতা£ 
সিততরদস্তপত্রকৃতবক্ত রুচো৷ রুচিরামলাংশুকাঃ | 


শশভূতি বিততধামি ধবলয়তি ধরামবিভাব্যতাং গতাঃ 
শ্রিরবসতিং ব্রজস্ত্রি সখমেব মিথ নিরস্তভিয়োহভিসারিকাঃ ॥ 


কবীন্্রবঃ (৫২৫) কবির নাম নাই, সহুক্কিকর্ণাম্থতে (২।৬৪।২) বাপের নামে । 
আরও তু 


মৌলৌ মৌক্তিকদাম কেতকদলং কর্ণে স্কুটৎকৈরবং 


তাড়ন্কঃ করিদস্তজং তনতটী কর্পুররেপুৎকর! | ইত্যা্গি। 


সহৃক্তিকঃ ২৬৫৩ 


স্ীগারধায় ফমবিকা্--দর্শনে ও লাহিতো দা 


পন্ধং তহবোতু ভূতনিবহ শ্বাংশে বিশস্তি পকুটং 

ধাতারং গ্রণিপত্য হস্ত শিস! তত্রাপি যাচে বরম্‌। 

তদ্বাপীযু পর়ক্তদীয়মূকুরে জ্যোতি্তদীয়াজনে 

ব্যোয়ি ব্যোম তদীয়বস্্ণনি ধর! তত্তালবৃত্তে নিল; ॥ 

রাধা-প্রেমকে অবলম্বন করিয়া ঘাদশ শতান্বী হইতে যে বৈষ্ঝব কবিত1 রচিত 

হইয়াছে তাহার সহিত দ্বাদশ-শতক এবং তাহার বহুপূর্বকাল হইতে রচিত পাধিব 
প্রেম-কবিতার এই যে আমর! মিল দেখাইবার চেষ্টা করিলাম তাহা রাধাবাদের 
উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাসে একদিক হইতে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলিয়াই 
আমরা এ বিষয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনার অবতারণ! করিয়াছি। আমর! 
দেখিয়া আসিয়াছি, দ্বাদশ শতকের জয়দেব ব্যতীত অন্তান্ত কবিগণ রচিত রাধা- 
প্রেমের কৰিত1 এবং দ্বাদশ শতকের বহুপূর্ব হইতে রচিত রাধা-প্রেমের কবিতা 
সমসাময়িক পাধিব প্রেমের কবিতাব সহিত সমন্থরেই গ্রথিত ; জয়দেব হইতে 
আরম্ভ করিয়া পরবর্তা কালেব বৈষ্ণব-কবিতার সহিতও ভারতীয় চিরপ্রচলিত 
পাথিব প্রেম-কবিতার ধারার গভীর মিল রহিয়াছে । সাহিত্যের দিক হইতে 
তাই বিচার করিলে আমর! রাধার পরিচয়ে বলিতে পারি, বাধ! হইল ভারতীয় 
কবিমানস-ধূত নারীরই একটি বিশেষ রসময় বিগ্রহ | বৈষ্ণব- সাহিত্যে যত 
শৃ্ার বর্ণনা রহিয়াছে, রসোগগার,থগ্ডিত1,কলহাত্তরিতা প্রভৃতির বর্ণন! রহিয়াছে 
তাহা সম্পূর্ণই ভারতীয় কাব্য-সাহিত্য এবং রতিশাস্ত্রকে অনুসরণ করিয়া 
চলিয়াছে। এই প্রাকৃত রতির স্ুল সুগম নান1-বৈচিত্র্যময় নিপুণ বর্ণন! যে সর্বদা 
প্রাকৃত প্রেমের দৃষ্টাস্তে অপ্রাক্ৃত প্রেমের একট! আভাস দিবার জন্যই লিখিত 
হইয়াছিল এ কথা স্বীকার করা যায় না। প্রথমে ইহ! ভারতীয় প্রেম-কবিতার 
ধারার সহিত অবিচ্ছিন্ন ভাবেই গড়িয়া উঠিয়াছিল বলিয়! মনে হয়, পার্থক্য-রেখা 
টানিয়! দেওয়। হইয়াছে অনেক পরে। পরব কালে গৌড়ীয় গোশ্বামিগরণ 
কর্তৃক যখন রাধাতত্ব দৃঢ় প্রতিষিত হইল তখনও সাহিত্যের তিতরে রাধ! তাহার 
ছায়া-সহচরী মানবী নারীকে একেৰারে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই ? কায়া ও 
ছায়া! অবিনাবদ্ধতাবে একট! মিশ্ররূপের স্থষ্টি করিয়াছে । গৌড়ীয় বৈষ্তৰ- 
সাহিত্যের আলোচন৷ প্রসঙ্গে আমর! বঙ্গীয় রাধার এই মিশ্রন্ধপের পরিচয় আর 
একবার দিবার চেষ্টা করিব। 


অফটম অধ্যায় 


ধর্মে ও দর্শনে রাখা 


ধর্মমতের সহিত যুক্ত করির দ্বাদশ শতকের সাছিতোর তিতরে শ্রীরাধারযে 
প্রতিষ্ঠা দেখিলাম, তাহার সহিত ম্প& কোন দার্শনিক মতবাদের মিশ্রণ নাই, 
অর্থাৎ রাধ! তখন পর্যস্ত কোনও বিশেষ দার্শনিক তত্বের বিগ্রহ নয়। কিন্তু এই 
বাশ শতকের সাহিত্যে-বিশেষ করিয়। লীলাগুকের 'কষ্ণকর্ণামুত' এবং 
জয়দেবের 'গীতগোবিন" কাব্যে আমরা একটি জিনিসের প্রাধান্য লক্ষ্য করি, ইহা 
হইল লীলাবাদের প্রাধান্ত। আমরা পরবতী কালের রাধাবাদের আলোচনা 
প্রসঙ্বে দেখিতে পাইৰ, এই লীলাবাদের প্রতিষ্ঠ। ওপ্রাধান্তেব সহিত রাধাবাদের 
প্রতিষ্ঠা ও প্রাধান্য অচ্ছেছ্যভাবে যুক্ত । আমর! পূর্ববর্তী কালের যত প্রকাবের 
বৈষ্ণব এবং শৈবশাক্ত শরক্তিবাদের আলোচন! করিয়া! আসিয়াছি তাহার ভিতরে 
দেখিয়া আসিয়াছি, লীলা হইল বহিঃস্ষ্টি লইয়া, স্বরূপশক্তির সহিত লীলার 
তেমন কোনও প্রসঙ্গ নাই। পুরাণাদিতে লক্ষ্মীর সহিত লীল1-বিলাসের স্থানে 
স্থানে আভাস মেলে শ্রীসম্প্রদায়ের ভিতরে সেই লীলা-বিলামের দিকটি আরও 
প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে, দ্বাদশ শতকে আসিয়া দেখিলাম স্বরূপ-শক্তি রাধার সহিত 
কৃষ্ণের যে অপ্রান্কৃত লীল! তাহার আম্বাদনই বৈষ্ুবগণের "চরম পাওয়া” রূপে 
ত্বীকত হইয়াছে । জয়দেবের সময়ে কোনও দার্শনিক মতবাদের আওতায় 
পরিকরবাদের প্রতিষ্ঠ। এবং প্রসিদ্ধি না থাকিলেও দেখিতে পাই, রাধা-কষ্ণের 
যুগল হইতে নিজেকে একটু দূরে সরাইয়! রাখিয়া লীলা-দর্শন, লীলা-আম্বাদন এবং 
লীলার জয়গান-_-ইছাই যেন ভক্তের প্রাথিততম বস্তরূপে দেখ! দিয়াছে । গ্লীত- 
গোবিন্দের প্লোকে যে দেখিতে পাইলাম,-_ 

| রাধাযাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকুলে রহঃকেলয়ঃ | 

ধর্মের দিক হইতে ইহাই যেন গীতগোবিনের মূল দ্থুর। সর্বত্রই এই বিচিত্র 
লীলার মহিমা গান। এই লীলার বৈশিষ্ট্যই লীলাময়ের মাধূর্যে। জয়দেব কৃষ্ণের 
মধুরিপু, কংসদ্ধিষ, প্রভৃতি বিশেষণ বছবার ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্ত তাহা! যেন 
তাহার ব্রজমাধূর্যকে একটা ঘন্দের ভিতর দিয়! সমধিক প্রস্ফুটিত করিবার নিমিত্তই। 
আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, মধুর রসের ঘনীভূত বিগ্রহই রাধা; সুতিরাং রাধার 


শ্রীরাধার ক্রমধিকাশ--দর্শনে ও সাহিত্যে ১৭৭ 


"আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠা সর্বত্রই এই মধুর রপকে আশ্রয় করিয়া | এই যুগের বৈষ্ঞব 
সাহিত্যের এই যে আমর! প্রধান হুইটি লক্ষণের কথ! বলিলাম-_অর্থাৎ লীলা” 
বাদ ও মধূর রসের প্রাধান্ত--বিব্বমজল ঠাকুরের “কুষঃ-কর্ণামত” গ্রন্থেও এই 
লক্ষণ ছুইটি দুপরিস্ফুট । বিশ্বমগল ঠাকুরের এ “লীলাশুক' বিশেষণটিই 
বিশেষভাবে লক্ষণীয় ॥ সাধক কবির পরিচয় হইল মধুর হৃন্দাবন-লীলাকে অদুরের 
কদ্থ বৃক্ষ হইতে দর্শন এবং আস্বাঙ্গন এবং শুকের স্কায় মধুর কাব্য-কাকলীতে 
তাহারই মাধুর্য বর্ণনণ এই মাধূর্যব্ূপিণী দেবীর আবির্ভাবে ভগবান্‌ প্রীরুষ্চের 
সকলই মধুর । এখানে কৃষ্ণ চিরকিশোর $ এই কিশোর বয়স হুইল “কামাব- 
তারাস্কুরম্‌”, এবং “মধুরিমস্থারাজ্যম্ । এখানে “কমলা”ও এই অনস্ত-মাধূর্ষেরই 
বিষয় মাত্র। এই জন্তেই দেখি প্রার্থনা_ 

তরুণারুণ-করুণাময়-বিপুলায়ত-নয়নং 

কমলাকুচ-কলসীভর-বিপুলীকতপুলকম্‌। 

মুরলীরবতরলীরুত-মুনিমানসনলিনং 

মম খেলতু মদচেতসি মধূরাধরমমৃতম্‌ ॥ ১৮ 
এই মাধূর্যরসৈকসিদ্ধু শ্রীকৃষ্ণের 

মধুরং মধুরং বপুরন্ত বিভো- 

ধুরং মধূরং বদনং মধুরম্। 

মধুগন্ধি মৃছুন্মিতমেতদহো! 

মধূরং মধুরং মধূরং মধুরম্‌॥ ৯২ * 

চৈতত্-পুর্ববর্তী যুগে আর ছুইজন কবি রাধা-কুষ্ বিষয়ে কবিতা লিখিয় 
প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন ; তাহারা হইলেন বিগ্ভাপতি এবং চণ্তীদাস। 
ইহাদের কবিতায় প্রকাশিত রাধা-তত্ব গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে প্রচারিত রাধা- 
তত্তের আলোচনার ভিতরেই দুস্পষ্ট হইয়া! উঠিবে? সুতরাং সে-সন্ধে আর 
পৃথক ভাবে আলোচনার প্রয়োজন নাই । 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রধায়ের পূর্বে নি্বার্ক-সম্প্রদায়ের ভিতরে আমরা 
প্রীরাধাকে কৃষ্ণের সহিত অভিন্রভাবে পরম উপাস্ত বলিয়া! গৃহীত হইতে দেখি। 
নিস্বার্ক একজন তৈলঙ্গ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাহার আবির্ভাব-কাল সম্বন্ধে অনেক 
মততেদ দৃষ্ট হয়। তিনি রামাহ্নজাচার্ষের পরবর্তী ছিলেন। প্রসিদ্ধ চারি 
বৈষ্ঞব-সম্প্রদায়ের মধ্যে অস্ততম এই নিম্থার্ক সম্প্রদায় সনকাদি-সম্প্রদায় বা 
হংস-সম্প্রদায় নামে খ্যাত | নিম্বার্ক দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণ হইলেও বাস করিতেন 
১২ 


১৭৮ শ্রীরাধার ভ্রমবিকাশ- দর্শনে ও সাহিতো 


বৃন্দাবনে এবং খুব সম্ভব এই কারণেই ক্কষ্-শক্তিকূপে লক্ষ্মী, শ্রী, ভূ, নীলা 
প্রনৃতির পরিবর্তে গোপিনী রাধিকাকেই নিন্বার্ক কতৃকি প্রাধান্য দেওয়া 
হইয়াছে । ভগবান্‌ শ্রীকষ্চকেই নিশ্বার্ক পরমত্রঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন । 
এই পরমব্রঙ্গ শ্রীকষ্ণের বিবিধ শক্তি সম্বন্ধে নিষ্বার্ক তাহার প্রসিদ্ধ রহ্ম্থত্রের 
ভাষ্য “বেদাস্ত-পারিজাত-সৌরভ' গ্রন্থে যাহা আলোচনা করিয়াছেন তাহা 
মোটামুটি ভাবে রামাচ্থজাচার্ধের আলোচনারই অহ্থরূপ। পূর্ববতীদের চ্চায় 
নিশ্বার্ক-সম্প্রদায়ের লেখকগণও ভগবান্‌ শ্ররুষ্ণকে 'রমাপতি', 'ভ্রীপতি”, 
'রমামানসহংস' প্রভৃতিরূপে বিশেষিত করিয়াছেন ; কিন্ত কৃষ্ণের বামাঙ্গ- 
বিহারিণী প্রেম-প্রদায়িনী রাধিকারই শ্রেষ্টতা প্রতিপাদন করা হইয়াছে। 
নিষ্বার্ক-রচিত “দশঙ্লোকী"র পঞ্চমগ্লোকে দেখিতে পাই-- 

অঙ্গে তু বামে বৃষভাহ্বজাং যুদ! 

বিরাজমানামন্ুরূপসৌভগাম্। 

সথীসহশৈঃ পরিষেবিতাং সদ! 

ল্বরেম দেবীং সকলেই্টকামদাম্‌ ॥ 

“বৃবভান্ুনন্দিনী (রাধিক! ) দেবীকে স্মবণ করিতেছি,--যিনি অনুব্দপ- 
সৌতগ! রূপে (কৃষ্ণের ) বাম অঙ্গে আনন্দে ধিরাজ করিতেছেন; যিনি সথী- 
সহন্রের দ্বারা সর্বদ1! পরিষেবিতা, এবং যিশি সকল ইষ্টকাম দান করেন।” 
পুরুষোত্তমাচার্য এই 'দশক্লোকী”র উপরে “বেদাস্তরত্বমঞ্জুষা? নামে যে ভাষ্য রচনা 

করিয়াছেন তাহাতে দেখিতে পাই, তিনি বুষভাঙ্গত্থতা রাধিকার 'অনুর্বপসৌভগ!”, 
£দেবী",“সকলেষ্টকামদা” প্রভৃতি বিশেষণের যেভাবে শ্রুতি-পুরাণাদির উল্লেখ করিয়া 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা যামুনাচার্যের 'চতুঃশ্লোকী” বা রামাহুজাচার্ষের গদ্ধত্রয়ে* 
লক্ষী সম্বন্ধে প্রযুক্ত এইজাতীয় বিশেষণগুলির বেহ্কটনাথকৃত ব্যাখ্যারই একাস্ত 
অহুরূপ।১ এক্ষেত্রে বুধতাহ্ুনন্দিনী রাধ! পঞ্চরাত্র ব! পুরাণাদিতে বণিত বিষ্ণুর 
“অনপায়িনী” শক্তিমান্র। রাধারুষ্ণের যুগলমুতি যে সথীসহশ্রের দ্বার! সর্বদা 
পরিষেবিতা এ কথার ব্যাখ্যায় পুরুযোত্তমাচার্য একটি লক্ষণীয় কথ! বলিয়াছেন। 
এই স্বপরিচারিকা সথীগণ হুইল তক্তস্থানীয় ; এই ভক্তগণ “সকলেষ্টকাম' পুরণের 
প্রয়োজনে এই যুগলের সর্বদ1 সেবা! করিয়া থাকেন। শ্লোকোক্জ “মুদা' পদটি 
রাধিকার “নিরতিশয় প্রেমানন্দমুতি'র গ্োোতক। 'বিরাজমানা* পদের তাৎপর্য 
হইল, শ্বন্দপে এবং বিগ্রহে রাধিকা প্রেমকারুপ্যা দিগুণে শোভমান! বা দীপ্যমানা। 


টিভির িটি8528 
১ এই গ্রন্থের ৮২-৮৯ পৃষ্টা রষ্টব্য। 
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রাধিকার এই নিত্যপ্রেমানন্ব-স্বন্নপত1 কষ্ঃের সহিত 'অন্তোইন্তসাহ্ত্যবিধানপর" 
নিত্যসন্ন্ধ এবং প্রেমোথকর্ষকে লক্ষ্য করিয়াই 'খকৃপরিশিষ্টে'র বচন উদ্ধৃত করা 


হইয়াছে-_“রাধয়। মাধবো দেবো মাধবেন চ রাধিক11, এই প্রসঙে রাধাতত্ব 
এবং লক্ষমীতত্বের ভিতরেও একটি ম্পই তেদের উল্লেখ পাই। লক্মীর হইল 


্শ্বর্যাধিষ্ঠাত্রীত্ব, ব্রজস্ত্রীর হইল প্রেমাধিষ্ঠাত্রীত্ব ; ব্রজস্ত্রীর প্রেমাধিষ্টাত্রীত্ব এবং 
তচ্চরণম্মরণেরই প্রেমদাত্রীত্ব, এই হেতু লক্ষ্মী অপেক্ষা এই ব্রজবধূরই প্রাধান্ঠ। 

নিষ্বার্কাচার্য তাহার 'প্রাতঃস্মরণস্তোত্রে' রাধারুষ্চ সম্বন্ধে কবিত। রচন| 
করিয়াছিলেন; ইহ! ব্যতীত তিনি “কষ্ণাষ্টক', 'রাধা্টক' প্রভৃতি অষ্টকও রচন! 
করিয়াছিলেন। 

রাধাতন্বের পূর্ণবিকাশ যোড়শ শতাব্দীতে বুন্দাবনে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগোত্বামি- 
গণের আলোচনায় । অবশ্য গৌড়ীয় বৈষ্বগোম্বামী বলিতে শুধু গৌড়দেশীয় 
বৈষ্বগোত্বামী বুঝায় না গৌড়ীয় বৈষণব-মতবাদ-অবলম্বী বৈষ্ণবগোস্বামী বুঝিতে 
হইবে । কারণ ষড়গোন্বামীর মধ্যে প্রসিদ্ধ গোস্বামী গোপাল ভট্ট দক্ষিণ 
দেশবাসীই ছিলেন। চৈতন্ত-চরিতামুত গ্রন্থে চৈতন্তদেবের সহিত গোদাবরীর 
তীরে দক্ষিণদেশীয় ভক্ত রায় রামানন্দের সহিত রাধাতত্ সম্বদ্ধে যে গুহা এবং 
বিস্তারিত আলোচন! হইয়াছিল তাহ! দেখিয়া মনে হয়, গৌড়ীয় গোশ্বামিগণ 
প্রচারিত এই রাধা-তত্ব রায় রামানন্দের- অর্থাৎ দক্ষিণদেশীয় বৈষ্বগণের 
ভিতরে প্রচলিত ছিল। লীলাশুকের “কষ্ণ-কর্ণামৃত'-গ্রস্থও এই বিশ্বাসে কিছু 
ইন্ধন যোগাইতে পারে। কিন্ত ভক্তচুড়ামণি কৃষ্ণদাস কবিরাজ-প্রদত্ত এই* 
বিবরণকে কতখানি সত্যরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে তাহ বিচারসাপেক্ষ। 
তবে এই প্রসঙ্গে আর একটি তথ্যও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য । শ্রীমন্‌- 
মহাপ্রভুর রাধা-ভাব বলিয়া! যে অবস্থা আমর! জানি তাহার মধুরতম পরিচয় 
পাই আমরা চৈতস্কচরিতামূত গ্রন্থেই। এই চৈতন্ট-চরিতামৃতে বণিত 
মহাপ্রস্ভুর সকল দিব্যতাব এবং ভাবাস্তর লক্ষ্য করিলে আমর! দেখিতে পাইব, 
মহাপ্রভুর রাধ!-ভাবের সম্যক বিকাশ এই দাক্ষিণাত্য ভ্রমণেরই পরে। এই 
দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সময়ে মহাগ্রভূর বছ দক্ষিণদেশীয় বৈঞবগণের সহিত সাক্ষাৎ 
এবং নিভৃতে “ইষ্টগোঠী' হইয়াছে,রার় রামানন্দের সহিতই এই নিভৃত তত্বালোচনা 
এবং রসান্বাদনের পরাকাষ্ঠ। দেখিতে পাই। ইহার পর হইতেই মহাপ্রভুর ভাবাস্তর 
লক্ষণীয়, ইহার পর হইতে ভীহাকে আমর! সর্বদা রাধাভাবেই ভাবিত দেখিতে 
পাই। ন্ুতরাং মহাপ্রভুর এই রাধাতাবের বিকাশে রায় রামানন্দাদি দাক্ষিখাত্য 
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বৈষবগণের কিছু প্রভাব থাকা অসম্ভব নছে। অবস্থা রায় রামানন্দের মুখে 
“চৈতস্ভচরিতামুতে' কবিরাজ গোম্বামী যত সব সাধ্য-সাধনতত্ব, পঞ্চরসতত্ব এবং 
রাধাতত্বের আলোচন' দিয়াছেন, তাহ! দেখিলে সংশয় হয়, গৌড়ীয় বৈষবধর্মের 
প্রিদ্ধ তত্বগুলিই হয়ত কবিরাজ গোম্বামী রায় রামানন্দের মুখে বসাইয়া 
দিয়াছেন। এতিহাসিক দৃষ্টিতে আমর! শুধু এইটুকুই বলিতে পারি, গৌড়ীয় 
বৈষ্ণবগণ কর্তৃক প্রচারিত রাধাতত্বের অন্গরূপ তত্ব অস্ফুটাকারে দক্ষিণদেশেও 
প্রচারিত ছিল; আলোচনার সময়ে তাই চৈতন্তপ্রত্কু এবংরামানন্দ রায়ের 
ভিতর নিষিড একমত্য ঘটিয়াছিল। 

মুখ্যতঃ সনাতন, রূপ এবং জীবগ্োত্বামীর সংস্কৃত ভাবায় লিখিত বিবিধ 
রচনাকে অবলম্বন করিয়াই গৌড়ীয় বৈষ্বদের দার্শনিক মতটি গড়িয়া! উঠিয়াছে। 
ইহার ভিতরে আবার জীবগোস্বামীরলেখার ভিতরেই শ্রীরাধার দার্শনিক প্রতিষ্ঠা) 
এই জন্য জীবগোম্বামী সনাতন এবং রূপ এই জ্যেষ্ঠতাতদ্বয়ের অনুসারী হইলেও 
প্রথমে জীবগোস্বামীর অন্ুসরণেই আমর! রাধাতত্বকে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস 
পাইব। রাধাতত্ত্ব সম্বন্ধে “গ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভে' এবং 'গ্রীতি-সনর্ভে' জীবগোস্বামীর 
'যে আলোচনা! তাহা! অনেকাংশে রূপ গোহ্বামীর “সংক্ষেপ-ভাগবতামৃত' 
এবং 'িজ্্বল*নীলমধি' গ্রন্থকে অন্থসরণ করিয়া! রচিত; কিন্ত রূপ গোস্বামীর 
গ্রন্থে যে-দকল কথ! সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছে জীবগোস্বামী তাহ! একটা 
বিস্তৃততর দার্শনিক মতবাদের ভিতরে গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন; এই 
' কারণে তত্বালোচনার উদ্দেস্তে আমর! জীবগোম্বামীর 'ঘটু-সন্দর্ভ'কেই প্রধানতঃ 
গ্রহণ করিতেছি। এই দার্শনিক তত্ব সাহিত্য এবং রসশাস্ত্রের ভিতর দিয়!কিন্ধপে 
সমধিক পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে সে প্রশ্নের বিস্তারিত আলোচনা! আমর! 
পরে করিব। 

জীবগোস্বামী কৃত 'তত্ব-সন্দর্ভ',“ভগবৎ-সন্দর্ভ” পরমাত্ম-সন্দর্ভ',“কৃষ-সন্র্ভ”, 
“তক্কি-সন্দর্ভ' ও 'গ্রীতি-সন্দর্ভ' এই ছয়খানি সন্দর্ভের ভিতর দিয়াই গোঁড়ীয় 
বৈষ্ণবগণের সকল মতবাদ-_তথ! রাধাবাদের দার্শনিক প্রতিষ্ঠা । এই “বট্‌- 
সন্দর্ডে আলোচিত মতামতও কতখানি জীবগোশ্বামীর নিজের তাহা নিধারণ 
করা শক্ত । প্রত্যেক সন্দর্ভের আলোচন! আরস্ভের পূর্বে জীবগোত্বামী গ্রন্থ 
সম্বন্ধে যে সংক্ষিপ্ত তৃমিকাটুকু করিয়াছেন, তাহা পাঠে বোঝা যায়, এই গ্রন্থে 
আলোচিত তথ্যাদি গোস্বামী গোপালভষ্টই প্রথমে সংগ্রহ করিয়াছিলেন ; কিন্ত 
নিজে ইহার আর তেমন সদ্ব্যবহার করেন নাই। এই এলোমেলো ভাবে 
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ছড়ান তথ্যগুলিকে ভালভাবে ষঙ্কলন করিয়! একটি দার্শনিক তত্তবালোচনার রূপে 
দাড়করাইবার প্রেরণা এবং উপদেশ জীবগোম্বামী লাভ করিয়াছিলেন জ্যেষ্টতাত- 
বয় রূপ-সনাতনের নিকট হইতে। ন্বৃতরাং এখানে গোপালভষ্রের দান ব! 
কতটুকু-আর জীবগোম্বামীর দানই বা কতটুকু তাছা৷ স্পষ্ট নির্ধারণ করা সম্ভব 
নহে।; 

এই প্রসঙ্গে আরও ছুই একটি কথ। স্মরণ রাখা কর্তব্য । “বট্-সন্দর্ভ' গ্রন্থ 
মধ্যে জীবগোস্বামীর ( গোপালভট্রেরই হোক অথবা জীবগোম্বামীরই হোক ) 
নিজন্ব বলিষ্ঠ মতামত খুব বেশী নহে? মোটামুটি ভাবে আমরা এখানে পুরাণাদির 
মতের একটি সার-সঙ্কলন এবং তাহার স্বানবিশেষে কিছু কিছু নুতন ব্যাখ্যামাত্র 
দেখিতে পাই । জীবগোস্বামী এইজন্য তাহার আলোচনার আরস্তেই শাস্ত্ররূপে 
পুরাণের শ্রেষ্ঠ প্রামাশিকত। প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। এইপুরাণগুলির 
মধ্যে আবার শ্রীভাগবত-পুরাণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হুইয়াছে। জীবগোম্বামীর 
আলোচনা সকলই মুখ্যতঃ এই ভাগবত-পুরাণকে অবলম্বন করিয়া । ভাগবত- 
পুরাণের ব্যাখ্যা বিষয়ে আবার জীবগোস্বামী পূর্ব্থরী শ্রীধর-্বামীকেই সর্বন্ধ 
অস্কসরণ করিয়! গিয়াছেন। এইজন্য দেখিতে পাইব, জীবগোস্বামী তাহার 
সন্র্ভগুলির ভিতরে যে-সকল তত্বের অবতারণ। করিয়াছেন তাহা! প্রায় সবই 
মোটামুটিভাবে পুর্ববত্তিগণের আলোচনার ভিতরে পাওয়! যায়। নিজে তিনি 
যেখানে যেটুকু আলোচন! তুলিয়াছেন তাহাও পুবাণগুলির প্রামাণিকতার 
ঘ্বারাই স্প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা কবিয়াছেন। সুতরাং শক্তি-তত্বাদির ক্ষেত্রে 
আমর! দেখিতে পাইব, আমাদের পৃর্ববণিত পুবাণাদির মতই আবাব ঘুরিয়! 
ফিরিয়। নূতন আলোকে নূতন প্রসঙ্গে দেখা দিতেছে । পূর্ববর্তী মতামতের 
সহিত এই মতমাম্য ব1৷ মতসাদৃশ্বের কথ। পরে আমর! বিস্তারিত ভাবে আলোচন! 
করিবার ইচ্ছ! রাখি। 

গৌড়ীয় গোস্বামিগণ কর্তৃক ব্যাখ্যাত রাধা-তত্ব ভাল করিয়! বুঝিতে হইলে 


জয়তাং মথুরাভূমৌ প্রীলরপদনাতনৌ । 

যে বিলেখয়তস্তত্বজ্জাপকো পুস্তিকামিমাম্‌ ॥ 
কোহপি তত্বান্ধবে! ভট্টে। দক্ষিণদ্বিজবংশজঃ | 
বিবিচ্য ব্যলিখদ্‌ গ্রন্থ লিখিতান্ব_দ্ধবৈধবৈঃ | 
তন্তাস্তং গ্রস্থনালেখং ক্রাস্তবুুৎক্রান্তথগ্ডিতম্‌। 
পর্যালোচ্যাথ পর্ধায়ং কৃত্বা িখতি জীবকঃ । 


১৮২ শরীরাধার ক্রমবিকাশ--দর্শনে ও সাহিত্যে 


প্রথমে আমাদিগকে গৌড়ীয় বৈধবগণের শক্তিতস্বকে ভাল করিয়া বুঝিতে 
হইবে । এই শক্তিতত্বকে আবার বুঝিতে হুইলে তাহার পূর্বে গোশ্বামিগণ 
ব্যাখ্যাত ব্রঙ্গতব, পরমাত্বতত্ব ও তগবস্বত্বকে বুঝিয়া লইতে হইবে। 
জীমদূভাগবতেই আমরা এই পরমতত্তবের এই তিন ক্প বা! স্তরের আভাসপাই। 
বদস্তি তত্তত্ববিদ স্তত্বং বজ জানমদয়ম্‌। 
ব্রঙ্গেতি পরমাত্েতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥ 

যাহ। অন্বযন্ঞান তাহাকেই তত্ববিদ্গণ তত্ব বলিয়! থাকেন ) সেই অহয়-জ্ঞান- 
তত্তবই ব্রহ্ম, পরমান্ম। এবং ভগবান্‌ রূপে কথিত হন। ইহার ভিতরে প্রথম 
ব্রঙ্গতত্ব হইল পরমতত্বের সর্ববিধ শক্তযাদির বিকাশরছিত নিবিশেষ অবস্থা) 
ব্রঙ্গের ভিতরে শক্ত্যাদিব হইল ন্যুনতম বিকাশ ; শক্ত্যাদির সর্বোস্তম প্রকাশ- 
সমহ্িত যে তত্ব তাহাই হইল পূর্ণতগবত্তত্ব। যে তত্বের ভিতরে শক্তির পূর্ণতম 
বিকাশ তাহ! যে তত্বেব ভিতরে শক্তির ন্যুনতম বিকাশ তাহা! অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। 
এইজপ্ভত গৌড়ীয় মতে বর্ম এবং ভগবান্‌ অংশ এবং অংশী রূপে পরিকল্পিত হইয়া 
থাকেন ।ব্রহ্গতত্ব ভগবত্তত্তের অস্তর্গতই একটি তত্ব; এই কারণে উপনিষদাদিতে 
বণিত ব্রহ্ম পুরুযোত্তম ভগবানের “তমুভাঃ_ পুর্ণ ভগবান্‌ প্রীক্ণের অঙচ্ছটা 
রূপেইবণিত হইয়1 থাকেন।১এই জন্তই গীতায় পুরুষোত্বম ভগবান্‌ বলিয়াছেন,__ 
'ব্রঙ্গণে! ছি প্রতিষ্ঠাহম্‌*_-“আমিই ব্রঙ্গের প্রতিষ্ট।' । এই ব্রঙ্গতত্ব সম্বন্ধে 
বল! হইয়াছে যে, মুনিখধিগণ তাহাদের সাধনার দ্বারা “তৎ-ম্বরূপতা "কে প্রাপ্ত 
হইলেও সেই “তৎ-ম্বরূপে'র তিতরে যে স্বরূপ-শক্তির বিচিত্রলীলা! রহিয়াছে 
তাহা গ্রহণ করিতে পারেন নাই; সুতরাং তাহার! সামান্সতাবে লক্ষিত পরম- 
তত্বকে 'অবিবিক্-শক্তি-শক্রিমত্তা-ভেদতয়!'-_অর্থাৎ শক্তি এবং শক্তিমান্কে 
পৃথক্‌ রূপে গ্রহণ না করিয়! সম্পূর্ণ অভেদরূপেই গ্রহণ করিয়াছেন? এই সামাস্ক 
তাবে লক্ষিত অভেদরূপে প্রতিপাগ্যমান তত্বই হইল ব্রহ্গতত্ব । সেই একই তত্ব 
আবার তাহার স্বর্ূপতভূতা বিচিত্রশক্তিবলে যখন একটি “বিশেষ বূপ ধারণ 


১ যদগ্ৈতং ব্রন্মোপনিধদি তদপ্যন্ঠ তন্ুভা। ইত্যাদি। 
ব্রহ্ম অঙ্গকাস্তি ঠার নিহিশেষে প্রকাশে । 
হুর্য যেন চর্মচক্ষে জেযোতির্য় ভাসে ॥ চরিতামৃত, (মধ্য ২* অ) 
তাহার অঙ্গের শুদ্ধ কিরণমগ্ডল । 
উপনিষদ কে তারে ব্রচ্ধ সুনিল ॥ 
চর্ধচক্ষে দেখে যৈছে নূর্ধয নিবিশেষ | ইত্যাদি, এ, (আদি, হয়) 


শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ-_দর্শনে ও সাহিত্যে ১৮৩ 


করেন এবং অন্তান্ত শক্তিসমূহেরও (অর্থাৎ দ্বরূপভূত! নয় এমন জীবশক্তি ও 
মায়াশক্তি প্রভৃতির ) মূলাশ্রয় ্ূপে অবস্থান করেন--গুধু তাহাই নহে, তাহার 
ব্বরূপভূত1 আনন্দশক্তি ভক্তিরূপ ধারণ করিয়া পরিভাবিত করিয়াছে যে-সকল 
ভাগবত পরমহংসগণকে--তাহাদের অস্তরিন্থ্িয় এবংবহিরিস্ত্রিয়ে ঘিনি আনন্গময়- 
রূপে পরিস্ফ্ হন-_ধিনি তাহার বিবিধবিচিত্র শক্তি ও শক্তিমান্এই ছুই ভেদরূপে 
প্রতিপাদ্যমান--তিনিই ভগবান্‌ শব্দের বাচ্য।১ জুতরাং দেখা যাইতেছে যেঞ্ 
আনন্দমাত্রন্ধপে তিনিই একমাত্র বিশেষ্য এবং সমস্তশক্তি হইল তাহার বিশেষণ ; 
এই অনস্তশক্তি-বিশেষণের দ্বারা বিশিষ্ট যিনি তিনিই ভগবান্‌। এইরূপ বৈশিষ্ট্য 
প্রাপ্ত হওয়াতে পূর্ণাবির্ভাবহেতু এই ভগবান্ই অথও-তত্ব ; আর ব্রঙ্গ “অপ্রকটিত- 
বৈশিষ্ট্যাকার'ছেতু সেই ভগবানেরই “অসম্যগাবি9্ভাব' | জীবগোশ্বামী তাহার 
ভিগবৎ-সন্দর্ডে'র সকল আলোচনার শেষে ভগবানের একটি চমৎকার সংক্ষিপ্ত 
বর্ণন! দিয়াছেন ; তাহাতে বল। হইয়াছে, “যিনি সচ্চিদানন্দৈকরূপ, শ্বর্ূপত়ৃত- 
অচিস্ত্য-বিচিত্র-অনন্তশক্ডিযুক্ত, যিনি ধর্ম হইয়াও ধর্মী, নির্ভেদ হইযাও তেদবি শি, 
অন্নপী হইয়াও রূপী, ব্যাপক হইযাও পরিচ্ছন্ন, যিনি পরম্পরবিরুদ্ধ অনস্তগুণের 
নিধি ; যিনি স্থুলসুক্মবিলক্ষণ স্বপ্রকাশাখণ্ড স্বর্ূপতৃতগ্রীবিগ্রহ, স্বাহুরূপা শ্বশক্তির 
আবির্ভাবলক্ষণ! লক্ষ্মীর দ্বারা রঞ্জিত যাহার বামাংশ,যিনি স্বপ্রভাবিশেষাকার-রূপ 
পরিচ্ছদ এবং পরিকরসহ নিজধামে বিরাজমান, যিনি স্বর্ূপশক্তির বিলাসন্ধপ 
অড়ুতগুণলীলাদির দ্বারা আত্মারাম মুনিগণের চিত্তও লীলারসে চমৎকুত করেন, 
যিনি নিজে সামান্প্রকাশাকারে ব্রহ্মতত্রূপে অবস্থিত,যিনি জীৰাখ্য-তটস্থাশক্তির 
এবং জগত্প্রপঞ্চের মৃলীভূত মায়াশক্তির আশ্রয়_-তিনিই হইলেন তগবান্‌।” 
“ভতগ” শব্দের অর্থ এরশ্থর্য ; বিবিধবিচিত্র শক্তিই দান করে সকল শ্রহ্থর্য ; এইগন্ত 
পুর্ণবিকশিত শক্তিমান্‌ পুরুষই হইলেন তগবান্‌। 

এই ভগবান্ই আবার জীব ও জড়জগৎ নূপ প্ররুতি-সংশরবে পরমাত্ব! বূপে 


১ তদ্দেকমেবাখণ্ানন্দম্বরাপং তন্বং খুৎকৃতপারমেষ্ঠ্যা্দিকানন্দসমূদয়ানাং পরমহংসানাং 
সাধনবশাৎ তাদাস্ব্যাপন্নে সত্যামপি তদীয়ন্বরাপশক্তি-বৈচিত্র্যাং তদ্গ্রহণাসম্থে চেতসি যথা 
সামান্ততে। লক্ষিতং তখৈব ক্ফ,রদ্‌ বা তছদেবাবিবিক্রশত্কিশক্তিমস্তাতেদতয়া প্রতিপাদ্তমানং বা 
ব্রচ্মেতি শব্যতে ৷ অথ তদেকং তত্বং স্বরূপডৃতয়ৈব শক্ত্যা কমপি বিশেষং ধর্ত্ত পরাসামপি শক্তীনাং 
মূলাশ্রয়রূপং তদনুভবানন্দসন্দোহান্তর্গাবিততাদৃশব্রদ্ধানন্থানাং ভাগবতপরমহংসানাং তথামনুভবৈ- 
কলাধকতম তদীয়ম্বরূপানন্দশক্তিবিশেষাত্মক-ভক্তিভাবিতেঘস্তর্বহিরপীন্দ্িয়েযু পরিক্ষ,রদ বা তদ্বদেৰ 
বিবিজ্রতাদৃশশক্িশক্তিমতাতেদেন প্রতিপান্মানং বা ভগবানিতি শব্যতে ।  -_তগবৎ*সন্দর্ভ | 
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প্রতিভাত হন । চিৎ-অচিতের অন্তর্ধামী রূপে তিনিই পুরুব--তিনিই কর্ত। ॥ 
ধিনি তগবান্‌ তাহারপুধু স্বব্নপ-শক্তিতেই বিলাস, তিনি -্বর্ূপশক্ত্যেকবিলাসময়'” 
চৃতরাং বিশ্বপ্রপধশদি ব্যাপারে তিনি স্বয়ং অহেতু ; কিন্ত জগৎপ্রপঞ্চবিষয়ে 
তিনি শ্বয়ং উদাসীন হইলেও ভীহার অংশলক্ষণ পরমাত্ম-পুরুষই আবার প্ররুতি- 
জীব-প্রবর্তকরূপে সর্গস্থিত্যাদির হেতু হইয়া থাকেন। ভগবানের পরমাস্ব/-্লূপ 
জীংশপুরুষেই ছগৎ-ব্রন্া্ড স্থিত ; গীতাতেও তাই বল! হইয়াছে,“বিষ্টভ্যাহমিদং 
কৎন্মেকাংশেন স্থিতে। জগৎ । সুতরাং পরমাত্মা হইলেন ছ্ীব ও জগতের 
হেতু-কর্তা-_যিনি আত্মাংশভূতজীবের ভিতরে প্রবেশ করিয়! দেহার্দি এবং 
দেহাদি-উপলক্ষিত তত্ব-সকল সঞ্জীবিত করিয়াছেন, এবং ধাহার প্রেরণায় 
প্রেরিত হইয়! জীব এবং প্রধানাদি সকল তত্ব স্বত্ব কার্ধে প্রবর্তিত হইতেছে। 
এই পরমাত্ম! সর্বজীবনিয়স্তা ; জীবের হইল আত্মত্ব, তাহারই অপেক্ষায় 
ত্নিয়ন্তার হইল পরমাত্তত্ব ; তাই পরমাত্ম। শব্দের দ্বারা বোঝ যায়, তিনি 
ভীবেরই সহযোগী । সংক্ষেপে এই ব্রহ্গ,পরমাত্মা ও ভগবানের বিবরণদিতে গিয়। 
ভীবগোত্বামী বলিয়াছেন যে, শক্তিবর্গের দ্বারা লক্ষিত ধর্মের অতিরিক্ত যে 
কেবল জ্ঞান তাহাই হইল ব্রহ্ম, প্রচুর-চিৎ-শক্তির অংশশ্বরূপ যে জীবশক্তি 
এবং অপর যে মায়াশক্তি__এই ছুই শক্তিদার! বিশিষ্ট যে পুরুষ তিনিই হইলেন 
পরমাত্মা, আর পরিপূর্ণ সর্বশক্তিবিশিষ্ট যিনি তিনি হইলেন ভগবান্‌। 
রঙ্গ, পরমাত্ম! এবং ভগবান্‌ এই তিন তত্ব লইয়া আমরা উপরে সংক্ষেপে 
যেটুকু আলোচন! করিলাম তাহাতে দেখিতে পাইলাম, শক্তি-প্রকাশের প্রকার- 
ভেদ এবং তারতম্য লইয়া একই অদ্বয়-অখণ্ড পরমতত্ত্বের তিন বিভিন্রাবস্থা । 
এই পরমতত্তবের ভিতরে যে অচিস্ত্য অনস্তশক্তি নিহিত রহিয়াছে তাহ!উপনিষদা'দি 
হইতে আরম্ভ করিয়। (তু-_“পরাস্ত শক্তিবিবিধৈব শ্রয়তে' ইত্যাদি ) সর্বশাস্ত্রেই 
স্বীকৃত। যে অবস্থার ভিতরে এই শক্তিসমূছের অস্তিত্ব এবং লীলা বৈচিত্র্য 
কিছুই অন্কভবে আসে ন1 তাহ! হইল ব্রহ্ষাবস্থা ; আব যিনি স্বর্ূপশক্তির সহিত 
সাক্ষাৎভাবে লীলামগ্র, জীবশক্তি এবং মায়াশক্তি দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে ম্পৃ্ই ন! 
হইলেও সেই সকল শক্তির মৃলাশ্রয়-স্বরূপ শক্তিসমূছের পুর্ণতম বিকাশে লীলা- 
নন্দময় বড়েশ্বর্ষশালী পুরুষোত্তম, তিনিই হইলেন ভগবান; আর ন্বরূপশক্তির 
সহিত যুক্ত ন| থাকিয়া জীবশক্তি এবং মায়াশক্তির সহিত প্রত্যক্ষসত্বন্বযুক্ত 
তস্বই হইলেন পরমাত্বা 
গৌড়ীয় বৈষবগণের মতে প্রথমে তাহা হইলে দেখিতেছি, লীলাময় ভগবানের 
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যে ত্বচিন্ত্য অনস্তশক্তি রহিয়াছে এই শ্রুতি-পুরাণাদিতে ব্যাখ্যাত এবং প্রখ্যাত 
সত্যটিকেই খুব বেশী প্রাধান্ত দেওয়! হুইয়াছে। ভগবানের এই অচিস্ত্য অনস্ত- 
শক্তিকে সাধারপ-ভাবে তিনতাগে ভাগ করা! হইয়াছে, তাহা হইল অস্তরঙ! 
ত্বব্ধপশক্কি, তটস্বা জীবশকি এবং বহিরজ| মায়াশক্তি। শক্তির এই ভ্রিধাভেদ 
মুখ্যতঃ বিষু-পুরাণের একটি বচনের উপরেই প্রতিষ্িত- যেখানে শক্তিকে পরা, 
ক্ষেত্রজ্ঞা ও অবিদ্য! বলিয়া! অভিহিত কর! হইয়াছে ।১ স্বরূপ-শক্তির অবস্থান 
প্রকৃতির পরপারে, সুতরাং ইহ! হইল অপ্রাকৃত নিত্য গোলকধামের বন্ত। 
জীবশক্তি এবং মায়াশক্তি উভয়েই প্রক্কৃতির বশ-_-উভয়েই তাই গ্রারুতশক্তি | 
তগবান্‌ হ্বয়ংই সর্বপ্রকাবের শক্তির মূল আশ্রয় ; সেই অর্থে তটস্থা জীবশক্তিও 
ভাহারই শক্তি। কিন্ত শ্বরূপশক্তিই একমাত্র তাহার স্বরূপভূতা, ইহ! তাহার 
আত্মমায়৷ | জীবমায়! ও গুণমায়! রূপা জীবশক্কি ও মায়াশক্তির সংশ্রব হুইল 
ভগবদংশপুরুষ পরমাত্বার সহিত ; সুতরাং ভগবানের সহিত এই শক্তিহয়ের 
সম্বন্ধ একান্ত ভাবেই পরোক্ষ। 

ভগবানের এই অনন্ত শক্তিকে ভ্রিবিধা না বলিয়া! চতুবিধাও বলা যাইতে 
পারে। একই পরতন্ব স্বাভাবিক অচিস্ত্যশক্তি দ্বারা চতুর্ধ। অবস্থান করেন; 
প্রথমতঃ সর্বদাই স্বরূপে অবস্থান, দ্বিতীযতঃ তদ্রপ বৈভব, তৃতীয়ত: জীব এবং 
চতুর্থতঃ প্রধান ব! প্রকৃতিতে । পূর্ণবচ্ছ সনাতন তগবান্‌ শ্রক্ুষ্ণন্ূপে হইল পরম- 
তত্বের প্রথম অবস্থান, পূর্ণ তগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপতভূত বিভিন্ন অবতাবাি 
'বৈতব এবং শুদ্ধসত্ত্ময় বৈকুঠ্াদি ধাম ও সেই ধামে ভগবানেব শিত্যপরিকবগণ 
ইহারাই হইলেন পরমতত্ব্ের দ্বিতীষরূপে অবস্থান। নিজের অচিস্ত্যশক্তিবলে 
যেমন তিনি তাহার নিত্যস্বরূপে বর্তমান থাকেন, তেমনই আবার সেই স্বাভাবিক 
অচিস্ত্যশক্তিবলেই নিজকে বিভিন্ন প্রকাবের অবতার রূপে প্রকাশ কবেন, 
নিজের স্ব্ূপকেই ধাম ও পবিকবাদির্পে বিস্তীর্ণ কবেন। এই উভয়রূপে 
অবস্থানই তাহাব স্বরূপ-শক্তি দ্বার! সাধিত হইয়া! থাকে । তাহার তটস্কা শক্তি 
দ্বার জীবরূপে তাহাব পরিণতি, বহিরঙ্গ! মায় শক্তি দ্বারা তাহার জগৎ-রূপে 
পরিণতি । এই যে এক পরমতত্ন্কুর নিত্যস্বর্ূপে অবস্থান, অবতারাদি এবং 
ধাম ও পরিকরাদি আত্মবৈভবরূপে দ্বিতীয় অবস্থান এবং জীব ও প্রগৎন্ধপে 
পরিণতি এই তত্বুটি হুর্যের বিতিন্ন অবস্থান ব| পরিণতির দৃষ্টান্তে বুঝাইবারু 


১ এই শ্রস্থের ৫৮-৫৯ পৃষ্ঠ। দ্রষ্টব্য 
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চেষ্ট। হইয়াছে হৃর্য যেমন প্রথমে তাহার অত্তর্মগুলস্থ তেজ রূপে অবস্থান করে, 
দ্বিতীয়তঃ সেই অস্তর্মগুলস্থ তেছেরই ত্রশ্র্ষে বা বিস্তারে তৎ-সংলগ্ন তেজোমগুল 
রূপে অবস্থান করে, তৃতীয়তঃ সেই মগ্ুলের বহির্গত রশ্রিক্পপে এবং চতুর্থতঃ 
তৎপ্রতিচ্ছবিক্ূপে অবস্থান। এখানে হুর্ষের অন্তর্মগুলস্থ তেজের অনুরূপ হইল 
পরমতত্বের শ্বন্ধূপে অবস্থান, মণ্ডল হইল তদ্রপবৈভব ব্নূপে অবস্থান, জীব হইল 
মণ্ডলবহির্গত রশ্রিস্কানীয় এবং জগৎ হইল প্রতিচ্ছবিস্থানীয়।১ আমরা 
বিষুপুরাণে দেখিয়া আসিয়াছি, ইহাকেই একদেশস্থিত অগ্নির বিস্তারিত্ী জ্যোত্নার 
মত বল! হইয়াছে । শ্রুতিতেও বলা হইয়াছে, এক ভাহারই ভাসের দ্বার]! সকলই 
প্রকাশ পায়। যদি বল! হয় ব্রহ্ম সর্বব্যাপক, সর্বব্যাপক ব্রঙ্গের আবার এইরূপে 
চতুর্ধা অবস্থানের সন্ভাবন! নাই, তাহার জবাবে বলা! যাইতে পারে যে, ব্রন্গের 
“অচিস্ত্য”' শক্তি দ্বারা সকল কিছুই সম্ভব হইতে পারে 7; যাহা কিছু দুর্ঘট তাহাকে 
ঘটাইয়! তুলিবার সামর্থ্যই ত শক্তির “অচিস্ত্য'ত্ব ; “দুর্ঘট-ঘটকত্বং চাচিন্তযত্বম্‌”। 
“অচিস্ত্য' বলিয়া ব্রঙ্গের এই শক্তি কল্পনামাত্র নহে । এই সকল শক্তিই যে 
“্বাভাবিকী' পূর্ববর্তী সকল বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ন্যায় এই কথার উপরেই গোঁড়ীয় 
বৈষ্ঞবগণও জোর দিয়াছেন। একদিক হইতে বিচার করিলে শক্তিমাত্রই “অচিস্ত্য', 
কারণ শক্তির শ্বরূপ কখনই মানুষের জ্ঞানগোচর নহে? সংসারে 'মণিমন্ত্রাদি*রযে 
শক্তি_-তাহাঁও ত 'অভিত্ত্যজ্ঞানগোচর' | “অচিস্ত্য' শব্দের তাৎপর্য হইল, যাহার 
সম্বদ্ধে কোন জ্ঞানই তর্কসহ নহে, শুধু কার্ফলের প্রমাণেই যাহা গোচরীভূত 
হর ॥ এইজন্যই বল! হইয়াছে,__-“অচিস্ত্যা তিন্নাতিত্নত্বাদিবিকলৈ শ্চিস্তযিতৃমশক্যাঃ 
সস্তি।” ভিন্ন অভিন্ন ইত্যাদি বিকল্পের দ্বারা যাহার চিস্তা কর! যায় না, কেবল 
অর্থাপত্তির দ্বারাই যাহ! জ্ঞানগোচর হয়, তাহাই হইল “অচিস্ত্য' | 

পরমতত্বের এই চতুর্ধা অবস্থানের ভিতর দিয়! তাহা হইলে আমরা! পরম- 
তত্ত্বের ত্রিবিধা শক্তির কথ! জানিতে পারিলাম । স্বরূপ-শক্ত্যাখ্যা অস্তরজ! শক্তি- 
দ্বারা তিনি পুর্ণভগবৎ-স্বর্ূপে এবং বৈকুঠঠাদি হ্বব্বপবৈতব-রূপে অবস্থান করেন ) 
রশ্িস্থানীয়া তটস্থ! শক্তিদ্বার “চিদেকাত্মশুদ্ধ-জীবন্ধপে” এবং মায়াখ্যা বছিরঙা 
শক্তিত্বার! প্রতিচ্ছবিগত বর্ণশাবল্যস্কানীয় বহিরঙবৈভব জড়াত্ব প্রধান ( প্রকৃতি ) 
রূপে অবস্থান করেন। 


১ একমেব তৎ পরমতথং শ্বাভাবিকাচিন্ত্যশক্তা সর্বদৈব হবরপ-তদ্রপবৈভব-জীব-প্রধানরাপেণ 
চতুর্ধাবতিষ্ঠতে। ন্ুর্ান্ত্দগুলস্থতেজ ইব মণ্ডল-তত্বহির্গতরশ্মি-তৎপ্রতিচ্ছবিরাপেণ। 
- তগবৎ-সনর্ভ | 


শ্রীরাধার ক্রষবিকাশ-_ দর্শনে ও সাহিত্যে ১৮৭ 


ভগবানের বহিরজ! মায়াশক্তি সঙ্থন্ধে আমরা যট্-সন্দর্ভে যে আলোচন! পাই 
তাহা মোটামুটি-ভাবে পুরাপারদি-বণিত মায়া-তত্বেরই প্রতিধ্বনি। আমরা 
পুরাণাদিতে মায়াফে ভগবানের “অপরা' শক্তি বলিয়! বণিত দেখিয়া আসিয়াছি। 
মায়ার এই “অপরা' ব্ধপকে গৌড়ীয় বৈষ্বগণ নানাভাবে আরও বধিত করিয়া 
লইয়াছেন। তাহাদের মতে মায়! হইল “তদপাশ্রয়া” শক্তি ; “অপ? অর্থ অপকৃষ্ট, 
সুতরাং “অপাশ্রয়।” অর্থ হইল অতি অপকষ্টর্ধূপে আশ্রয় যাহার ; তাৎপর্য 
এই যে, তাহার অপকুষ্ট স্থিতির জন্য মায়। কখনও ভগবানের সাক্ষাৎ স্পর্শে-_ 
এমন কি সাক্ষাৎ দৃষ্টির সম্মুখেও আসে না, তাহাকে নিলীয় ভাবে, অর্থাৎ আড়ালে 
আত্মগোপন করিয়া থাকিতে হয়। এই কথাই বল! হইয়াছে ভাগবত-পুরাণে, 
যেখানে বলা হইয়াছে, ভগবানের অভিমুখে অবস্থান করিতে বিশেধরূপে লঙ্গগিত 
হুইয়া এই মায়া অনেক দুরে রিয়া যাঁয়।১ এই বহিরজ! মায়াশক্তি হইল 
শ্রীভগবানের বহিহ্বণারসেবিক৷ দাসীর স্তায় ; আর অন্তরঙ্গ শ্বরূপশক্তি হইল 
প্রীভগবানের পট্টমহিষীর ন্যাষ। দাসী যেমন গৃহস্বামীরই আশ্রিতা বটে, 
তদাশ্রিত! হইয়াই সে যেন প্রভু হইতে অনেক দূরে দুরে সরিয়! থাকিয়া! প্রস্ুরই 
তৃপ্তিবিধানের নিমিত্ত বহিরঙ্গনে সর্বপ্রকার সেবাকার্ষে নিযুক্ত! থাকে, মায়াশক্কিও 
ঠিক তদ্রপ ; ভগবানের আশ্রিত হইয়া সে ভগবানেরই বহিদ্ব/রিক1 সেবিকার 
সায় সষ্ট্যাদি কার্ষে ব্যাপৃতা থাকে । মায়ার ভগবানৈর সঙ্গে কোন সাক্ষাৎসম্থত্ধ 
ত* নাই-ই, তদংশভৃত-পুরুষের অর্থাৎ পরমাত্বারও “বিদুরবতিতয়ৈবা শ্রিতস্াৎ, 
- অনেক দুরবর্তা থাকিয়া! আশ্রিত হইবার নিমিত্ত মায়ার হইল একান্ত 
“বহিরঙসেবিস্ব" ৷ বাডির দাসী যেমন গৃহকত্রার দ্বার বশীভূত থাকে, গৃহস্বামীর 
সে যেন্দপ কোনও ভাবেই শ্াস্তিভঙ্গের কারণ হইতে পারে না, তগবান্‌ও 
সেইব্ধূপ তাহার চিচ্ছক্তি ব৷ স্বব্বপ-শক্তিদ্ধারা মায়াকে বশীভূত রাখিয়া সর্ব- 
প্রকারের প্রানক্কত-গুণ-স্পর্শহীন ভাবে আপনার মধ্যে আপনি কেবলরূপে 
অবস্থিত আছেন ।ৎ পূর্বে আমর] ভাগবত-পুরাণে 'খিতেহর্থে যৎ প্রতীয়েত? 
ইত্যাদি শ্লোকে* মায়ার যে সংজ্ঞ। দেখিযা আসিয়াছি জীবগোম্বামী তাহার 
ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, অর্থ-_অর্থাৎ পরমার্থ-্বরূপ আমাকে ব্যতীতই যাহ! প্রতীত 
হয়, আমার প্রতীতিতে যাহার প্রতীতির অভাব, আমার বাছিরেই হইল যাহার 


১ মার! পরৈত্যভিমুখে চ বিলজ্জমান! ইত্যা্দ | ২৭1৪৭ (বঙ্গবাসী) 
২ যাল্লাং বুাদন্ঠ চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যে স্থিত আত্মনি ॥-_ভাগবত। ১৭1২৩ 
৩ ৬২ পৃষ্টা দ্রষ্টব্য 
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প্রত্তীতি”_অথচ নিজে ণিজে যে প্রতীত হইতে পারে না--অর্থাৎ মদাশরয়ত্ 
বিনা যাহার কোন শ্বতঃ প্রভীতি নাই--তাহাই হইল আমার মায়া--জীবমায়! 
এবং গুণযায়া | যথা ভাসং, আর 'যথ| তমঃ+ এই ছুইটি দৃষ্টান্তের দ্বার! যায়ার 
ভীবমায়া ও গুণমায়! এই ঘ্িধাত্বই ব্যঞজিত হইয়াছে । আমুর্বেদবিধ্গণও এই 
ভগদূযোনিরূপা নিত্যপ্রন্কতি মায়াকে অচিস্ত্যচিদানন্দৈকরূপী ভাম্বর পুরুষের 
প্রতিচ্ছায়ারূপে বর্ণন। করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে আমরা মায়ার দুইটি স্বতন্ত্র 
বৃত্তিরও উল্লেখ পাইলাম, এই ছুই প্রকারের মায়াকে বল। হয় “গুণমায়া' এবং 
“জীবমায়1' | হৃষ্ট্যাদি ব্যাপারে ত্রিগুণাস্ত্িক প্রকৃতিই হইল গুণমায়! ; এই 
গুণমায়াই অগন্বন্জাণ্ডের গৌণ-উপাদানরূপে শ্বীক্কত। জীবমায়া ভীবকে 
তগবদ্বিমুখ করিয়! তাহার স্বূপের জ্ঞানকে আবৃত করিয়া ফেলে এবং 
জাগতিক বন্ততেই তাহাকে আসক্ত করিয়৷ তোলে। স্থষ্টিকার্ষে মুখ্য নিমিত্ত- 
কারণ হইলেন ঈশ্বর ; কিন্ত জীববিমোহনকারিণী এই জীবমায়। স্থট্টিকার্ষে গো 
নিমিস্তকারণরূপে স্বীকৃত । 


পূর্বেই দেখিয়াছি, বৈষ্বগণ পরিণামবাদী 7; জীব ও জগৎ ব্রদ্মেরই পরিণাম, 
বিবর্ত নহে। সত্যসঙ্কল্প, সত্যপরায়ণ ঈশ্বরের পরিণাম বলিয়! স্ষ্ট্যাদি 
লীলাত্রয়েরও সত্যত্ব রহিয়াছে, তাহারা ভ্্রমমাত্রক্ূপে মিথ্যা নছে।১ এখানে 
মায়াস্থষ্টি কথ৷ দ্বার! ইন্দ্রজালবিদ্যার দ্বার! নিথিত মিথ্যাস্থষ্টি বুঝায় না ; 'মীয়তে' 
অর্থাৎ 'বিচিত্রং নির্মীয়তে অনয়1” এই অর্থে মায়! : মাযার এখানে বিচিত্রার্থকর- 
শক্তিবাচিত্ব । স্ষ্টি পরমাত্বারই পরিণাম ; তবে ঈশ্বব নিজে অপরিণামী ; 
সেই অপরিণত ঈশ্বরের অচিস্ত্য শক্তিদ্বারাই যে পরিণাম তাহা “সন্মান্রভাব- 
ভাসমান-রূপ" যে স্বরূপব্যহ__সেই স্বরূপব্যহরূপ দ্রব্যাখ্যশক্তি দ্বারাই ঘটিয়া 
থাকে, স্বরূপের দ্বারাই পরিণাম বোঝায় ন| ।* 

সাধারণতঃ ধর! হুইয়। থাকে যে চিৎ ও অচিৎ, জীব এবং জড় জগৎ উভয়ই 
ব্রদ্ষের এক মায়াশক্তির স্থষ্টিঃ কিন্ত গৌড়ীয় বৈষ্বগণ জীবস্থট্টি অবলম্বন 
করিয়! ভগবানের যে শক্তি তাহাকে ভগবানের একটি পৃথগভূত1 বিশেষ শক্তি 
বলিয়! গ্রহণ করিয়াছেন। “বিষু-পুরাণে' এই জীবভূতা বিঝু-শক্তিকে ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা 
অপরা শক্তি বলা হইয়াছে। গীতাতে দেখিতে পাই শ্রীভগবান্‌ তাহার 


১ পরমাত্ম-মন্দর্ত, ৭১। 
২ তত্রচ অপরিণতন্তৈব সতোইচিস্তযয়া তয়। শঙ্কা পরিণাম ইত্যসৌ। সঙ্সাব্রতাবভাসমান- 
দবয়পব্যহরপদ্রব্যাখ্যশক্রিরাপেণৈব পরিণমতে, ন তু হ্বরাপেপেতি গম্যতে । প্র, ৭৩॥ 
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“প্রকৃতিকে আবার পরা ও অপর! এই ছুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন ; জড়- 
'গদাত্িক! প্রকৃতিই হইল অপর! প্রকৃতি, আর জীবভ্ভূত! প্রকৃতিই হইল পদ্ঝা 
প্রকৃতি ।» এই জীব-শক্তিকে তটন্বা শক্তি বলিবার একটি গতীর তাৎপর্য 
রহিয়াছে। সমুদ্রের তটভূমি একদিকে যেমন ঠিক সমুদ্রের ভিতরেও না, আবার 
অন্তদিকে একেবারে ঠিক বাহিরেও নয়, জীবও ঠিক এইরূপে সম্পূর্ণভাবে 
স্বরূপ-শক্তির অন্তর্গতও নয়, সম্পূর্ণভাবে শ্বরূপশক্ি-বহিভূ ত মায়াশক্তির 
'অধীনও নয়; একদিকে স্বন্বপ-শক্তি, অন্যদিকে বহিরঙগা মায়াশক্তি, ইহার 
মধ্যবর্তিনী বলিয়াই জীবশক্তি তটস্বা শক্তি রূপে খ্যাত|। মায়াশক্তিরও অতীত, 
আবার অবিগ্ভাপরাতবাদি দোষের দ্বারা পরশাত্বারও লেপাভাব-_স্ুুতরাং উভয়- 
কোটিতেই জীবের প্রবেশের অভাব ; অন্যদিকে জীবের আবার উভয়কোটিতেই 
প্রবেশের সাম্য রখিয়াছে, এইজ্ন্তই জীবশক্তি হইল তটস্া-শক্তি। এ সম্বন্ধে 
তাগবতে একটি চমৎকার গ্লোক দেখ! যায়; সেখানে বল! হইয়াছে, সেই জীব 
যথন মুগ্ধ হইয়া! মায়াকে আলিঙ্গন করে তখন সে মায়ার গুণসমূহকেই সেবা 
করিয়া তন্বর্মযুক্ত হইয়! যায় এবং স্বরূপবিস্থৃত হইয়! জন্মমরণরূপ সংসার প্রাপ্ত 
হয়। তাহার পরে আবার যখন সে ত্বগবিনিমুক্ত সর্পের স্তায় সেই মায়াকে 
পরিত্যাগ করিয়া প্রাপৈশ্বর্য হয় তখন অণিমাদি অষ্টগুণিত পরমৈশ্বর্ষে পরশ্থর্যবান্‌ 
হইয়! অপরিচ্ছন্নরূপে পুঁজনীয় হয়।ৎ এই ভাবেই জীবশক্তির উতয়কোটিতে 
অপ্রবেশও বটে-উভয়কোটিতে প্রবেশও বটে। 


জীবনায়ী তটস্থা শক্তি অসংখ্য । এই জীবশক্তির ছুইটি বর্গ রহিয়াছে, এষ 
বর্গহইল অনাদিকাল হইতেই তগবৎ-উন্ুখ, অন্য হইল অনাদিকাল হইতেই 
ভগবৎ-পরাত্মুখ £ এই ছুই বর্গের কাবণ, স্বভাবতঃ ভগবঘূ-জ্ঞান-ভাব এবং 
ভগবদ্‌-জ্ঞানের অভাব। ইহার ভিতবে প্রথম বর্গের জীব অস্তর্গ৷ শক্তির 
বিলাসের দ্বারা অস্থগৃহীত হইয়! বৈকুধামে নিত্য-ভগবৎ-পরিকরত্ব লাভ করে; 
আর দ্বিতীয় বর্গের জীব ভগবৎ-পবাজুখত্ব দোষহেতু লন্বছিপ্তর মায়াদ্বার৷ পরিভূত 


১ অপরেয়মিতন্তন্তাং গ্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্‌। 
জীবভূতাং মহাবাহো৷ যয়েদং ধার্ধতে জগৎ ॥ ৭1৫ 
২ স যদজয! ত্বজামনুশয়ীত গুণাংশ্চ জুষন্‌ 
ভজতি সরূপতাং তদনু মৃত্যামপেততগঠঃ | 
ত্বমূত জহাে তামহিরিব ত্বচমাত্তভগে! 
মহসি মহীয়সেহষ্টগুণিতেহপরিমেয়ভগঃ ॥ ১০।৮৭।৩৮ (বঙগবাসী) 


১৯৪ শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ-_র্শনে ও সাহিত্যে 


হইয়া! সংসারী হয়। কেবল জড়তম অর প্রক্কৃতি হইতে অথবা কেবল অজ্ঞ 
পুরুষ হইতে জীবের জন্ম হইতে পারে না; বায়ুবিক্ষুন্ষ জল হইতে যেরূপ 
অসংখ্য বৃদ্বদের উৎপত্তি হয় সেইরূপ প্রক্ৃতি-পুরুব উভয়ের সংযোগেই সোপাধিক 
জীবের উৎপত্ভি। ব্রিগুণাস্থিক! প্রকৃতিও অজ, শুদ্ধ জীবরূপ পুরুষও অন্ঘ ; 
এই দুই অদ্র হইতে কোন উৎপত্তি সম্ভবে না; আসলে এতছুভয়ের ভিতর 
দিয়! পরমাত্মাই হইল সকল জন্মের কারণ। প্রকৃতির সকল বিকার মহাপ্রলয়ে 
যখন লীন হয় তখন দ্বপ্তবাসনাহেতু জীবাখ্য। শক্তিসমূহ পরযাত্বায় লীন হইয়া 
থাকে ; স্থষ্টিকালে আবার এই পরমাত্মলীন শক্তিসমূহ বিকারিণী প্ররুতিতে 
আসক্ত হইয়া ক্ষুভিতবাসন| হইয়। সোপাধিকাবস্থা লাত করে এবং আীবরূপে 
জন্মগ্রহণ করিয়! ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে। 


মায়ার কার্য হইল শুধু জীববিমোহন--জীবের ব্বরূপ-বিস্থৃতি ঘটান। 
গ্নতায়ও বল! হইয়াছে, অজ্ঞানের দ্বারাই জ্ঞান আবৃত হয়, তাহাতেই জীবসকল 
মোহ প্রাপ্ত হয়। এই জীববিমোহন কার্যের জন্ত মায়! নিজেই বিলজ্জমান। ) 
তাহার এই জীববিমোহন কাধ ভগবানের ভাল লাগে না, ইহ! বুঝিতে পারিয়া 
এবং মায়ার সকল কপটাচারই ভগবান্‌ জানেন ইহা মনে করিয়াই যেন এই মায়া 
ভগবানের দৃষ্টির সম্মুখে থাকিতে লজ্জিত! হয়; শুধু মাত্র অবিবেকী জনই এই 
মায়ার অধীন হইয়। ছুঃখভোগ করে ।১ জীবের ঈশ্বরপ্রপত্ভিই এইঘ্ন্ত এই; 
মায়ার হাত হইতে রক্ষ! পাইবার একমাত্র উপায়। 


এই জীবশক্তি মায়াশক্তির সংস্পর্শে আসিয়া মায়াদ্ধার! অভিভূত হইয়া পড়ে 
বটে, কিন্ত জীবশক্তি এবং মায়াশক্তি শ্বন্নপে বিলক্ষণ ; কারণ জীবশক্তি চৈতন্ত- 
গ্বতাবা) মায়াশক্তি হইল জড়ম্বভাবাঁ। নিত্য অণুস্বভাব জীব হইল চিন্ময় পর- 
মাত্মার একটি রশ্িস্থানীয় চিৎ-কণা । এইজন্য জীবশক্তিকে অনেক সময় চিচ্ছক্তি 
বলিয়াও অভিহিত কর! হয়। এই চিচ্ছক্তি কিন্ত ভগবানের স্বরূপভূতা চিচ্ছক্তি 
নয়, এই শক্তি জড়শক্তি নয়-_চেতন শক্কি--এই সাধারণ অর্থেই ইহাকে 
চিচ্ছক্তি নামে অভিহিত কর! হয়। আসলে অনুস্বভাব জীব ভগবানেরই অংশ 
বটে, কিন্ত শুদ্বম্বরূপে অবস্থিত স্বরূপশক্তিযুক্ত শ্ীকফ্ের অংশ নহে, জআীবশক্তি- 


বিলজ্জমানয়। বন্ধ স্থাতুমীক্ষাপখেহমুয়! | 
বিমোহিত! বিকখন্ডে মমাহমিতি হূর্ধিয়ঃ ॥ ভাগবত, ২11১৩ 


শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ--দর্শনে ও সাহিত্যে ১৯১ 


বিশিষ্ট কষ্ণেরই অংশ ।% প্রশ্ন হইতে পারে, যে পুর্ণ ভগবান্‌ রৃষণ শুধুমাত্র শ্বরূপ- 
শক্তিবিশিষ্ট হইয়! শুদ্ধরূপে অবস্কান করেন তাহার সহিত জীবশক্ির সংস্পর্শ 
আদ কি করিয়া ঘটে? ইহার উত্তরে পরমাত্মসন্দর্ভে দেখিতে পাই, সকল 
তত্বেব ভিতরেই একট! “পরম্পর অস্ুপ্রবেশ' রহিয়াছে; শক্তিমান পরমাত্মার 
ভিতরেও জীবশক্তি অহ্প্রবিষ্ট হইয়াছে, এবং এই অন্কপ্রবেশবশতঃই ভগবানৃও 
জীবশক্তিতে যুক্ত হন।* 

এইবারে আমবা ভগবানের শ্বন্ধপ-শক্তি সম্বন্ধে আলোচনা! করিব। এই 
স্বরূপ-শক্তির সহিত বিচিত্র লীলাবিলাসেই ভগবানের এশ্বর্যে ও মাধূর্ষে পূর্ণন্ব। 
ভগবান্‌ শব্দের অর্থে গরশ্ব্য, বীর্য, যশঃ প্রভৃতি যে যাড়গুণ্য বুঝায় এই ষড়গুণ- 
সকলই স্বক্বপ-শক্তিরই বিভিন্ন বিকাশ মাত্র । স্বরাপ-শক্তির বিকাশ বলিয়া এই 
বড়গুণ ভগবানে কোনও প্রকারে আবোপিত গুণ নহে, ইহাদের সহিত 
ভগবানের নিত্য সমবাষ-সন্বন্ধ। এক অর্থে শক্তি মাত্রেই মায়। । যাহা ত্বার| 
পরিমাণ কর| হয় (মীয়তে অনয় ইতি মায়! )--অর্থাৎ যাহ! দ্বারা ভগবান্‌ 
ভগবদ্রপে পরিমিত, অন্তত বা লক্ষিত হন তাহাই তাহার মায়; সুতরাং সেই 
অর্থে শ্বব্মপ-শক্তিও ভগবানেব মায়! । এইজন্যই বল! হইয়াছে, “্মায়াখ্যা শ্বরূপ- 
ভূতা নিত্যশক্তিঘার1 যুক্ত বলিয়৷ সনাতন বিষুকে সকলে মায়াময় বলে।”* 
স্বর্ূপ-শক্তি হইল তাহাব আত্মমায়!। ভগবানের আত্মমায়ার তাৎপর্য হইল 
ভগবদিচ্ছ। ;) এই ইচ্ছার ভিতরে জ্ঞান ও ক্রিয়া এই ছুই বৃত্তিই রহিয়াছে বলিয়! 
আত্মমায়াও জ্ঞান এবং ক্রিয়৷ এই দুই বৃত্তি বারাই উপলক্ষিত। এই আত্মমায় 
ব৷ শ্বর্ধপ-শক্তিই হইল ভগবানের “চিচ্ছক্তি' | 

গুণময়ী মায়।-প্রককতির পবপারে অবস্থিত বিশুদ্ধ ভগবত্বত্বে স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি 
ব্যতীত আর কোনও শক্তি-বৃত্তি নাই। এই স্বর্মপ-শক্তির বৃত্তি গণনা! করিতে 
গিয়! প্রথমতঃ দেখিতে পাই, পূর্ণ ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ হইলেন সচ্চিদানন্দ-স্বর্ূপ ; 
তাহা হইলে ভগবানের পূর্ণ-স্বরূপে এই তিনটি ধর্ম পাওয়া গেল-_-সৎ, চিৎ ও 


১ জীবশক্তিবিশিষ্টন্তৈব তব জীবোহংশঃ, ন তু শুদ্ধগ্েতি গময়তি। জীবন্ত তচ্ছৃক্তি- 


রূপত্বেনৈবাংশত্বমিত্যেতথ্যপ্লয়তি ॥ _ -পরমাত্ সন্দর্ভ, ৩৯ 
২ সর্ধেধামেব তত্বানাং পরম্পরানুপ্রবেশবিবঙ্গয়ৈক্যং প্রতীয়ত ৷ ইত্যেবং শক্তিমতি পরমাজ্মনি 
জীবাখ্যশক্ানু প্রবেশবিবক্ষয়ৈব তয়োরৈক্যপক্ষে হেতুরিত্যভিপ্রৈতি । --পরমাত্ম-সন্দূর্ভ, ৩৪ 


৩ ভগবৎ-দন্দ্ধূত “চতুর্বেদশিখা নামী শ্রুতি। “মহাসংহিতায়'ও বলা হইয়াছে 
“আত্মমায়! তদিচ্ছ! স্তাৎঃ | 


১৯২ শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ--দর্শনে ও সাহিত্যে 


"আনন্ব । ভগবৎ-ম্বরূপের এই তিন ধর্মকে অবলগ্বন করিয়! ভগবানের স্বরূপ- 
শক্তিও হইল ব্রিধা-সদ্ধিলী, সংবিৎ এবং হলাদিনী। আমরা পূর্বে বিষণ 
পুরাগের একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া আসিয়াঁছি ; সেখানে বলা হুইয়াছে-- 
হলাদিনী সন্ধিনী সংবিৎ স্বয্যেক! সর্বসংস্থিতৌ। 
হলাদ-তাপকরী-মিশ্রা স্বয়ি নো৷ গুণবর্ছিতে ॥ ১1১২1৬৯ 

“সকলের সংস্থিতিরূপ তোমাতে হলাদিনী, সন্ধিণী ও সংবিৎ একরূপ ধারণ 
করিয়াছে; হলাদ, তাপকরী ও মিশ্র! শক্তি গুণবঞ্জিত তোমাতে নাই ।” এথানে 
হলাদকরী শক্তি অর্থে মনঃপ্রসাদোখা সাত্বিকী-__অর্থাৎ সত্বগুণাস্থিকা শক্তি, 
তাপকরী অর্থে “বিষয়বিয়োগাদিষু তাপকরী+, অর্থাৎ তামসী শক্তি, আর মিশ্রা 
অর্থে তছুভয়মিআ! বিষয়জন্তা রাজসী | গুণবঞ্িত ভগবানে এই সকল গুণময্ী 
শক্তির কোনও স্পর্শ নাই, আছে শুধু তাহার ন্বব্ধপের সৎ, চিৎ ও আনন্দাংশকে 
অবলম্বন করিয়া সদ্ধিনী, সংবিৎ ও হলাদিনী শক্তি । সদ্ধিনী শক্তি হইল “সততা! 
__অর্থাৎ সত্ভাকারী, সংবিৎ হইল “বিদ্যাশক্তি+, আর হলাদিনী হইল আহ্লাদকরী। 
ইহার ভিতরে 'হলাদিনী” হইল সেই শক্তি যাহ! বার] তগবান্‌ ম্বয়ং হলাদকরূপ 
হইয়াও আহলাদিত হন এবং অপর সকলকে আহ্লাদিত করেন। সেইব্প শ্বয়ং 
সত্তার্ূপ হইয়াও ভগবান্‌ যাহ! দ্বারা সন্ত! ধারণ করেন এবং ধারণ করান, 
তাহাই হইল 'দর্বদেশকালভ্্ব্যাদিপ্রাপ্তিকরী” সন্ধিনী; আর স্বয়ং জ্ঞানরূপ 
হইয়াও ভগবান্‌ যাহা দ্বারা! নিজে জানেন ও অপরকে জানান-_তাহাইহইল সং- 
বিৎ-শক্তি। ইহার ভিতরে আবার উত্তরোত্তর গুণোৎকর্ষের দ্বার! সন্ধিনী, সংবিৎ, 
হলাদিনী-_এই ক্রমেই শক্তিসমূহকে জানিতে হইবে? অর্থাৎ তিন শক্তির ভিতরে 
সন্ধিণী অপেক্ষ! গুণোৎকর্ষে সংবিৎ প্রধানা-_কারণ, সত্তার একটি পরম 
উৎকর্ষের দ্বারাই সংবিৎকে পাওয়া যায়। আবার এই সংবিতের চরম উৎকর্ষ 
দ্বারাই হয় বিশুদ্ধ আনন্দান্ুভৃতি ; সুতরাং গুণোৎকর্ষেহলাদিনী শক্তিই হইল তিন 
শক্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ শক্তি । 

ভগবানের এই স্বরূপভূত1 মূল শক্তির ভিতরে একটি স্বপ্রকাশতালক্ষণ বৃত্তি- 
বিশেষ রহিয়াছে ; সেই শ্বপ্রকাশতালক্ষণ বৃত্ভিবিশেষের দ্বারা যখন ভগবানের 
স্বরূপের বা স্বব্মপশক্তির বিশিষ্ট আবির্ভাব ঘটে তাহাকে ই বল! হয় এবিশুদ্ধসত্ত্ঃ | 
স্বপ্রকাশতালক্ষণন্বর্ূপশক্তির বৃত্তিবিশেষকেই "সত্ত্ব বলে (অত্র সম্তবশব্ৰেন 
শ্বপ্রকাশতালক্ষণম্বর্ূপশক্তিবৃত্তিবিশেষ উচ্যতে ), ব্রিগুণাত্মিক। মায়ার স্পর্শাভাব 
হেতুই (অর্থাৎ প্রারকত সত্ব রজ তমের ম্পর্শাভাব হেতু ) ইহা! হইল বিশুদ্ধসত্ব। 
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এই বিশুদ্ধসত্ব সত্তামাত্র নহে, বিশুদ্বসত্তবের প্রকাশ সম্পূর্ণভাবে অন্তনিরপেক্ষ ; 
সুতরাং ভগবানের স্বপ্রকাশ জ্ঞাপন-জ্ঞানবৃ্ভিপ্রযুক্ত ইহা! সংবিৎ। এই বিশুদ্ধসন্তে 
যখন সদ্ধিনী-অংশ প্রধান হয় তখন ইহা! “আধার-শক্তি” নাম গ্রহণ করে; 
সংবিদংশ প্রধান হইলে ইহ! হয় “আত্মবিদ্ভ/,আর হলাদিলীসারাংশ প্রধান হইলে 
ওন্ৃবিস্যা” ; আর বিশুদ্ধসত্ে এককালীনই যদি তিনটি শক্তির প্রীধান্ত ঘটে 
তাহা হইলেই হয় ভগবানের মমুততি”। পূর্বোললিখিত “আধার-শক্তি” দ্বারাই 
ভগবানের ধাম প্রকাশ পায়; আর পূর্বোক্ত মুর্তি দ্বারাই (অর্থাৎ বিশুদ্বসন্তব 
যুগপৎ শক্তিত্রয়ের প্রাধান্য দ্বার!) শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ পায়। বিশুদ্ধসত্ই হইল 
“বস্থদেব+ এই বস্থদেব হইতে উদ্ভৃত শ্ত্রীবিগ্রহই হইল “বাজুদেব | মুর্তি? 
শ্রীভগবানেরই শক্ত্যংশের প্রকাশ বলিয়! পুরাণে 'মুর্তি'ধর্মপত্বীব্ূপেবণিত হইয়াছে, 
এই বিশুদ্ধসত্তবের ভিতরে হুলাদিন্যাদির প্রাধান্তের দ্বারাই শ্রী প্রভৃতির প্রাছুর্ভাৰ 
জানিতে হইবে । এই স্ত্রী প্রভৃতি ভগবানের সম্পদৃ-রূপিণী। অমূর্ত শক্তি- 
মাত্রন্পে তাহাদের তগবদ্বিগ্রহাদির সহিত এঁকাত্ঘ্যে স্থিতি, আর সম্পৎ 
প্রভৃতির অধিষ্ঠাত্রীরূপে মুর্ভ এই দেবীগণ ভগবানের আবরণ ব্ূপে অবস্থান 
করেন। এবংভূতা অনস্তবৃত্তিকায়! শ্বর্ূপশক্তিই হইল তগবদ্বামাংশবতিনী মুততিমতী 
লক্ষ্মী । লক্ষ্মীর বিঞ্ণর সহিত স্বরূপে অতেদত্বের কথা সকল পুরাণাদিতেই বলা 
হইয়াছে; লক্ষ্মী ও পরমেশ্বরের যে পতি-পত্রীত্ব ব্ূপে বর্ণনা উহা উপচারতঃ 
তেদকথনেচ্ছাযই বল! হইয়াছে । আসলে একই স্বরূপশক্তিত্ব এবং শক্তিমত্্ব এই 
ছুই রূপে বিরাজ করে; ইহার ভিতরে শক্তি ধাহার স্বরূপতভূত তিনিই হইলেন, 
শক্তিমন্ত্ব-প্রাধান্যের দ্বারা ভগবান্‌, সেই শ্বরূপই শক্তিত্ব-প্রাধান্ে বিরাজমান 
হইলে লক্ষমী-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়।১ লক্দ্বী হইতেছেন তাহা হইলে তগবানের সমগ্র 
শক্তিরই বিগ্রহ । এই লক্ষ্মী অনস্ত-স্ববৃত্তিভেদে অনস্ত! ; পুরাণাদিতে শ্রী, পুষ্টি, 
গির্‌, কাস্তি, কীতি, তুষটি প্রভৃতি যে বিবিধ বিষ্ু-শক্তির উল্লেখ পাই তাহারা এই 
একই স্বর্নপশক্তির তেদ মাত্র । প্রথম প্রবৃত্তি-আশ্রয়রূপ! ভগবানের হ্বরূপভূত। 
অস্তরঙ্গ মহাশক্তিই হইল মহাল্ষমী। শ্রী-আদি সেই মহালন্ষীরই বিভিন্ন বৃত্তিন্বপা॥ 
তগবানের শক্তি যেমন সাধারণতাবে অপ্রাকৃত এবং প্রাকৃত তেদে দ্বিবিধা শ্রী" 


১ অধৈকমেব স্বরাপং শক্তিত্বেনে শক্তিসত্বেনে চ বিরাজতীতি যন্ত শক্তেঃ হ্বরূপতৃতত্বং 
নিরাপিতং তচ্ছক্তিযন্ব-প্রাধান্তেন বিরাজমানং ভগবৎস্সংজ্ঞামাপ্রোতি | তচ্চ ব্যাখ্যাতং তেব চ 
শতিত্ব-প্রাধান্থেন বিরাজমানং লক্ষ্্ী-সংজ্ঞামাপ্নোতীতি | --ভগবৎ-সন্গর্ভ | 


১৩ 
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আদি শক্তিরও সেইনপ অপ্রাককত এবং প্রাকৃত ভেদ ছুইটি রূপ আছে। যেমন শী 
মহালদ্ীর অংশরূপে হইলেন ভাগবতী সম্পৎ অন্যদিকে তিনি হইলেন প্রারকত- 
রূপে 'জগতী সম্পৎ ৷ এইক্সপে “ইলা” 'লীলা*-বূপিণীও বটেন, আবার “ভূ”- 
দ্বপিধীও বটেন | এইরূপে মহালন্ষীর অন্তর্গত যে তেদশক্তি তাহা বিষ্যারূপিণী-_ 
ইহা! “বোধ-কারণ+, ইহা সংবিৎ-শক্তিরই বৃত্তিবিশেষ। অপ্রাক্কত মাতৃভাবাদি 
যে প্রেমানন্দ-বৃত্তি তাহার ভিতরে তগবানের বিভুত্বাদির বিশ্বৃতির দ্বারা একটা! 
ভেদবোধের প্রতীতি আছে-__ইহা! সেই “বিদ্যাব্মপিণী” ভেদ ; আর প্রাকৃতে এই 
ভেদশক্তিই অবিদ্যাবূপে প্রকাশিত, ইহাই সংসারিগণের ্ব-স্বরূপ-বিশ্ৃতি-আদির 
হেতুন্ধপ আবরণাত্মক বৃত্তিবিশেষ | এই মহালক্ীরই তিনটি ভেদ হইল সন্ধিনী, 
সংবিৎ এবং হলাদিনী। তক্তির আধার-শক্তিরূপা মু্তি, বিমল!, জয়া, যোগা, 
প্র্বী, ঈশান! প্রভৃতিকেও সেই মহালক্ীরই অংশবিশেষ জানিতে হুইবে। 
ইহার ভিতর “সদ্ধিনী” হইলেন সত্তা, “জয়া” হইলেন উৎকধিণী শক্তি, “যোগা” 
যোগমায়া, সংবিৎ জ্ঞানাজ্ঞান-শক্তি, “প্রহ্বী' বিচিত্রানন্দ সামর্থ্যহেতু, “ঈশামা 
হইলেন সর্বাধিকারিতা-শক্তির হেতু । ইহাদের সকলেরই যেমন অপ্রারত ্ূপ 
এবং বৃত্তি রহিয়াছে তেমনই আবার প্রাক্কত রূপ এবং বৃত্তিও রহিয়াছে । 
প্রীভগবানের এই স্বরূপ-শক্তির প্রকাশ ছুইভাবে, এক তাহার স্বরূপ, আর 
তাহার স্বর্ূপ-বিতবে । আমরা দেখিয়া আসিয়াছি, ভগবানের শ্বরূপশক্তির 
ভিতরে স্বপ্রকাশতালক্ষণ বৃত্তিবিশেষ রহিয়াছে, তাহাই হইল বিশুদ্ধসত্ব ; এই 
'বশুদ্ধসত্ব হইতেই পূর্ণ ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের ধাম, পরিকর, সেবকাদিরূপ বৈতবের 
বিস্তার। লীলা-পার্দগণও তাহার এই স্বর্ূপবৈতবের অন্তত; সেই নিজ 
বৈভবের সহিতই আবার রসময় শ্রীকর্জের লীলাবৈচিত্র্য ৷ এই বৈভবের ভিতরে 
প্রথমে হইল ধামতত্ব। ভগবান্‌ ও তাহার ধাম একই ; কারণ, বৈকুগ্ঠাদি ধাম 
তাহার স্বরূপেরই শুদ্ধসত্তৃময় বিস্তৃতি | ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির পরে বিরজ। নামে 
একটি নদী প্রবাহিতা। সত্ব, রজ ও তম-_এই তিনটি প্রাকৃতগুণের মধ্যে রজ বা 
তম এখানে বিগত হইয়! গিয়াছে বলিয়াই ইহাবিরজ! নদী। এই বিরজার পরপারে 
হইল পরব্যোম, এই পরব্যোমেই হইল বিশুদ্ধসত্ময় বৈকুঠাদি ধামের অবস্থিতি। 
এই ধামে গৃহ-প্রাসাদ;নদীগিরি,বন-উপবন, তরুলতা, ফলফুল, পশুপাখী-_সবই 
রহিয়াছে; তাহার! সবই অপ্রাক্ৃত দিব্যক্ূপে অবস্থান করিতেছে । ভগবানের 
আবির্ভাবমাত্রই যেমন তাহার জন্ম,সেইরূপ বৈকুষ্ঠের কল্পনাও বৈকুষ্ঠের আবির্ভাব 
মাত্র, গ্রাককতবৎ কৃত্রিম নহে । এইজন্য ভগবান্ও যেমন নিত্য, তেমনই ভগবৎ- 
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ধামও নিত্য ; সেখানকার পার্ষদ,পরিকর, সেবক-ভক্ত- সবই নিত্য, সেখানকার 
লীলাও তাই নিত্য। এই নিত্যতক্ত পার্ধদূগণ তাই ভগবখ-সদৃশ এবং 
কালাতীত | এই ধাম ও সেবক পার্ধদাদি সকলই স্ব্নপাস্তঃপাতী হইলেও একটি 
ভেদলক্ষণ! বৃত্তিকে আশ্রয় করিয়! বিভিন্নরূপে তাহাদের প্রকাশ ; এই বিডি 
প্রকাশ জ্রীভগবানেরই প্রকাশ-বিশেষ-বৈচিত্র্য প্রকট করিবার জন্য | 

এই ধাম সম্বন্ধে বৈষ্ণবগণের অনেক বিস্তৃত বিবরণ রহিয়াছে ) আমরা 
সংক্ষেপে বলিতে পারি, বৈকুগ্াদি ধামের ভিতরেও সর্বোচ্চ ধাম হইল গোলক ; 
এই গোলকই হইল গোকুল,এই সর্বোচ্চ গোলক ধামেই দ্বিভুজমুরলীধারী গোপ- 
বেশে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলা | শ্্রীরুষ্ণের দেহের এবং লীলার যেরূপ অপ্রকটত্ব 
এবং প্রকটত্ব রহিয়াছে, তাহার ধামেরও সেইব্মপ অপ্রকটত্ব এবং প্রকটত্ব 
রহিয়াছে । অপ্রকট গোলক বা! গোকুল এবং প্রকট গোলক বা গোকুল স্বর্[পতঃ 
একই ; শ্ীকষ্ণের অনস্ত অচিস্ত্য শক্তিদ্বারা যুগপৎ এই প্রকট এবং অপ্রকট ধাম 
ও লীলা বিস্তারিত হইতেছে । শ্ত্রীকুষ্ণের লীলাবৈচিত্র্য অন্থসারে এই কষ্চলোক 
গোলকেরও আবার ত্রিধ! প্রকাশ-দ্বারকা, মথুর! এবং বুন্দাবন; তিন ধামে 
শ্রীতগবানের লীলাও তিন প্রকারের, পরিকরাদিও তিন প্রকারের । প্রকট ধামে 
যেক্সপ যমুনাদি নদী,কুঞ্জ-নিকুঞ্জ, কদন্ব-অশোক, গোঁপ-গোপী, ধেহ-বৎস, শুকসারী 
প্রভৃতি রহ্যাছে, অপ্রকট ধামেও অস্কব্বপ সবই রহিয়াছে ; একটি হইল অপর- 
টির'প্রকাশ-বিশেষ" মাত্র । দ্বারকা-মথুরায় যাদবগণই হইলকৃষ্ধের লীলা-পরিকর, 
আর সর্বোত্তম বুন্দাবন-লীলায় গোপ-গোপীগণই হইল রুষ্ণের নিত্য-পরিকর ।” 
শ্রীকৃষ্ণের ন্টায় এই গোপ গোপীগণেরও প্রকট-অপ্রকট বপু রহিয়াছে । 

ত্বপ্ূপে ভগবান্‌ হইলেন “রসময়” তাহার এই রসময়ত্ব শ্রত্যাদিতে পরিগীত। 
ভগবানের এই রসময়ত্বের কারণ তাহার স্বরূপশক্তির ভিতরে শ্রেষ্ঠ হাদিনী-শক্তি। 
আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, এই হলাদিনী-শক্তির ছুইটি কাজ, এক হইল হলাদস্বর্ূপ 
তগবান্কেই আহ্লাদিত করা, অন্য হইল, অপরকেও হ্লাদ দান করা। এই 
হলাদিনী-শক্তির তাহ! হইলে জীবকোটি এবং ভগবৎ-কোটি এই উভয়কোটিতেই 
প্রবেশ রহিয়াছে । ভগবৎ-কোটিতে অবস্থিত হলাদিনী তগবান্‌কে বিচিত্র 
করিয়৷ এই হলাদিনী পৃত তক্তত্বদয়ে আবিসু তি হইয়া বিশ্ুদ্ধতম আনন্দ বিধান 
করিতেছে । এই তগবন্থুখী জীবগত বিশুদ্ধ আনন্দই তক্তি। তক্তের যে ভক্তি- 
জনিত আনন্দ এবং ভগবানের লীলাজনিত আনন্দ__এই ছুইটিই একই হলাদিনী- 
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শক্তিরই ছুইকোটিতে দুইটি ব্যাপার । ভগবানের ভিতরে হুলাদিনী হইল রস- 
ন্ূপিলী-_তক্ত-হৃদয়ে হলাদিনী হইল তক্তি-রূপিণী । এই যে স্বন্নপশক্ষির সারভূতা 
হলাদিনী-শক্তি--তাহারই সারঘন মুর্তি হইলেন শ্ত্রীরাধ!__ নিত্যপ্রেমন্বরূপেরই 
নিত্য প্রেমন্বরূপিশী। রাধা তাই শুধু মাত্র প্রেমন্ধপিণী নহেন, রাধাই আবার নিত্য 
প্রেমদাত্রী | পুর্ণ ভগবান-্রীকঞ্জের ভিতরে এই রাধার অবস্থান অনস্ত হলাদিনী- 
শক্তিক্ূপে ; কিন্ত সেই অনস্তহলাদিনী-শক্তিরই কণামাত্র নিত্য অণুন্বভাব চিৎকণ 
জীবের ভিতরে পতিত হইয়! তাহাকে প্রেম-ভক্তিতে আপ্লুত করিয়া রাখে। 
এইচন্য রাখা তগবানেরও প্রেমকল্পলতা- আবার তক্তেরও প্রেমকল্পতরু ।১ 
আমরা পূর্বে দেখিয়া! আসিয়াছি, শ্রীতগবানের সমগ্র স্বন্মপশক্তির সাধারণ 
নাম হইল লক্ষ্মী বা মহালম্্ী। এই লক্ষ্মী ভগবানের এশর্য, কারুণ্য,মাধূর্য প্রভৃতি 
সর্বশক্তিরই আধারভূতা । কিন্ত আমরা পূর্বেই ভগবানের সর্বশক্ির ভিতরে 
হলাদিনী-শক্তিরই শ্রেষ্ঠতা দেখিযা আসিয়াছি; সেইজন্য হলাদিনীর ঘনীভূত 
বিগ্রহ রাধিকারই হইল কষ্ণশক্তিরূপে শ্রেশ্টত্ব । এক দৃষ্টিতে রাধিকা এবং অন্যান্ত 
ব্রজবধূগণ সকলেই লক্ষ্মী বা! লক্ষ্মীর অংশ | বৃন্দাবনে লক্ষ্মীর পরিণতি রাধিকা! 
এবং ন্তান্ত ব্রজগোপিকা রূপে। কিন্তু অন্ত দৃষ্টিতে লক্ষ্মী অপেক্ষা! ব্রজবধূগণের-_ 
বিশেষ করিয়! রাধিকারই হইল শ্রেশঠত্ব। হলাদিনী-শক্তিই হইল কৃষ্ণের সর্বশক্কির 
সারভৃতা শক্তি, সর্বশক্তির সারতৃতা! বলিয়! ইহার তিতরে এশ্বর্য, কারণ্য প্রভৃতি 
সকলই রহিয়াছে, কিন্তু মাধূর্যেই ইহাব চরম ম্কুতি। যে অর্থে ্ষীরাদি ছুগ্ধলাত 
“হইলেও দুগ্ধ হইতে তাহাদের অেষ্ঠতা_ ঠিক সেই অর্থেই রাধিক1 লক্মী-শক্তিরই 
সারাংশের ঘনীভূত বিগ্রহ বলিষ! লক্দ্ী হইতে তাহার শ্রেষ্ঠতা | এইজন্য কঞ্চধাম 
গোলকে লক্ষ্মীর প্রতিমুতি কুক্সিণীর শুধুমাত্র দ্বারকা-মথুরাতেই অবস্থিতি, 
সর্বোত্তম ধাম ব্রজভূমে বা! বুন্দাবনে শুধু রাধা সহ গোপীগণেবই বাস। 
কৃষ্ণের অষ্ট মহিবীরও স্বরূপশক্িত্ব । তাহারা স্বরূপভূত বিভিন্ন শক্তিরই 
বিগ্রহ। ইহার ভিতরে কক্সিণী ভগবানের একাস্ত অন্ুবূপস্ক হেতু শ্বয়ং লক্দদী। 


১ তুলনীয়__কৃষ্ণকে আহলাদে তাতে নাম হলাদিনী। 

সেই শক্তিদ্বারে নখ আখ্াদে আপনি ॥ 

নুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আম্বাদন। 

তত্তগণে হখ দিতে হলাদিনী কারণ ॥ চরিতামৃত (মধ্য, ৮ম) 
আরও হ্লাদিনী করার কৃষণে আনন্দাস্বাদন। 

হলাদিনী-্বারায় করে ভক্তের পোবণ ॥ এ (আছি, ওর্থ) 
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সত্যতামা ভূশক্তি, মতাস্তরে তাহার “প্রেমশক্তিপ্রচুরভূশক্তিত্ব' । শ্রীষযুনার 
কপাশক্তি-রূপন্ব, ইত্যাদি | বৃন্দাবনে তগবানের শ্বর্নপশক্তিপ্রাছুর্তাব-রূপ। হইলেন 
সকল ব্রজদেবীগণ ; স্বতরাং তাহার! সকলেই হইলেন “বুন্দাবন-লক্্ী” ।১ 
“গোপালতাপনী'তে গোপীগণকে “আবিগ্যাকলাপ্রেরক” বলা হইয়াছে । আ৷ অর্থে 
সম্যক, বিদ্যা হইল পরমপ্রেষরূপা,তাহার কল! হইল তাহার বৃতিন্ূপা ; তাহার 
প্রেরক অর্থে তত্তৎ ক্র্িয়ায় প্রবর্তক । হলাদিনীই হইল গুশ্ববিচ্তা ; সেই 
হলাদিনীর রহস্য-লীলায় প্রবর্তকই হইলেন ব্রজবধূগণ। ইহারা সকলেই হইলেন 
নিত্যসিদ্ধ1। | হলাদিনীর সারবৃত্তিবিশেষ হইল প্রেম ; সেই প্রেমরসেরই সার- 
বিশেব এই ব্রজদেবীগণের ভিতরে প্রাধান্য লাত করিয়াছে বলিয়! এই ব্রজদেবী- 
গণের মহত্ব । এই ব্রজদেবীগণ হইলেন “আননচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতা” | 
ইহাদের ভিতরে এই প্রেমপ্রাচুর্ষের প্রকাশহেতু শ্রীভগবানেরও ইহাদের মধ্যে 
পরমোল্লাসের প্রকাশ হয়,সেইপরমোল্লাসেরদ্বারাই শ্রীতগবানের রমণেচ্ছ! জন্মে। 

এইব্বপ “পরমমধুরপ্রেমবৃতিময়ী' ব্রজগোপীগণের মধ্যে আবার প্রেম- 
সারাংশোদ্রেকময়ী হইলেন শ্রীরাধিকা ; সুতরাং এই রাধিকাতেই হইল 
“প্রেমোৎকর্ষপরাকাষ্ঠা” | রশ্বর্যাদি অন্যান্য শক্তিসমূহ এই প্রেমবৈশিষ্ট্যকেই 
অন্থগমন করে ; এইজন্য শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধিকারই হইল স্বয়ং লঙ্গীত্ব ৷ ধামের 
মধ্যে যেমন বুন্দাবনধামই সর্বোচ্চ এবং সর্বোত্ম, ভগবদৃ-ব্ূপেরও যেমন কষ্খর্ূপে 
বৃন্দাবনেই সর্বপূর্ণত্ব এবং সর্বশ্রেষ্ঠত্ব-_তগবৎ-শক্তিরূপেও তেমন শ্রীরাধারই 
সর্বশ্রেষ্ঠত্ব | বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্কও যেমন একটি পরমতত্মাত্র নহেন, তাহার দিব্যবপু 
সৌন্দর্য-মাধুধাদিগুণ যেমন সত্য এবং নিত্য, শ্রীরাধাও তেমনি একটি শক্তিতত্ব 
মাত্র নহেন, তিনিও সত্যা এবং নিত্য-বিগ্রহবতী | প্রেম-পরাকাষ্ঠায় মিলিত 
যে এই অপ্রারত বৃন্দাবন ধামের যুগলরূপ ইহাই ভক্তের আরাধ্যতম বস্তু । এই 
বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরাধা নিত্য-কিশোর-কিশোরী, এই নিত্য-কিশোর- 
কিশোরীর নিত্য-প্রেমলীলাই একমাত্র আস্বাগ্য । বলা যাইতে পারে যে শক্তি 
ও শক্তিমানের অতেদত্ব হেতু রাধা! ও রুষণ ত স্বর্ূপতঃ একই ; স্বরূপতঃ 
যাহা এক তাহার আবার যুগলমূর্তির কল্পনা কেন? ইহার জবাব এই যে, 
উভয়েই এক হইয়াও লীলাচ্ছলে আবার দুই,_-অতেদের ভিতরেই তেদ। 


১ প্রীকৃষ্-সন্দ্ভ | 
২ আসাং মহত্বস্ত হলাদিনীসারবৃত্তিবিশেষপ্রেমরসসারবিশেষ-প্রাধান্ভাৎ । এ 


১৯7 শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ--দর্শনে ও লাহিত্যে 


অচিল্ঠ্য শক্তিলেই এই অতেদে লীলাবিলানে ভেদ, ইহাই হইল অনিস্ত্য- 
তেদাতেদ। 

আমরা দেখিয়াছি,কষ্ণের যে পূর্ণরসস্বরূপতা| তাহাই তাহার হলাদিনী-শক্তিকে 
আশ্রয় করিয়া! অপরের তিতরে প্রেম-তক্তিরূপে সঞ্চারিত হয়| ধাহার ভিতরে 
এই হুলাদিনীর যতখানি সঞ্চরণ তিনিই ততখানি তক্ত | রাধিকা স্বয়ং পুর্ণ- 
হলাদিনীরূপা, সুতরাং রাধিকার ভিতরেই প্রেমতক্তির প্রকাশ-পরাকাষ্ঠা, এবং 
এইজগ্য রাধিকা হইলেন কৃষ্ণের তক্তশ্রেষ্ঠ। আমরা পূর্বে আরও দেখিয়াছি, 
হুলাদিনী-শক্তি সংবিৎ-শক্তিরই চরমোৎকর্ষ। সুতরাং কৃষ্ণপ্রেম চিদ্বস্ত- ইহা 
চিদানন্দ-স্বপূপ | কষ ও তাহার ভজ্ের ভিতরে প্রেম তাহার মধ্যে বিভিন্ন 
তেদ বা তারতম্য রহিয়াছে । কৃষেন্িয়-্রীতি-ইচ্ছাই প্রেম। এই শ্ত্রীতি 
ভক্ত-চিত্তে নানা ক্রিয়ান্ূপে আত্মপ্রকাশ করে; চিত্তকে উল্লসিত করায়, 
মমতাবোধের দ্বারা যুক্ত করায়,আশ্বস্ত করায়, প্রিয়ত্বের অতিশয়ত্বহেতু অতিমান 
করায়,দ্রবকরায়,ম্ববিষয়ের প্রতি প্রত্যভিলাষাতিশয়ের দ্বারা মুক্ত করেঃ প্রতিক্ষণ 
ত্ববিষয়কে নবনবত্বের দ্বারা অন্থুতব করায়, অসমোধ্বচমৎকারের দ্বার! উন্মাদ 
করায়।১ উল্লাসের মাত্রাধিক্য-ব্যঞ্জিকা যে ল্রীতি তাহারই নাম প্রতি" $* এই 
রভিতে একমাত্র প্রেমাম্পদেই তাৎপর্যবোধ এবং অন্য সর্ব বিষয়েই তুচ্ছত্ববোধ 
জন্মে। মমতাবোধের আতিশয্যের আবির্ভাব সমৃদ্ধ যে শ্রীতি তাহাই “প্রেম” 
নামে অভিহিত।* এই প্রেমের আবির্ভাব ঘটিলে তত্প্রীতিভঙ্গহেতুসমূহ আর 
* তাহার উদ্যম বা! শ্ব্ূপকে কোন বাধা দিতে পারে না; অর্থাৎ তখন সংসারে 
কোন বাধাবিদ্বই আর এই শ্রীতির পথকে রুদ্ধ করিতে পারে ন। বিশ্তস্ভাতিশয়া- 
স্মিকা প্রেমই হইল প্রণয়" |৪ এই প্রণয়ের উদয় হইলে সন্ত্রমাদিযোগ্যতাতেও 
তদভাব হয় প্রিয়ত্বাতিশয়াতিমানদ্বার! কৌটিল্যাভাসপূর্বক তাববৈচিত্রী দান করে 
যে প্রণয় তাহাই হুইল “মান” |« মানে তাহ! হইলে দেখিতে পাইলাম প্রিয়তার 


১ গ্রীতিঃ খলু ভক্তচিত্তমুল্লাসয়তি, মমতয়া যোজয়তি, বিশ্রদ্ধয়তি, প্রিয়ত্বাতিশয়েনাভি- 
মানয়তি, দ্রাবয়তি, স্ববিষয়ং প্রত্যনিলাবাতিশয়েন যোজয়তি, প্রতিক্ষণমেৰ হ্ববিষয়ং 
নবনবত্বেনানুভাবয়তি, অসমোধ্ব চমৎকারেণোম্মাদয়তি | -প্রীতি-সনর্ভ। 

২ তত্রোল্লাসমাত্রাধিকাব্যঞ্রিক। শ্রীতি: রতিঃ। এ 

৩ মমতাতিশয়াবির্ভাবেন সমৃদ্ধ! প্রীতিঃ প্রেম! । এ 

৪ বিশ্বস্তাতিশয়াত্মকঃ প্রেম প্রণয়ঃ | এ 

৫ প্রিয়ত্বাতিশক্লাভিমানেন কোৌঁটিল্যাভাসপূর্বকভাববৈচিত্রীং দদৎ প্রণয়ো মালঃ ।--এ 


শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ-_দর্শনে ও সাহিত্যে ১৯৯ 


অতিশয়তাহেতু অভিমান আসিয়াছে, এই অভিমানের দ্বারা আসিয়াছে প্রপয়ে 
কৌটিল্য বা বক্রত| ( বাম্যত! ); এই কৌটিল্যই দান করে ভাববৈচিত্রী । মান 
জাত হইলে স্বয়ং ভগবান্ও তত্প্রণয়কোপ হইতে ভয় প্রাপ্ত হন। যে প্রেম 
চিত্তকে অতিশয় দ্রব করে তাহাই হইল স্নেহ।১ এই স্ব্েহ সঞ্জাত হইলে 
প্রিয়ের সম্বন্ধব-আতাসেই মহাবাষ্পাদি-বিকার, প্রিয়দর্শনাদিতে অতৃপ্তি, প্রিয়ের 
পরমসামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তাহার কোন অনির্দিষ্ট অনিষ্টের আশঙ্কা প্রভৃতির 
উদয় হয়। অতিশয অভিলাধাত্ত্ক স্েহই “রাগে? পরিণত হয়।* চিত্তে এই 
রাগ সঞ্জাত হইলে ক্ষণিক বিরহেও অত্যন্ত অসহিষুুত| দেখ! দেয়, প্রিয়ের সহিত 
মিলনে পরম ছুঃখও সখরূপে প্রতিভাত হয়,” তাহার বিয়োগে সরই তদ্বিপরীত। 
এই রাগে রাগের বিষয়কে (অর্থাৎ প্রেমাম্পদকে ) যাহা অহ্থক্ষণ নবনবভাবে 
অন্নুভূত করায়, নিজেও অনুক্ষণ নবনব ভাব ধারণ করে__তাহাই হুইল 
অনুরাগ ।* এই অন্করাগ সঞ্চারিত হইলে পরস্পর বশীভাবের অতিশয়তা 
ঘটে, প্রেমবৈচিত্্য প্রিয় নিকটে থাকিলেও বিরহাঙ্কৃভূতি), প্রিয়সমবন্ী অনান্য 
প্রাণিরূপেও জন্মলাতের আকাজ্ষা বিপ্রলত্তে বিস্ফৃতি প্রভৃতির উদয় হয়। 
এই অন্থরাগই অসমোধ্বচমৎকারের দ্বারা উন্মাদক হইলে মহাভাব ব্ূপে পরিণত 
হয়।৪ এই মহাভাবই হইল রাধিকার স্বরূপ | ভক্তন্ূপে যদি আমর! বিচার করি 
তাহা হইলেও বল! যায় ষে,এই প্রেমনির্যাসন্ূপে মহাভাবের পরাকাষ্ঠাও একমাত্র 
রাধিকায ব্যতীত আর কাহাতেও সম্ভবে না ; এইজন্যই আীরাধিক! হইল প্রেম- 
পরাকাষ্ঠারূপিণী | শ্রীকৃষ্ণের পট্টমহিষীগণের মহাতাবের উন্মুখ অনুরাগ পর্যন্তই 
হইল প্রেমের শেব সীমা, তাহার পরে আর মহিষীগণের কোন অধিকার নাই, 
তাহার পরেই হইল গোপীগণের প্রেমের বুন্দাবন-_এই প্রেমের বুন্াবনের 
বৃন্দাবনেশ্বরী হইল রাধিকা । ব্রজের গোপীগণের মহাভাবে অধিকার আছে, 
কিন্ত এই মহাতাবেরও যে পরাকাষ্ঠারূপ “অধিন্ঢ-মহাভাব তাহা! একমাত্র 
রাধিক! ব্যতীত অন্য কাহাতেও সম্ভবে না । 

গণান্তরের উৎকর্ষের তারতম্যের দ্বারা প্রীতির যে তারতম্য ও ভেদ হয় 
তাহ ছুই প্রকারের ; প্রথমতঃ ভক্তের চিত্ত সংস্কারের দ্বারা, দ্বিতীয়ত: তক্তের 





১ চেতোট্রবাতিশয়াক্সকঃ প্রেমৈব স্লেহঃ ।-_গ্ীতি-সন্দর্ভ | 

২ ম্বেহ এবাভিলাষাতিশয়াত্মকে। রাখঃ ।__-এ 

৩ স এব রাগেহমুক্ষণং ম্ববিষয়ং নবনবত্েনানুভাবয়ন্‌ ন্বয়ং চ নবনবীভবন্নমুরাগঃ ।-_এ 
৪ অনুরাগ এবাসমোধ্ব চমৎ্কারেপোম্মাদকো মহাভাবঃ ।-__-এ 


২, শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ--দর্শনে ও সাহিত্যে 


তগবান্‌-সন্বস্ধীয় অভিমানবিশেষের দ্বারা। উপরে আমর! প্রেমের গাঢ় হইতে 
গাঢতর অবস্থায় যে ক্রমপরিণতি লক্ষ্য করিলাম তাহ! চিত্ত-সংস্কারের দ্বারা 
সাধিত প্রেমোৎকর্ষের তারতম্য । তদতিমানবশে প্রীতির যে তারতম্য তাহাকে 
অবলম্বন করিয়াই বৈষবগণের শাস্ত, দান্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পর্চ- 
রসতত্ব | এই পঞ্চরসের ভিতরেও “পুর্ব পূর্ব রসের গুণ পরে পরে হয়” | শাস্তাদি 
সকল রসের সারগুণ ঘনীভূত হইয়া! কাস্তারসের পুষ্টি । কঞ্চদাস কবিরাজ তাহার 
চৈতন্ঠ-চরিতামৃতে শাস্তাদি রসের যে কিরূপে মধুরে গিয়! পর্যবসান হয় তাহা 
অতি নুন্দর করিয়! বুঝাইয়াছেন, সেখানে তিনি বলিয়াছেন,_ 

পুর্ব পুর্র্ব রসের গণ পরে পরে হয়। 

ছুই তিন গণনে পঞ্চ পর্য্যস্ত বাড়য় ॥ 

গণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাড়ে প্রতি রসে । 

শান্ত দান্ত সখ্য বাৎসল্য গুণ মধুরেতে বৈসে ॥ 

আকাশাদির গুণ যেমন পর পর ভূতে । 

ছুই তিন গণনে বাড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে ॥ 

মধ্যলীলার উনবিংশ অধ্যায়ে এই তন্বুটি কবিরাজ গোস্বামী আরও পরিষ্ফুট 

করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন । সেখানে বল! হইয়াছে__ 

কেবল স্বরূপ-জ্ঞান হয় শাস্তরসে । 

পুর্ৈশব্য্য প্রভুজ্ঞান অধিক হয় দাস্তে ॥ 

ঈশ্বরজ্ঞানে সন্তরম গৌরব প্রচুর । 

সেবা করি কষে স্থখ দেন নিরস্তর ॥ 

শাস্তের গুণ দাস্তে আছে অধিক সেবন। 

অতএব দাস্তরসে হয় দুই গুণ ॥ 

শান্তের গুণ দাস্তের সেবন সধ্যে ছুই হয়। 

দাস্তের সন্ত্রম গৌরব সেবা সথ্যে বিশ্বাসময় ॥ 

কান্ধে চড়ে কান্ধে চড়ায় করে ক্রীড়৷ রণ। 

কৃষ্ে সেবে ক্ধে করায় আপন সেবন ॥ 

বিশ্রভ-প্রধান সখ্য গৌরব-সন্ত্রমহীন | 

অতএব সখ্যরসের তিন গুণ চিন। 

মমত! অধিক কষে আত্মসম জ্ঞান । 

অতএব সখ্যরসে বশ তগবান্‌ ॥ 
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বাখসল্যে শাস্তের গুণ দান্তের সেবন । 

সেই সেই সেবনের ইহা! নাম পালন ॥ 

সখ্যের গুণ অসঙ্কোচ অগৌরব সার। 

মমতা আধিক্যে তাড়ন ভত্সন ব্যবহার ॥ 

আপনাকে পালক জ্ঞান, কষেঃ পাল্য জ্ঞান। 

চারিরসের গুণে বাৎসল্য অমুত সমান ॥ 

সে অমৃতানন্দে তক্ত ডুবেন আপনে | 

কুষ্$তক্তবশ গণ কহে এশর্য্যজ্ঞানী গণে ॥ 

মধুর রসে কষ্ঃনিষ্ঠা সেবা অতিশয় । 

সখ্যে অসঙ্কোচ লালন মমতাধিক্য হয় ॥ 

কাস্তভাবে নিজাঙ্গ দিয়। করেন সেবন। 

অতএব মধুর রসে হয় পঞ্চগণ । 

আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে। 

এক ছুই ক্রমে বাডে পঞ্চ পৃথিবীতে | 

এই মত মধূরে সব তাব সমাহার | 

অতএব স্বাদাধিক্যে করে চমৎকার ॥ 

কাস্তারসেরও যে শ্রীতি তাহা কামসাম্যে কামাদি-শব্দের দ্বারাই বধিত হয় ; 
কিন্ত “্মরাখ্য-কাম-বিশেষ” প্রার্কৃত কাম হইতে সম্পূর্ণ পৃথকৃ। এই উভয়ের 
ভিতরে মুখ্য তের হইল এই, কাম-সামান্য-চেষ্টা হইল '্বীয়ান্নকূল্যতাৎপর্যা*) 
আর শুদ্ধপ্রীতি-চেষ্টা হইল 'প্রিয়াহ্কুল্যতাৎপর্যাঃ । এই পরিয়াহুকুল্য-তাৎপর্যত 
বা কিষচন্থখৈক-তাৎপর্যতা*ই হইল বৃন্দাবনের গোপীপ্রেমের বৈশিষ্ট্য । এই 
যে কেঞ্টস্থখৈক-তাৎপর্যা” শুদ্ধা প্রীতি তাহারও পরম প্রকাশ হইল কৃষ্ণময়ী 
রাধিকায়। কৃষ্ণ পরা নিষ্ঠা, কৃষ্-সেবা; কৃষ্ে সন্ত্রমমুক্ত পরম-ম্বজনভাব এবং 
সমভাব, কৃষ্েে মমতাধিক্য, সাঙসঙ্গ-দানের দ্বার কৃষ্ণের স্ুখোৎপাদন- এই 
সকল বৃত্তি ও চেষ্টারই অবধি বা! শেবসীম| হইল রাধিকায়। 
রাধিকাতেই প্রেম-প্রকাশের শেষ-সীমা_-অথবা রাধিকাই হইল প্রেম- 

ক্বরূপতার সত্য ও নিত্য বিগ্রহ--এইজন্য রসময় শ্রীকঞ্জের সকল রসময়ত্বের 
অনুভূতি ও আম্মাদনের পরম ক্ফ,তি হইল রাধিকাদ্বারে। অিন্ত্যশক্তিবলে 
এই অতেদে ভেদলীলার ভিতর দিয়াই অপ্রাকৃত বুন্দাবনে নিত্য পরম- 
প্রেমলীল! । 
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আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, ব্ূপগোস্বামী ভবাহার লেখার ভিতরে কৃষ্ণ-শক্তিরূপে 
রাধা-সম্বদ্ধে যেটুকু দার্শনিক আলোচন! করিয়াছেন জীবগোস্বামী ভাহার সন্দর্ভ- 
গুলিতে তাহারই অহ্থসরণ করিয়া তাহাকে বিস্তারিত করিয়াছেন। জীব- 
গোস্বামী শ্রীমত্ভাগবত পুরাণকেই বর্ম-স্থত্রাদির প্রক্ষ্টতম ব্যাখ্য। বলিয়! গ্রহণকরায় 
রাধা-ক্কঞ্চের-তত্ভালোচন! প্রসঙ্গে ব্রহ্মন্তত্রের আর পৃথকৃ কোন উল্লেখ করেন 
নাই, ভাগবত পুরাণকেই তিনি তত্ব-সন্বন্ধে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া গ্রহণকরিয়াছেন। 
পরবর্তী কালে একমাত্র বলদেব বিগ্যাতৃষণ গোম্বামিগণ-প্রতিষ্ঠিত গৌড়ীয় বৈষ্ঃব 
ধর্মমত অনুসরণ করিয়। “গোবিন্দভাষ্য” নামে ব্রন্ষস্থত্রের একটি ভাষ্য রচনা 
করিয়াছিলেন । এই ভাষ্যমধ্যে ক্চের শক্তিতত্ব ও রাধাতত্ব সম্বন্ধে প্রসঙ্গ- 
ক্রমে যেটুকু আলোচনা রহিয়াছে, তাহা৷ মোটামুটিভাবে পূর্বোক্ত আলোচনারই 
অঙ্গব্ূপ। বর্গের অচিস্ত্য অনস্ত শক্তি-_-তাহার] ব্রন্মের স্বাভাবিকী- অর্থাৎ 
ত্বরূপসম্বদ্ধিনী শক্তি। এই শক্তি ত্রিতাগে বিতক্ত-_পরা, ক্ষেত্রজ্ঞা অপরা ও 
'অবিদ্যারূপিণী মায়াশক্তি। ভগবানের স্ষ্ট্যাদিলীলা কোনও অভাবজাত নয়, 
আননদপ্রাচুর্ষে নৃত্যের মত ? সুতরাং ডাহার সুষ্ট্যাদিলীলা হইল “ত্বরূপানন্দ- 
স্বাভাবিকী? | শ্রী ও লক্ষ্মী তগবানের ছুই পত্ী বলিয়! যজুর্বেদে খ্যাত | এখানে 
কেহ কেহ বলেন, শ্রী হইলেন রম! দেবী, আর লক্ষ্মী হইলেন ভাগবতী সম্পৎ; 
অন্ঠে বলেন, শ্রী হইলেন বাগদেবী, আর লক্ষ্মী হইলেন রম! দেবী। এই শ্রী- 
শক্তি হইলেন নিত্য-পরাশক্তি ; প্রকৃতি কর্তৃক অস্পৃষ্ট পরব্যোমে তগবানের 
হিত বিরাজ করেন; আবার ভগবান্‌ যখন নিজকে প্রপঞ্চে ্বধামে প্রকাশ করেন 
তখন শ্রীও স্বীয় নাথের “কামাদি” বিস্তারার্থ অন্নুগতা হন ।১ কাম শব্দের অর্থ 
এখানে 'শৃঙ্গারাভিলাষ', আদিশবের দ্বার! তদস্গুণা তৎপরিচর্যা বুঝাইতেছে । 
শরীর “আয়তন” শব্দের দ্বারা ব্যক্তি এবং তক্তমোক্ষানন্দ-বিস্তার বুঝাইতেছে। 
পরমাস্বার সহিত অতেদহেতু এই পরাশক্তি শ্রীও বিভুত্বসম্পন্ন! | বল! যাইতে 
পারে যে, শ্রী যদি পরার্ূপে বিষ্ণুর সহিত অভিন্ন বলিয়৷ গৃহীত হয়, তবে 
প্রীর আর বিষুসম্বন্ধিনী তক্তির সম্ভব হয় না, কারণ নিজের প্রতি আর নিজের 
তক্তি-সম্ভাবনা কোথায় ? ইহার জবাবে বলা হইয়াছে যে, শ্রী ভগবান্‌ হইতে 
অভিন্ন হইলেও তগবানের বিচিত্রগুণরত্বাকরত্বহেতু এবং তগবান্‌ শ্রীরও মূলতত্ব 
বলিয়া পরতত্ত তগবানে শ্রীর আদর অবশ্ঠস্ভাবী-__অতএব তদ্তক্তির লোপ'হইতেছে 


কামাদীতরন্ত্র তত্র চায়তনাদিভ্যঃ | 
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না। এমন কোনও শাখা নাই যাহ! বৃক্ষকে আদর করে না--এমন চন্তপ্রস্থা 
নাই যাহ! চন্দ্রকে আদর করে না।» 

এই যে শ্রীতগবান্‌ এবংতীহার পরাশক্তির ভিতরে “কামব! শ্ঙ্গারাভিলাষের 
কথা বল! হইল, এই প্রসঙ্গে আরও প্রশ্ন হইতে পারে; _বিষয়-আশ্রয়-ভেদে 
এবং আলম্বন-উদ্দীপনাদি-বিতাবতেদেই রত্যাদি স্থায়িতাৰ এবং তৎফলে 
শৃঙ্গারাভিলাষ সম্ভব হইতে পারে ; অতেদতত্বে ত ইহার কোনও সভ্ভাবন। নাই। 
ইহার উত্তরে বল! হইয়াছে, যদিও শক্তি এবং তাহার আশ্রয় অর্থাৎ শক্তিমাৰ্) 
এই উভয়ে অতেদ, তথাপি তিনটি কারণে তাহাদের ভিতরে কামাদিগুণের উদয় 
সিদ্ধ হইতেছে ; প্রথমতঃ অভেদ সত্তেও পুরুষোত্তমই শক্তির আশ্রয় বলিয়া, 
দ্বিতীয়তঃ শক্তি যুবতীরত্বরূপেই উপস্থিত হয় বলিয়া, এবং তৃতীয়তঃএই কামাদি 
পুরুবোত্তমের স্বারামত্ব এবং পুত্যাদ্রিরই অঙন্গণ বলিয়া! । অথর্বোপনিষদে বল! 
হইয়াছে, “যে কামের দ্বারা কামকে কামনা করে সেই সকামী হয়, আর যে 
অকামের দ্বারা কামকে কামন! করে সে অকামী হয়।” “অকাম” শব্দের “অ” 
এখানে সাদৃষ্টার্থে নঞ; “অকামে'র দ্বারা শব্দের তাহা হইলে অর্থ হইল, 
কামতুল্য প্রেমের দ্বারা । তগবান্‌ ও তাহার শক্তির তিতরকার এই প্রেম 
হইল “আত্মান্ুভবলক্ষণ? ; অর্থাৎ ম্বর্ূপানন্দের ভিতরে যে বিচিত্র ঢেউ তাহার 
ভিতর দিয় বিচিত্রন্নপে আত্মোপলব্িই হইল এই প্রেমের লক্ষণ। এই জাতীয় 
আত্মান্মুতব-লক্ষণ প্রেমের যে বিষয় (অর্থাৎ শ্রীবিগ্রহ! রাধাদির ন্যায় স্ববূপশক্তি) 
তাহাকে কামন! করিয়! ভগবান্‌ তাহার স্বারামত্ব এবং পূর্ণত্বকে কখনই অতির্রেম 
করেন ন1। স্থাত্বভৃতা শ্রী প্রভৃতির স্পর্শজনিত যে উদগ্র আনন্দ তাহ! নিজে 
নিজের সৌন্দর্যবীক্ষণের ন্যায় ।ৎ আসলে পরতত্ব নিত্যই “পরাখ্য্বর্ূপশক্তি- 
বিশিষ্ট” £ এই পরতত্ত যখন স্বপ্রাধান্তেস্কুতি লাত করে তখনই তাহা পুরুষোভম 
সংজ্ঞা লাত করে ; আর যখন সেই পরতস্ত পরাখ্যশক্তিপ্রাধান্ে ম্কূতি লাত 
করে তখনই তাহা ধর্মাদি সংজ্ঞা লাত করে । পরাশক্তিই ভগবানের জ্ঞান-সুখ- 
কারুণ্য-এশ্বর্ষ-মাধূর্যাদি আকারে ধর্মকূপ! হইয়! প্ফুরিত হয়। সেই শক্তিই 


১ সত্যপ্যভেদদে বিচিত্রগুণরত্বাকরত্বেন স্বমূলত্বেন চ শ্রিয়; পরশ্মিন্নাদরাত্ত্তক্কেরলোপঃ। 
ন খলু বৃক্ষমনান্্রিয়মাণ! শাখান্তি ন চ চন্দ্র তত্প্রভ । (৩ অ, ৩ পা) 

২ তেনাত্মাম্ুভবলক্ষণেন বিষয়কামনা খলু স্বারামত্বং পুর্ণতাঞ্চ নাতিক্রামতীতি | শ্বাত্মক- 
গরম্পর্শাহদগ্রানন্নস্ত স্বসৌন্দর্ঘবীক্ষণাদেরিব বোধ্যঃ। (৩ অ, ৩ পা) 


২১৪ শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ-_দশনে ও সাহিত্যে 


শব্দাকারে নামরপা, ধরাদি-আকারে ধামক্বপ| হয়! প্রকাশ পায়; আর সেই 
একই পর! শক্তি “হলাদিনীসার-সমবেত-সংবিদাত্বক' (অর্থাৎ হ্লাদিনীর সার 
ঘনীভূত হইয়া যে গভীর সংবিৎ-এর স্থা্টি করে সেই সংবিদাত্বক ) যুবতীরত্বরূপে 
শ্ীরাধাদির ভিতরে বিগ্রহবতী হয়। সুতরাং শক্তি ও শক্তিমান ্ূপ রাধা- 
কষ্ের অতেদত্বই সত্য হইলেও অখণ্ড অহবয় ত্বর্ূপের ভিতরে “বিশেষবিজভিত' 
ভেদকার্ধদ্বার! রাধাদিন্প বিভাবের বৈলক্ষণ্য বিতাবিত হইলেই শূঙ্গারাভিলাষ 
সিদ্ধ হয়। পরাশক্তির এই যে রাধাদিরূপে ধর্মাদিরূপত। ইহা কোনও কারণ 
অপেক্ষা করিয়। পরে ঘটে এমন নহে, এই ধর্মাদিতেদরূপতাই অনাদিসিন্ধ ) 
হুতরাং এই প্রেমাভিলাষের দ্বারা শ্রীতগবানের পুর্ণন্বক্ূপতার কোন হানি 
হইল না। 


নবম অধ্যায় 
পুর্বালোচিত প্রাচীন ভারতীয় বিবিধ শক্তিতত্ব ও গৌড়ীয় রাখাতন্ব 


আমর! উপরে পূর্ণ তগবান্‌ শ্রীক্ষ্চের বিবিধশক্ষি-তত্বের আলোচনা করিয়া 
রাধাতত্ব সন্বন্ধে যে আলোচনা! করিলাম ইহাই গৌড়ীয় বৈষধ্বমতে রাধিকার 
দার্শনিক পরিচয়। এই দার্শনিক কাঠামোর ভিতরে পুরাতন উপাখ্যান ও 
কিংবদস্তী, কবিগণের হুক্স্থকুমার-কবিকল্পনার অজন্র দান ও ভক্ত-হদয়ের পরম 
শ্রেয়োবোধ ও বিচিত্র রম্যবোধ একত্রে সমাঝিষ্ট হইয়া শ্রীরাধার সৌন্দর্যময়ী ও 
প্রেমময়ী মূর্তিকে বহু বিচিত্রতা এবং বিস্তৃতি দান করিয়াছে । রাধার এই বহু 
বিচিত্র রূপের পরিচয় দিবার পূর্বে উপরে রাধা! সন্বদ্ধে যেটুকুদার্শনিক তত্ব পাইলাম 
আমাদের পূর্বালোচিত শক্তিতত্বের সহিত কোথায় তাহার কতটুকু মিল, কোথায় 
বা তাহার পরিকল্পনাষ অভিনবন্ধ বা বৈশিষ্ট্য সে জিনিসটি সম্বন্ধে এখানে একটু 
সংক্ষেপে আলোচন! করিয়া লওয়া প্রয়োজন মনে করিতেছি । এই আলোচনার 
ভিতর দিয়া বিতিন্যুগের পরিকল্পিত লক্মীতত্বের যে কিতাবে রাধাতত্বে ক্রম- 
পরিণতি তাহার ধারাটিও বুঝ যাইবে। 

আমর! উপরে রাধাতত্ব যন্বন্ধে যাহা আলোচনা করিয়াছি-_এবং যে-রাধা- 
তত্বের বৈষ্ণব সাহিত্যে ও অলঙ্কার-গ্রন্থে আমরা বহু বিচিত্র বিস্তার লক্ষ্য করিতে 
পারি,সেই রাধাতত্বের ভিতরে এই কয়েকটি জিনিস আমরা লক্ষ্যকরিতে পারি-_ 

১। ভগবানের শ্বাতাবিক অচিস্ত্য অনস্ত শক্তির ভিতরে তিনটি হইল 
প্রধান ; একটি হুইল তাহার স্বরূপশক্তি, দ্বিতীয়টি জীবশক্তি এবং তৃতীয়টি 
মায়াশক্তি। ইহার ভিতরে প্রথমটি অপ্রাকৃত, অপর ছুটি প্রারত। 

২। এই অপ্রাকত স্বন্মপশক্তির সারভৃতা শক্তি হইল হলাদিনী-শক্তি, সেই 
হলাদিনী-শক্তিরই মারতৃত বিগ্রহ হইল শ্রীরাধার তশ্ন। 

৩। হ্লাদিনী-শক্তি-বিগ্রহ! শ্রীরাধার সহিতই নিত্যবৃন্দাবনে শ্রীভগবানের 
নিত্য-লীল!। 

৪| একদিকে রস, অন্যদিকে প্রেম-তক্িনূপে রাধিকার ভগবৎ-কোটি ও 
জীবকোটি এই উভয় কোটিতেই বিস্তার । ভগবানের আনন্দবিধায়িণী যেমন 
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রাধা, তেমনি প্রেমতক্তিদানে জীবের প্রতি কপা-বিতরণেরও রাধিকাই হইল 
মুখ্য করণ এবং কারণ । 

৫| প্রেমরূপিণী রাধার ঘ্বারেই কৃষ্ণের স্বরূপাহভব ; পরম বিধয়ক্নপ কৃষ্ণের 
স্ব্ূপোলকিস্থলে রাধিকাই হইল অনাদিসিদ্ধ মূল আশ্রয় । 

আমর পূর্বে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন শাস্ত্রে ব্যাখ্যাত শক্তিতত্ব সম্বন্ধে যে 
আলোচনা করিয়া আসিয়াছি তাহা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করিলেই দেখিতে পাইব, 
রাধাতত্ববের বছ দার্শনিক উপাদান পর্ববর্তীদের মতবাদের মধ্যেই ছড়াইয়৷ আছে। 
আমরা উপরে উল্লিখিত উপাদান সম্বন্ধে পৃথক্‌ পৃথক ভাবে সংক্ষেপে আলোচনা 
করিতেছি । 

১ পঞ্চরাত্র হইতে আরম্ভ করিয়! সকল শাস্ত্রেই আমরা শক্তির প্রধানভাবে 
দ্বিধা ভেদ লক্ষ্য করিয়। আসিয়াছি। পঞ্চরাত্রে শক্তিকে পরাশক্তি এবং প্রাকৃত- 
শক্তি রূপে বণিত দেখিতে পাইয়াছি) এই পরাশক্তি হইল ভগবানের সমবায়িনী 
শক্তি, ইহাই গোঁড়ীয়গণের স্বর্ূপশক্তি। পাঞ্চরাত্র মতেও এই সমবায়িনী 
পরাশক্তির সহিত স্থষ্টিকার্ষের কোনও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই, স্ষ্ট্যাদিকার্য সাধিত 
হইতেছে ভগবানের প্রারুত শক্তি দ্বারা, এই প্রাকৃত শক্তিই হইল মায়া । কাশ্মীর 
শৈবদর্শনেও আমর! ঠিক অনুকুল সিদ্ধান্তের কথাই দেখিয়া! আসিয়াছি, সেখানেও 
পরম শিবের শক্তিকে সমবায়িনী-শক্তি ও পরিগ্রহাঁশক্তিরূপে ভাগ কর! 
হইয়াছে । পরিগ্রহা-শক্তিই প্রাকৃত মাযাশক্তি। শ্রীমদূভগবদৃগীতায় ও বিষু- 
পুরাণাদিতে আবার এই পর! ক্বরূপশক্তি এবং জড় মায়াশক্তির মাঝখানে জীব- 
ভূতা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্য। শক্তির উল্লেখ পাইলাম, ইহা৷ হইতেই উদ্ভব তটস্থ! জীব-শক্তির। 

২। পুর্বালোচিত সর্বক্ষেত্রের শক্তিতত্তের ভিতরেই দেখিয়া আসিয়াছি, 
শক্তি আনন্ব-রূপিণী। এই আনন্দই যে সর্বশক্তির সারভূত একথা! খুব স্পষ্টভাবে 
বণিত বা ব্যাখ্যাত না হইলেও দেখিতে পাই, শক্তির আর যাহা! যাহা! ব্যাপার 
বা বৃত্তি থাকুক না কেন, তাহার মূলরূপে তিনি পরমানন্মরূপিণী | বৈষ্ণব, শৈব 
ও শাক্ত মতবাদে সর্বত্রই ইহার আভাস মিলিবে। কাশ্মীর শৈবসিদ্ধান্তে আবার 
আনন্দশক্তি পরম শিবের পঞ্চশক্তির ভিতরে একটি পৃথক্‌ শক্তি ; পুরাণাদিতেও 
এই মতের প্রতিধ্বনি মিলে । কিন্ত পরম শিবের এই আনন্দশক্তিরূপে একটি 
পৃথক্‌ শক্তি স্বীকার করা অপেক্ষা শক্তির মূল বৃত্তিতে তাহার আনন্দময়িত্বের 
প্রাধান্ঠ প্রায় সর্বত্রই শ্বীকৃত। এই শক্তিবাদের উপরে প্রতিষিতা হইয়! কের 
চরমোৎকর্ষপ্রাপ্তা শক্তি রাধ! হলাদিনী-ব্পত্ব লাভ করিয়াছে। অবশ্ঠ ইহার উপরে 
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প্রেমভক্তির আদর্শ প্রাধান্য লাত করাতে এবং প্রেমম্বরূপতা ও হলাদশ্বক্মপতা৷ একই- 
হওয়াতে রাধিকার এই হুলাদিনী রূপ উত্তরোত্তর প্রাধান্য লাত করিয়াছে । এই 
প্রসঙ্গে আমর! শৈবশাক্ততন্ত্র ও যোগ-শাস্ত্াদিতে ব্যাখ্যাত আর একটি তত্ত্বের 
প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি । আমরা এই সকল শাস্ত্রে বহুস্থামে দেখি, শক্তি 
হইলেন যোড়শকলাত্ষিকা। কৃষ্ণের এই যোড়শকলাত্ঘিকা শক্তি হইতে যে 
ষোড়শ গোপীর উত্তব হইয়াছেইহার উল্লেখ আমরা পূর্বেইকরিয়াছি। তন্ত্র এবং 
যোগ গ্রন্থে আমর! আরও দেখিতে পাই, চন্দ্রের ষোলকল! হুইল বিকারাত্মিকা, 
অতএব পরিবর্তনশীল৷ ; কিন্ত এই বিকারাত্মিকা ষোল কলার অতিরিক্ত চন্দ্রের 
আর একটি নিজস্ব কলা আছে, তাহাকে বলা হয় চন্দ্রের “সপ্তদশী কল” । এই 
সপ্তদশী কলাই হইল চন্দ্রের অমৃত-কলা', ইহাই পরমানন্দময়ী ৷ তন্ত্রের বা যোগ 
শাস্ত্রের ভাবায় বিকারাত্মিকা ষোডশ কল৷ হইল “প্রবৃত্তি-রাজ্যে”র বস্তু, আর 
আনন্দরূপিণী, অযুতন্ূপিণী সপগুদশী কল! হইল “নিবৃত্তি-রাজ্যে'র বস্ত ; ইহাকেই 
বৈষ্ণবদের ভাবায় অপ্রারৃত বৃন্দাবন ধামের বস্ত বল! যাইতে পারে । যোগ- 
তন্্রাদির দৃষ্টিতে বলা যায়, অযুতরূপিণী চন্দ্রের নিজস্ব সপ্তদশী কলাই হইল 
রাধিকাঃ ইহা অবিকারতাবে স্বরূপে অবস্থান করিযা অমৃতাত্বক আশ্রয় রূপে 
ইহার বিষয়কে নিত্যানন্দে নিমগ্ন রাখিতেছে। 

এই প্রসঙ্গে আমরা আরও লক্ষ্য করিতে পারি, আত্মমায়া বা যোগমায়াকে 
অবলম্বন করিয়াই তগবান্‌ শ্রীরুঞ্ণ তাহার সকল প্রেমলীল! সাধন করেন। এই 
যোগমায়! গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাহিত্যে “পৌর্ণমাসী”র রূপ ধারণ করিয়াছে । এই 
*পৌর্নমাসী” প্রেম-সঙ্ঘটনে পরমাভিজ্ঞা বধীয়সী রমণীরূপে অঙ্কিত হইয়াছেন। 
র্ূপগোস্বামীর “বিদগ্ধ-মাধব+১ “ললিত-মাধব* নাটকে এই তগবতী পৌর্ণমাসী 
সাবিত্রী সদৃশ্/রুচিশালিনী,সান্দীপনি মুনির জননী,দেবধি নারদের শিষ্যা, বক্ষঃস্থলে 
কাবায়বস্ত্রধারিণী এবং মস্তকে কাশ পুণ্পের ন্যায় শুভ্র কেশধারিণী ব্ূপে বণিতা 
হইয়াছেন ।১ নানা কৌশলে বহু অঘটন ঘটাইয়া রাধা-কষ্জের মিলন সঙ্ঘটন 
করানই তাহার কাজ,কিস্ত মিলন-লীলাতে তাহার আর কোন স্থান বা অধিকার 
নাই। যোগমায়ার এই “পৌর্ণমাসী” নাম হইবার সার্থকতা কি? ষোলকলা 
পুণিমার উদয় হইলে তাহার পরে হইল সপ্তদশী কলার সহিত হ্বর্ূপলীল!। 
ইহাই কি “পৌর্ণমাসী'র তাৎপর্য ? শ্রীক্ষঞ্চের প্রেমলীলার ভিতরে বৈশাখী পু্ণিমা, 
ঝুলন পুণিমা, রাস পুশিমা,দোল পুণিম। প্রভৃতি পুণিমার আবির্ভাবও এই প্রসঙ্গে 


১ উত্তয় নাঢকেরই প্রথম অন্ক । 
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লক্ষ্য করা যাইতে পারে । পৌর্র্যাসী ব1 পুণিমাই যোলকলার পুতির দ্বার! 
যেন সপ্তদশী কলার অমৃতময়ী লীলার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া দেয় | 

৩। রাধা কৃষ্ের স্বন্নপশক্তি ব্ধূপে শক্তিমান কষ্ণের সহিত অভিন্ন ; কিন্ত 
অতেদে কখনও লীলার সভব নয়; সেইজন্ুই আমর! দেখিয়াছি, বৈষ্বগণ 
নান! ভাবে অতেদের মধ্যেই একট! ভেদ শ্বীকার করিয়া লইয়া লীলা স্থাপন 
করিয়াছেন । আমরা প্রথম হইতেই তারতীয় শক্তিবাদ সম্বন্ধে যে আলোচনা 
করিয়! আসিয়াছি তাহাতে দেখিয়াছি, এই অতেদে একটা তেদ-বিশ্বাস লইয়াই 
ভারতীয় সমগ্র শক্তিবাদ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে । এই অতেদে তেদবাদ যে 
কোনও স্থানে কোনও দৃঢ় দার্শনিক ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত এমন কথা! বলা! 
যায় না; ইহ। ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে ভারতীয় মনের একটি বিশেষ প্রবণত। বূপেই 
বার বার আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । 

আমরা! পূর্বে দেখিয়াছি, স্বরূপ লীলাবাদের উপরে বৈষ্ণবেরা__বিশেষ করিয়া 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা__বিশেষ প্রাধান্য দিয়াছেন । পঞ্চরাত্রে কি কাশ্মীর-শৈব- 
সিদ্ধান্তে আমর] শক্তিবাদের প্রসঙ্গে যে লীলার কথ৷ দেখিয়াছি, তাহাতে শ্বরূপ- 
নীলার কথা কম, প্রাকৃত মায়াশক্তির দ্বারা স্থষ্ট্যাদি লীলাই সেখানে মুখ্যতাবে 
লীলা বলিয়া হ্বীকৃত হইয়াছে | ব্্স্ত্রের “লোকবত্ত, লীলাকৈবল্যম্‌” সথত্রটির 
ভাষ্য প্রাচীন বৈষ্ণবগণ জগৎ-প্রপঞ্চলীলার কথাই বলিয়াছেন। এই শ্বর্ূপ- 
লীলার উপরে কোন জোর দেওয়। হয় নাই বলিয়াই প্রাচীন বৈষ্বগণ শক্ষি 
& শক্তিমানের ভেদকে স্পই্টতঃ সত্য বলিয়া শ্বীকার করেন নাই ; কোথাও এই 
ভেদকে ওঁপচারিক সত্য, কোথাও ভেদের অবতাস মাত্র, কোথাও বা ভেদের 
তান বল! হইয়াছে । কিন্ত আমরা লক্ষ্য করিষ। আসিষাছি, দ্বাদশ শতকের 
লীলাশতক ও জয়দেবের কাব্য-রচনার ভিতরেই আমরা স্বন্ধপ-লীলার প্রতিষ্ঠা 
দেখিতে পাইলাম, এই স্বরূপ-লীলার প্রতিষ্ঠার উপরেই প্রাতিষ্ঠিত গৌড়ীয় বৈষঃব- 
গণের সকল সাধ্য-সাধন-তত্ব । এইজন্যই দেখিয়াছি, গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ রাধা- 
কের তেদকে শুধু মাত্র ওপচারিক, তেদের অবভাস বা! ভান বলেন নাই; 
তাহারা এই অভেদের তেদকেও সত্য বলিয়াছেন, লীলাকেও তাই তাহার! সত্য 
এবং নিত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। পরিকর রূপে এই লীলা -স্মরণ ও লীলা- 
আত্মাদন-_ইহাই হইল গৌড়ীয় ভক্তগণের পরম সাধন ও সাধ্য; শ্রীকৃষ্ণের 
গোপলীলার প্রসার ও প্রতিষ্ঠাকে অবলম্বন করিয়াই এই স্বরূপ-লীলাবাদের 
ক্রম-প্রসার ও ক্রম-প্রতিষ্ঠ। | 
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এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথ! লক্ষ্য করিতে পারি। লীলাবাদের ক্রম- 
প্রসার এবং প্রতিষ্ঠার যূলে রহিয়াছে শক্তির প্রেম-রূপিনীত্ব। তন্রাদিতে এই 
স্বক্নপ-লীলাবাদের বিশেষ কোন বিকাশ না! হইবার কারণ, শক্তি সেখানে 'শ্তি” 
বা “বল'ই রহিয়া গিয়াছে $ কিন্ত আমর! বৈষ্ণবশাস্তে বিষুশক্তির ক্রমবিকাশ 
যদি লক্ষ্য করি তবে দেখিতে পাইৰ, শক্তি প্রথমে প্রেমোগ্ুৰী হইয়া! শেষ পর্যন্ত 
প্রেমমান্রতায়ই আষিয়! পর্যবসিত হইল ; শক্তি একটু একটু করিয়া যত প্রেম 
হইয়া উঠিতে লাগিল ততই ্বর্প-লীলার স্ক্তি এবং লীলাবাদের প্রতিষ্ঠা 
হইতে লাগিল। তস্ত্রাদিতে বণিত শক্তির ভিতরে এখানে সেখানে সৌন্দর্য- 
মাধুর্যের আভাস থাকিলেও তাহার অনস্তবলযুক্ত ক্রিয়াত্বকত্বই প্রাধান্ত লাভ 
করিয়াছে; কিন্ত বিষুশক্তি শ্রী বা লক্মীর ভিতরে সৌনর্য-মাধুর্যের দিকই বড় 
হইয়! দেখ! দিয়াছে; রাধার ভিতরে আসিয়া! শক্তি বিশ্ুদ্ধহলাদিনীব্ধপে পর্যবসিত 
হইল; আবার এই হলাদিনীর সার হইল প্রেম, প্রেমের সার ভাব, ভাবের সার 
মহাভাব-_সেই মহাভাব-ম্বরূপাই হইলেন শ্ীরাধা। প্রেষে-সৌন্দর্যে এই 
মহাভাব-্বরূপিণী রাধা! তন্ত্রাদির বণিত শক্তি হইতে রূপে গুণে অনেকখানিই 
পৃথকৃ হইয়া উঠিলেন; ফলে রাধাতত্ব যে আসলে শক্তি-তত্ব ব্যতীত আর 
কিছই নহে, এ-কথাটা একটু একটু করিয়া যেন যবনিকাস্তরালে বিলীন হইয়া 
গেল। প্রেমে রাধা! এমনই রূপান্তরিত হইয়! গিয়াছে যে তত্বালোচন! ন! 
করিলে বৈষ্ণব-সাহিত্যাদিতে বণিত রাধাকে আর শক্তি বলিয়া! চিনিবার কোন 
উপায় নাই। ইহাই ত" রাধার আসল “কমলিনী” ব্ূপ; শক্তি-তত্ব হইতে * 
যাত্রা করিয়! ক্রম-বিবর্তনের ফলে বর্ণে-গন্ধে সৌনদর্য-প্রেমের পূর্ণশতদলে 
প্রশ্কুরণ ! পুরাণাদিতে গোপীগণকে লইয়া! ব্রজধামে এই লীলার ক্রম-প্রসার 
_ শ্রীরাধিকার সহিত এই লীলার পরিপূর্ণতা । 

৪। রাধিকার যে তগৰৎ-কোটি এবং জীবকোটি এই উভয়কোটিতে 
বিচরণ, এ জিনিসটি একটি প্রাচীনধারারই নবপরিণতি । জীবকে কষ্তপ্রেম 
দ্বারা অন্ুগৃহীত করিতে হলাদিনী-রূপিণী রাধিকাই হইল কারণ। আমরা 
আমাদের পূর্বালোচিত লক্ষ্মীতত্বের ভিতরেও এই তত্বঁটি লক্ষ্য করিয়৷ আসিয়াছি। 
বিশেবভাবে শ্রীবৈষ্বসম্প্রদায় পরিগৃহীত লক্গমীতত্বের আলোচনা -প্রসঙ্গে আমরা 
বিস্তারিত ভাবে লক্ষ্য করিয়াছি কি করিয়া! লক্ষ্মী জীব ও ভগবানের মাঝখানে 
করুণা-মৃতিতে ও প্রেমমুর্তিতে বিরা্ধ করিয়। করুণায় ৰিগলিত হুইয়! জীবকে 
ভগবন্ুখী করাইতেছেন আবার প্রেমের বলে ভগবানকে জীবোনুখী করিয়। 


১৪ 


২১০ শ্রীরাধার ভ্রমবিকাশ- দর্শনে ও সাহিত্যে 


ভূলিভেছেন। ইহারই পরিণতি রাধিকার ভক্তিক্ূপে জীবাহগ্রহ-_এবং 
রসম়ী-বূপে কৃষণবাস্ছাপুর্তি। এই ততৃটিই পরবর্তী কালের গোবিন্ব-অধিকারীর 
শুঁক-্যারীর ঘন্দে ুদররূপে প্রকাশ পাইয়াছে,_ 
শুকবলে আমার কষ জগতের গুরু। 
মারীবলে আমার রাধা বাঞ্াকল্পতর ॥ 

আমরা শ্রীসম্প্রদায়ের লক্্মীতত্ব-আলোচনা-প্রসঙ্গেই উল্লেখ করিয়াছি, শক্তির 
এই যে একটি অসীম করুণামু্তিতে জীব ও তগবানের ভিতরে 'মধ্যস্ক' রূপে 
অবস্থান, ইহ! ভারতীয় শক্তিবাদেরই বৈশিষ্ট্য; সব-জাতীয় ভারতীয় শক্তিবাদের 
ভিতরেই আমর! শক্তির এই-জাতীয় একটি বিশেষ কাজ লক্ষ্য করিতে পারি। 

& | রাধা-দারেই যে কষ্ের শ্বরূপানন্দ-অন্ুতবের চরম উৎকর্ষ এই তত্বটিও 
তারভীয় শক্তিবাদেরই একটি বিশেষ পরিগতি। শক্তির সান্গিধ্য ব্যতীত শিব 
যে শব হইয়া যান ভারতীয় শক্তিবাদের এই বহ্থপ্রচলিত কথাটিয় ভিতরেই 
রাধাবাদের এই তত্টি নিহিত রহিয়াছে। আমর কাশ্মীর শৈবদর্শনের শ্তি- 
বাদের আলোচনা-প্রসঙ্গে দেখিয়! আসিয়াছি, শক্তিদ্ধারে পরমশিবের আত্মো- 
পলদ্ধির তন্বটি কাশ্মীর শৈবদর্শনে সুন্দর বিকাশ লাভ করিয়াছে । সেখানে 
শক্তিকে পরমশিবের 'বিমল-আদর্শ-রূপিণী' বলিয়| বর্ণনা! কর] হইয়াছে। শক্তি" 
রূপ কুড্যেই পরমশিবের প্রতিফলন এবং সেই পরম-গ্রতিফলনের ভিতর দিয়াই 
পরমশিবের স্বর্ধপান্থতব। পরমশিবের সকল ইচ্ছা বা কাম পুরণ করেন 
দ্বলিয়াই এই শক্তিকে বলা হইয়াছে কামেশ্বরী। এবিষয়ে পূর্বেই বিশদতাবে 
আলোচন| করিয়! আসিয়াছি বলিয়! এখানে আর পুনরুক্তি করিতে চাহি না। 


দশম অধ্যায় 
দার্শনিক রাধাতত্বের বিবিধ বিস্তার 


ভীবগোম্থামী শ্রীরাধাতত্বকে যতটা সম্ভব একটা দার্শনিক ভিত্বির উপরে 
প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা কবিয়াছেন। অবস্ঠ পূর্বেই বলিয়াছি, ভাঁহার এই 
তত্বালোচনাব প্রেরণা এবং সম্ভবতঃ অনেক তথ্য এবং যুক্তিও রূপ, সনাতন এবং 
গোপালভট্ট প্রভৃতির নিকট হইতে প্রাপ্ত। রূপগোস্বামীর ভিতরে কাব্য ও 
দর্শনের একটি অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছিল ? তিনি তাই রাধাকে তাঁহার কাব্য ও 
অলঙ্কারেব দৃষ্টি্বারা নানাতাবে প্রসারিত করিয়! লইয়াছিলেন। গোঁড়ীয় 
গোত্বামিগণের আবির্ভাবেব বু পূর্বেই বুন্দাবন__মথুরা-_ঘবারকা ভুড়িয়! প্রকে 
বিচিত্রলীল! কাব্য-পুবাণাদির ভিতব দিয়! বহুরূপে পল্পবিত হইয়! উঠিয়াছিল।- 
যোড়শ শতাব্দীর পূর্বে রাধার কাহিনীও পদ্রবিত হইয়! উঠিয়াছিল। বৃ্াবনের 
গোস্বামিগণকে যখন রাধা-রুষ্ণের তত্ব ব্যাখ্যা করিতে হইয়াছে তখন গ্রীরুষের 
বিচিত্রলীলার সহিত সংশ্লিষ্ট পল্লবিত উপাখ্যানাদিকেও তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে 
হইয়াছে এবং তাহাদের মূলসিদ্ধান্তের সহিত সঙ্গতি রক্ষ! করিয়! ব্যাখ্যা করিতে 
হইয়াছে। এই চেষ্টার ফলে শ্রীকষ্চকে কেন্ত্র রিয়া তাহার পুরুষোত্তম যু্তির 
চতুর্দিকে নিত্য নৃতন তত্ব গড়িয়া উঠিতেছিল। শ্রবিষুর সহিত পূর্বে আমরা, 
বিবিধ শক্কির সংশ্রবের কথ! দেখিয়া আসিয়াছি) বিষুণব অবতার প্রীন্ষষ্ণের বিবিধ 
লীলার সহিত যুক্ত হইয়া অনেক মহিষী এবং প্রেয়সীর আবির্ভাব ঘটিয়াছে। 
ইহাদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের তাবতম্য অবস্থাই ছিল; সেই প্রেমের তারতম্য 
লইয়াই বিবিধ তত্বের উদ্তব। ্মুতরাং গৌড়ীয় বৈষ্ঞবধর্মের বহু প্রেমতত্বই 
মূলতঃ দার্শনিক প্রয়োজনে বা ধর্মের প্রয়োজনে উদ্ভূত নয়; ইহারা লীলাকে 
সত্য এবং নিত্য বলিয়া শ্বীকার করিয়। লইয়। এবং পুরাণবণিত সকল 
কাহিনীকে অল্রান্ত সত্য বলিয়া শ্বীকার করিয়। বহু স্ববিরোধের সম্মুখীন হুইয়া- 
ছিলেন; সেই বিরোধ এবং অসঙ্গতিকে দুর করিয়! সমস্ত লীলাকে যথাসভব 
দার্শনিক ভিত্তির উপরে প্রচ্তিঠিত করিতে যাইয়! গোম্বামিগণকে ইহার বু তত 
নৃতন করিয়! গড়িয়! ধীইতে হইয়াছে 

আমরা পুরাপাদিতে কৃষের বিবাঠি 5 বহু গর্থীর উদ্লেখ পাইয়াছি ) ইহাদের 


২১২ শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ--দর্শনে ও সাহিত্যে 


ভিতরে অষ্ট পত্রীর কাহিনীই প্রসিদ্ধ। বিদর্ভরাজ তীম্মকের কন্তা রুক্মিণী সর্বত্রই 
কষ্জের বিবাহিতা! গত্থীগণের মধ্যে শেষ্ট বলিয়! কীতিতা! | সত্যতামা, জাহ্ববতী 
প্রভৃতি অন্তান্য পত্বীগণের সংখ্যা ও নামের তালিকা বিষয়ে হরিবংশ এবং 
পুরাণাদির মধ্যে কঠোর ত্রকমত্য নাই । বঙ্ষিমচন্ত্র দেখাইয়াছেন, বিভিন্ন 
তালিকায় যে সকল কুষ্ণপত্তীগণের নাম পাই তাহাতে মোট বাইশট নাম পাওয়! 
যায়।১ ইহ! হইল কৃষ্ণের বিবাহিত পত্বী সম্বন্ধে; কিন্ত ব্রজলীলার প্রসারের 
সহিত অসংখ্য গোপীর সহিত কৃষ্ণের প্রেম-সম্বন্ধের উল্লেখ পাইতেছি ; রাধাও 
ইহাদের মধ্যেই একজন গোপী। এই যে পৌরাণিক বিবরণ এবং দার্শনিক 
বিবরণ ইছার ভিতরে একট! সঙ্গতি স্থাপন কর] দরকার ; সেই জন্য গোম্বামিগণ 
কৃষ্ণের সর্ববিধ বল্লভাগণকে নানাভাবে শ্রেণীৰিভক্ত করিয়া লীলা-বিস্তারে 
ডাহাদের পৃথক্‌ পৃথক্‌ স্থান নির্ধারণ করিয়াছেন এবং এই শ্রেণীতেদের ভিতর 
দিয় শ্রীরাধারই সর্বশ্রেঠত্ব স্থাপন করিবার চেষ্ট1! করিয়াছেন। 

রূপগোম্বামী তাহার “উজ্জ্বলনীলমণি, গ্রন্থের 'কৃষ্ণবল্পতা” অধ্যায়ে বলিয়াছেন 
যে, যে সকল বল্লতা সাধারণঞ্জণসমৃহযুক্ত এবং ধাহারা বিস্তীর্ণ প্রেম ও নুমাধূর্য 
সম্পদের অগ্রভাগকে আশ্রয় করিয়াছেন ভাহারাই হইলেন কৃষ্ণ-বল্পতা । এই 
কষ্ণ-বল্পভাগণকে প্রথমে দুই ভাগে ভাগ কর! যায়, স্বকীয় এবং পরকীয়া । 
রুঝ্িণী, সত্যতাম। আদি কৃষ্ণের বিবাহিতা, পতি-আদেশ-তৎপরা এবং পাতিব্রত্যে 
অবিচলা স্ত্রীগণই হইলেন স্বকীয়া, আর কৃষ্ণের গোপী-প্রেয়সীগণ সকলেই 
প্কষের পরকীয়। বল্পভা | ব্বপগোম্বামীর মতে দ্বারকাপুরীতে শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়! 
মহ্ষীই হইলেন ষোল হাজার আট; ইহাদের তিতরে রুক্মিণী, সত্যতামা, 
জাঙ্ববতী, কালিন্দী, শৈব্যা, তন্দ্রা, কৌশল্য। এবং মাদ্রি ইহারাই হইলেন 
প্রধানা, সুতরাং ইহার! পষ্টমহিষীরূপে খ্যাতা । ইহাদের মধ্যে রুক্সিণী হইলেন 
বশ্থর্ষে শরেষ্ঠ। এবং সত্যভাম। সৌভাগ্যে অধিক । 

প্রকৃত দৃষ্টিতে কৃষ্ণের সকল প্রেয়সীই শ্বকীয়া, ব্রজকন্তাগণও স্বকীয়! ; 
কারণ, আসলে এই ব্রজ্জকন্তাগণ তাহাদের দেহ-মন সর্বস্ব কৃষণেই অর্পণ 
করিয়াছিল; কষ্টার্পণই তাহাদের যথার্থ অর্পণ, প্রকট ভাবে যে তাহাদের 
পত্যাদি লাভ তাহা একট! ভান মাত্র- যোগমায়াদ্বারাই সেই ভানের হষ্টি। 
এই ম্বকীয়া-পরকীয়া-তত্ব সন্বন্ধে আমরা পরে বিশদভাবে আলোচন! করিব 


১ কুফ-চরিত্র, তৃতীয় থও, ৭ম পরিচ্ছেদ জষ্টব্য। 


শ্ীরাধার ক্রমবিকাশ-_-দর্শনে ও সাহিত্যে ২১৩ 


বলিয়া এখানে এ-বিবয়ে আর বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইৰ না । এই স্বকীয়! 
ও পরকীয়। ব্যতীত কৃষ্ণের অপর একটি “সাধারণীঃ নায়িকা হইলেন কুজা! ৷ বহ- 
নায়ক-নিষ্ঠা নায়িকাই “দাধারণী' নামে কথিত! ; কুজ! কিন্ত সাধারণী হইলেও 
বছ-নায়কনিষ্ঠা নন, একমাত্র কৃষ্ণের প্রতি প্রীতি থাকাতে কুজাও কৃষ্ণবল্ল তা- 
রূপেই গণ্য । 

প্রকট লীলায় গোপীগণের পরকীয়াত্ শ্বীকৃত। পরকীয়া! “কন্তা'ও “পরোটা"- 
তেদে ছুই প্রকার । ধন্ত! প্রস্তুতি যে-সকল অবিবাহিতা ব্রজ-কুমারী কষে 
প্রতি আসক্ত ছিল তাহারাই কন্তা, আর যে গোগীগণ অন্ত গোপগণ-কতৃ্ক 
বিবাহিত হইয়াও কৃষ্ণের প্রতি আসক্তা ছিল তাছারাই পরোটা । এই যে 
পরোঢ। ব্রজন্থন্দরীগণ ইহারাই কৃষ্ণ-বল্পভাগণেব মধ্যে শ্রেষ্ঠ । ইহারা শোভা, 
সাদগুণ্য ও বৈভবের দ্বারা সর্বাতিশায়িনী ) রমাদেবী হইতেও ইহার! অধিক 
প্রেমসৌন্দর্যভর-ভূষিতা । এই পরোঢা গোপীগণ আবার তিন প্রকারেব,_ 
“সাধনপরা”, “দেবী? ও “নিত্যপ্রিয়”। পূর্বজন্মের সাধনাব ফলে যে-সকল 
ভক্তাদিব গোঁপীদেহ লাত হয় তীহারাই সাধনপর1 গোগী। এই সাধনপরা 
গোপী আবার “যৌথিকী” এবং “অযৌথিকী ভেদে দ্বিবিধা। বাহার 
আপনগণ সহ সাধনে রত হন তাহাবাই যৌথিকী। এই যৌথিকী আবার "মুনি” 
ও পনিবদ্ধ? এই ছুই রকম। পদ্মপুরাণে আমব। দেখিতে পাই যে, গোপাল- 
উপাসক দগ্ডকারণ্যবাসী মুনিগণই শ্রীকুষ্ণের সৌন্দর্যমাধূর্য আত্মাদন করিবার 
বাসনা লইয়া! সাধন! দ্বারা গোগীদেহ লাভ করিয়াছিলেন। উপনিষদ্ধগণ* 
সম্বন্ধেও কথিত আছে যে অখিল মহা-উপনিষদ্গণ গোপীগণের অসমোধ্বঁ 
সৌভাগ্য সন্র্শন করিয়! শ্রদ্ধার সহিত তপন্তা করিয়! প্রেমাঢ্যা গোগীরূপে 
ব্রজে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যে-কোন তক্ত যখন গোগীভাবে বদ্ধরাগ হুইয়! 
সাধনে রত হন, এবং উৎকগাবশতঃ গোপীদের অন্গভাবে ভজন করিতে 
করিতে গোপীভাব এবং গোগীদেহ লাভ করেন তখন তিনিই অযৌথিকী গোপী 
নামে খ্যাতা হন। এই-জাতীয় গোপীগণেব মধ্যে আবার প্রাচীনার! হুদীর্ঘ 
কালের সাধনার ফলে “নিত্যপ্রিয়1' গোগীগণেরই সঙ্গে সালোক্য প্রাপ্ত হন; 
নবীনাগণ মর্ত্যামর্্য বু যোনি ভ্রমণ করিবার পর ব্রজে আসিয়া গোপীরূপে 
জন্মগ্রহণ করেন । 

আমরা! পুর্বে দেখিয়াছি, জীবের উভয়কোটিতে (অর্থাৎ জীবকোটি এবং 
ভগবৎ-কোট ) প্রবেশসামধ্য রহিয়াছে । গ্রেমভক্কির বলে সাধন-ভজলের দ্বার 
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জীব প্রথমে ভগবানের স্বরূপতৃত ধামে প্রবেশলাত করে এবং নেই থাযে লে 
তাহার সাধনার উপযোগী ভগবানের লীলাপরিকরত্ব লাভ করে। এই সাধক 
তক্তগণের মধ্যে উত্তম অধিকারী ধাহারা তাহারাই ধামশ্রেষ্ঠ ব্রধামে প্রবেশ 
করিয়া নিজেদের আকাঙ্জানুযায়ী কষ্ণ-বল্পতান্ধপে গোগীদেহ লাভ করেন। 
সুতরাং গোপীদের ভিতরে মোটামুটিভাবে ছুই জাতীয় গোঁপী দেখা যায়, 
একদল গোপী হইল নিত্যগোপী-_যাহার নিত্যকালের অন্ত মধুর বৃন্দাবনে 
শ্রীকষ্ণের লীলাসঙ্গিনী, ইহারাই হইল নিত্যপ্রিয়। গোপী; আর একদল হুইল 
জীবেরই সাধনলন্ দিব্যপ্রেমবপু । এই সাধনপর1-গোগীতত্বই জীবের সাধ্য; 
নিত্যপ্রিয়া-গোপীত্ব কখনও সাধ্য বস্ত নয়, ইহা নিত্যসিদ্ধ | 


এই সাধনপরা গোগী এবং নিত্যপ্রিয়। গোগীর মাঝখানে আর এক শ্রেণীর 
কুষ্ণবল্পভার উল্লেখ কর! হইয়াছে, তাহাদিগকে বল! হয় “দেবী”। যখন যখন 
পূর্ণভগবান্‌ শ্রী অংশরূপে দেবযোনিতে জন্মগ্রহণ করেন তখন তাহার সস্তোষ- 
সাধনের নিমিত্ত নিত্যপ্রিয়াদের অংশসকলেরও জন্ম হয়, ইহারাই দেবী নামে 
খ্যাতা। কষ্ণাবতারে এই দ্রেবীগণই গোপকল্কারূপে নিত্যপ্রিয়াগণের 
প্রাণভুল্যা সখীস্বানীয় হন। নিত্যপ্রিয়া গোপীগণের মধ্যে রাধা, চন্দ্রাবলী, 
বিশাখা, ললিতা শ্তাম!, পদ্মা, শৈব্যা, তদ্্রা, তারা, চিত্রা, গোপালী, ধনিষ্ঠা এবং 
পালিক। প্রভৃতি প্রধান । রাধ! প্রভৃতি প্রধান! অষ্ট গোপীকে বল! হয় যুথেশ্বরী; 
কারণ, ইহাদের প্রত্যেকেরই একটি যুঘ আছে এবং সেই যুথে আবার তদ্ভতাবভাবিনী 
* অসংখ্য গোপী রহিয়াছে । ইহাদের মধ্যে আবার রাধ! এবং চন্ত্রাবলীরই 
প্রাধান্ত ; এই দুইজনের মধ্যেও আবার সূর্বাংশে রাধারই উৎকর্ষ। তাহা হইলে 
দেখা গেল, শ্রীরাধাই হইলেন কৃষ্ণ-বল্পতাগণের মধ্যে সর্বাংশে প্রেষ্ঠা- সর্বথাধিক!; 
ইনি মহাভাবন্বর্ূপা এবং গুণসমূহের ছ্বারা “অতিবরীয়সীঃ। প্রেমসৌন্দর্যের 
পরাকাষ্ঠী এই রাধার কবিত্বময় বর্ণন। দিতে গিয়া! ব্বপগোম্বামী বলিয়াছেন,_ 
এই বৃষতাহুনন্দিনী (১) '্ুষৃকাস্ত-শ্বব্ধপা", (২) ধৃত-যোড়শশৃজার!, এবং 
€৩) ছ্বাদশাভরণাশ্িতা | প্রথমতঃ “নুষ্ঠকান্তত্বর্বপা'র লক্ষণ দিতে গিয়া বলা 
হইয়াছে, যে রাধিকার দূপোৎসবে ব্রিুবন ৰিধুনিত হয়,সেই রাধিকার কেশদাম 
দুকুঞ্চিত, দীর্ঘ নয়নযুক্ত মুখখানি চঞ্চল, কঠোর কুচদ্ধয়ে বক্ষঃস্থল তুদৃষ্ত, মধ্য- 
দেশ ক্ষীণ, স্বন্ধদেশ অবনমিত, হস্তযুগল নখরত্বশোভিত | রাধিকার যোড়শ- 
শৃজায়ের বর্ণনায় দেখি, রাধিক1 দাতা, তাহার নাসাগ্রে মণিরাজ, নীলবসন- 
পরিহিতা, কটিতটে নীবী, মস্তকে বন্ধবেণী, কর্ণে উত্তংস,চন্দনাদিতার। চচিতাঙ্গী, 
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কম্মমিতচিকুরা, মাল্যধারিপী, পন্মহত্া, মুখকমলে তাছুল, চিকুরে ক্ত,রীবিশ্ু, 
কঙ্জলিত-নয়না। সচিত্র! (অর্থাৎ গণ্ডাদিতে ছুচিত্র করা), চরণে অলজক রাগ 
এবং ললাটে তিলক। রাধিকার দ্বাদশ আভরণ হইল, চুড়ায় মণীল্, কর্ণে 
তবর্ণময় কুগুল, নিতম্বে কাঞ্ধী, গলদেশে স্বর্ণপদক, কর্ণোধের দ্বর্ণশলাকা, করে 
বলয়, কণ্ঠে কঠভূষণ, অঙ্গুলিতে অঙ্থুরীয়ক, বক্ষে তারাহুকারা হার, ভুজে অজদ, 
চরণে রত্বনূপুর, পদ্াঙ্গুলিতে তুল অঙ্গুবীয়ক। 

এই বৃন্দাবনেশ্বরীর অনস্ত গুণ, তাহার ভিতরে প্রধান প্রধান কতকগুলি গুণ 
উল্লেখিত হইয়াছে; যেমন, মধুরাঃ নববয়া, চলাপাঙগা, উজ্জ্বলক্মি তা, চারুসৌতাগ্য- 
রেখাট্যা, গদ্ধোম্মাদিতমাধব। (অর্থাৎ যাহার অঙজগন্ধে মাধব উন্মাদিত হন ) 
সঙগীতপ্রসরাভিজ্ঞা, রম্যবাক্‌, নর্মপপ্তিতা, বিনীতাঃ করুণাপুর্ণা, বিদগ্চা, 
পটবান্িতা (চাতুর্যশালিনী )১ লঙ্জাশীলা, অমর্যাদা, ধৈর্যগাভীর্যশালিনী, 
সুবিলাসা, মহাভাব-পরমোৎকর্ষতধিণী, গোকুলপ্রেমবসতি ( অর্থাৎ গোকুলবাসী 
সকলেরই প্সেহগ্রীতির বসতি-ম্বরূপ ), জগচ্ছে,ণীলসদ্যশ। (যাহার যশে সমস্ত 
জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া আছে ), গুর্পিতগুরুদ্ষেহা € ওরুজনের অতিশয় গ্েহপাত্রী ), 
সথীপ্রণয়িতাবশাঃ কষ্তপ্রিয়াবলীমুখ্যা, সম্ততাশ্রবকেশবা! ( সর্বদাই কেশব যাহার 
আজ্জঞাধীন ) প্রভৃতি । 

আমর! দেখিয়াছি, যৃথেশ্বরীগণের মধ্যে বৃন্দাবনেশ্বরী রাধিকাই প্রধান! । 
এই বুন্নাবনেশ্বরী রাধিকার যুখে যে সকল সখী রহিয়াছে তাহারা প্রত্যেকেই 
সর্বসম্গুণমগ্ডিতা এবং এই স্থত্রগণ তাহাদের অশেষবিধ বিলাস-বিভ্রমের দ্বাক! 
সর্বদাই শ্রীকষ্ণের মন আকর্ষণ করিয়া থাকে । এই সখীগণও পাচ প্রকারের,-- 
সখী, নিত্যসখী, প্রাণসথী, প্রিয়সঘী ও পরমপ্রেষ্ঠ-সথী । কুম্ুমিকা, বিদ্যা, ধনিষ্ঠ| 
প্রস্থতি হইল সাধারণ সখী ; কম্ত,রিকা, মণিমঞ্জরিক! প্রভৃতি কতিপয় গোপী 
হইল নিত্যসবী ; শশিমুবী, বাসম্তীঃ লাসিক প্রভৃতি হইল প্রাণসথী। এই 
প্রাণসথীগণ বুন্দাবনেশ্বরী রাধিকার প্রায় শ্বরূপতাই লাত করিয়াছে । কুরঙাক্ষী, 
সুমধ্যা, মদনালসা, কমলা, মাধুরী, মগ্ুকেশী, কন্দপর্ন্বরী, মাধবী, মালতী, 
কামলতা, শশিকল! প্রভৃতি রাধার প্রিয়সথী ; পরমপ্রেষ্ঠ-সীগণের মধ্যে 
ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, চম্পকলতা, তুজবিদ্যা, ইন্দুলেখা, রজদেবী ও ছুদেবী 
এই আটজনই হইল “সর্বগণাশ্ত্রিম!” | 

বৃন্দাবনের রাধা -কুষ্ণচলীলায় এই সবীগণের একটি প্রধান স্থান রহিয়াছে। 
এই সথীগণই হইল লীলা-বিদ্তারি্ী। প্রেমের একমাত্র বিষয়-্বপ শ্রীরুফের 
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প্রেম-আশ্রয় হইল রাধিক1 ; এই বিষয়াশ্রয়কে অবলম্বন করিয়! যে নিত্য-লীলা! 
তাহাকে অনস্ত বৈচিত্র্য এবং মাধুর্ষে অনস্ত বিস্তার দান করিয়াছে এই সখীগণ। 
তাহার! প্রেমকে গড়িয়া ভাঙিয়াছে-_আবার ভাঙিয়া গড়িয়াছে ; আর এই 
ভাগা-গড়ার চাতুর্য-চপলতার দ্বারা প্রেমলীলাকে হুক্ষ-্ুকুমার রম্যত্বদানে 
কেবলই বিস্তার করিয়াছে। ইহারা কখনও কৃষ্ণ-পক্ষাবলম্বী--কখনও রাধার 
পক্ষে । যেমন খগ্ডিতার অবস্থায় ইহাদের রাধার প্রতি সহাহ্ুভূতি ও অন্থরাগ, 
কের প্রতি বিদ্বেষ, আবার মানের অবস্থায় ইহার! কষ্ের প্রতি অন্রাগিণী-_ 
রাধার প্রতি যেন বিরাগিণী। আসলে এই সখীগণের রাধিক1 ব্যতীত যেন 
পৃথক অদ্ধিত্ই নাই,_-ইছারা! যেন রাধিকারই ক্রমবিস্তার ; প্রেমস্বক্ধপিণীরই 
চারিদিকে হান্তে-লান্তে ছলা-কলায় বিলাস-চাতুর্যে একটি গ্রেমজ্যোতির 
পরিমণ্ডল। এই জন্যই সথীরূপা গোপীগণকে বল! হয় রাধিকারই কায়ব্যুহন্ূপ। 
আমরা পুর্বে যেক্বপ বিষুণর বান্দেবাদি ব্যহে প্রকাশ দেখিয়াছি, এখানে আবার 
রাধিকারও সথী-মঞ্জরী প্রভৃতি বিভিন্ন ব্যুহে প্রকাশ দেখিতেছি। ইহারা যেন 
মূল রাধিকা-ম্বরূপ প্রেমকল্পলতারই পল্লবসদৃশ! । এই সখীগণের কখনও কৃষ- 
সঙ্গদুখন্পৃহা ছিল ন1) রাধিকার সহিত কৃষ্ণের যে মিলন তাহাতেই তাহারা 
পরমানন্দ অন্ুতব করিত? এই ভগ্ত রাধিকার সহিত কৃষ্ণের মিলনেই ছিল 
সখীদের সব চেষ্টা। একটি লতার পল্লবাদিতে জল সিঞ্চন ন! করিয়া লতার 
মূলে অলসিঞ্চন করিলে সেই মূলের রসেই যেমন পল্পবাদির রসপুষ্টি, রাধিকারূপ 
প্রেমকল্পলতার পল্লবসদৃশা সখীগণেরও সেইভাবে রস-পরিপুষ্টি।৯ চৈতন্ত- 
চরিতামুতে এ-সম্বন্ধে বল! হইয়াছে-_ 

সথী বিশ্ন এই লীলার পুষ্টি নাহি হয়। 

সঘী-লীল! বিস্তারিয়৷ সখী আস্বাদয় ॥ 

সথী-বিহ্ন এই লীলায় অন্তের নাহি গতি। 

সম্বী-ভাবে যেই তারে করে অন্ুগতি ॥ 

রাধাকৃষ্ণ-কুঞ্জসেবা-সাধ্য সেই পায়। 

সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায় ॥ 

সথীর শ্বভাব এক অকথ্য কথন। 

কৃষ্ণসহ নিজলীলায় নাহি সধীর মন ॥ 


১ তুলনীয়- ঠাকুরাণীর কথা-_ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যার 
( মোহিতলাল ম্ুষদার সম্পাদিত ), ২২৩ পৃষ্ঠা 
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কষ্খসহ রাধিকার লীল! যে করায়। 
নিজ কেলি হৈতে তাহে কোটি সুখ পায় ॥ 
রাধার শ্বরূপ কৃষ্ণ-প্রেমকল্পলতা। | 
সবীগণ হয় তার পল্লব পুষ্প পাতা ॥ 
কৃষ্ণলীলামুতে যদি লতাকে সিঞ্চয়। 
নিজ সেক হইতে পল্লবাগ্যের কোটি নখ হয়। 
মধ্য, ৮ম। 
বৃন্দাবনেশ্বরী রাধিকার শ্রেষ্ঠতা দপগোম্থা মী 'রতি'-বিশ্লেষণের দ্বারাও প্রতিপন্ন 
করিয়াছেন। তারতম্য ভেদে রতি তিন প্রকারের; _সাধারণী, সমঞ্জস! ও সমর্থা। 
ইহার ভিতরে যে রতি অতিশয় গাঢ় হয় না, প্রায়শঃ কৃষ্ণের দর্শনের দ্বারাই 
যে রতি উৎপন্ন হয়, এবং যাহ! সম্ভোগেচ্ছারই নিদান_-সেই রতিই সাধারণী 
রতি। ভাগবত-পুরাণ-বণিত কুজার প্রেমই হইল এই সাধারণী রতির দৃষ্টাস্ত। 
প্রীকষ্চের রূপগুণ দর্শনেই কুজার কষ্ণ-সম্ভোগেচ্ছ। উদ্র্িকত হইয়াছিল ? সেইজন্তই 
সে কৃষ্ণের উত্তরীয়-বন্ত্র আকর্ষণ করিয়া তাহাকে বলিয়াছিল,_“হে প্রেষ্ঠ, এখানে 
আমার সহিত কয়েকটি দিন বাস কর এবং আমার সহিত রমণ কর ? হে অন্ভুজে- 
ক্ষণ তোমার সঙ্গ ত্যাগ করিতে আমার উৎসাহ হইতেছে না।"১ কুজার 
প্রেমের এই ভাব হইল অনেকট! ক্ুষ্ণকে উপপতি ভাবে গ্রহণ। এই রতি 
ছুই দিক হইতে হেয়; প্রথমতঃ গাঢ়তার অভাববশতঃ এই রতির 
সম্ভোগেচ্ছাতেই পর্যবসান ; সম্োগেচ্ছার হাস হইলেই এই রতিরও হাস হয়। 
দ্বিতীয়তঃ সম্ভোগেচ্ছায় আত্মেন্দিয়-্রীতি-ইচ্ছা থাকে; কৃষ্ণ-সঙ্গনুখের ছার! 
নিজে শ্রীতি লাভ করিব কুজার ইহাই ছিল বাসনা, রা এ-গ্রীতি 
দ্ুখৈকতাৎপর্য নয় বলিয়াও ইহার নিকৃগত্ব | 
সমঞ্জসা রতিতে হইল পত্বীভাবের অভিমান ; গুণাদি শ্রবণের দ্বারা ইহা 
উৎপন্ন হয়; কখন কখন ইহাতে সভোগতৃষ্ণ জন্মে । রুক্সিণী আদির কৃষ্ণের 
প্রতি যে রতি তাহাই হইল সমঞ্জসা রতি | সমঞ্জসা রতিতে কখনও কখনও 
নিজনুখন্পৃহার সম্ভাবনা! থাকে । কিন্তু সমর্থ! রতিতে নিজন্ুখন্পৃহা থাকে না। 
যে রতি সাধারণী ও সমঞ্জস! হইতে একট! অনির্বচনীয় বিশেষত্ব লাত করে, 
যে রতিত্বার! তাদাত্থ্য লাভ হয় তাহাকেই সমর্থ রতি বলে। এই রতি উৎপন্ন 
হইলে তাহা! দ্বার! কুল, ধর্ম, ধৈর্য, লজ্জাদি সকল বিপ্মরণ হইয়া! যায়? অর্থাৎ রতি- 


১ ভাগবত, ১০৪৮৭ 
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বিরোধী কুল, ধর্ম, ধৈর্য, লজ্জাদি বাধাসকল তখন নিঃশেষে উপেক্ষিত হয়। এই 
রতি হইল 'সাক্রতম'__অর্থাৎ তাবাস্তরের দ্বার] কখনও ইহার ভিতরে প্রবেশ 
"ঘটে না। এই রতি স্বন্মপসিদ্ধা ব্রজবালাগণের মধ্যে কারণ-নিরপেক্ষ ভাবে 
স্বভাবতঃ উৎপন্ন হইয়া! থাকে। এই রতি হইল সকল “অদ্ভুতবিলাসোঠি'র 
চমৎকারকরপ্র'-_ ইহার সহিত সভোগেচ্ছার কোন বিশেষ ব! পার্থক্য লাই; 
সুতরাং ইহার তিতরে পৃথকৃভাবে কোনও শ্ব-সম্ভোগেচ্ছ। নাই--ইহার সকল 
উদ্ধমই হইল 'কষ্চসৌখ্যার্থ"। 

এই সমর্থা রতিইপ্রৌঢ।হইয়! অর্থাৎ সমধিক পরিণতি লাভ করিয়া মহাভাব- 
দশা লাত করে। এই রতি ক্রমে দৃঢ় হইয়া! প্রেম, ্সেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ 
ও ভাব রূপে পরিণত হয় । যেমন বীজ (ইক্ষুবীজ বা অদ্কুর) বপন করিলে তাহার 
ক্রমপরিণতিতে তাহা! হইতে রস, রস হইতে গুড়, গুড় হইতে খণ্ড, খণ্ড হইতে 
শর্করা, শর্কর]! হইতে সিতা। মিশ্র) এবং তাহা হইতে সিতাপল! হয়, সেইব্ধপই 
রতি হইতে প্রেম, প্রেম হইতে রাগ, রাগ হইতে অন্থরাগ এবং অঙ্থরাগ হইতে 
মহাভাব উৎপন্ন হয়।১ আমর! জীবগোস্বামীর গ্রীতি-সন্দর্ভে প্রীতি বা রতি 
হুইতে প্রেম, ন্ষেহ, মানাদদির উৎপত্তি এবং এই সকল প্রেম-স্তর বিশেষের সংক্ষিপ্ত 
লক্ষণ আলোচন! করিয়! আসিয়াছি। রূপগোম্বামী বলিয়াছেন, ধ্বংসের সর্বথা 
কারণ থাক। সত্ত্বেও যাহার ধ্বংস হয় না যুবক-যুবতীর ভিতরকার এইরূপ ভাব- 
বন্ধনকে প্রেম বলে। প্রেম যখন পরম] কাষ্ঠ। লাভ করিয়া “চিদ্দীপদীপন' হয় 
স্র্থাৎ প্রেমবিষয়োপলব্ধির প্রকাশক হয় এবং হাদয়কে দ্রবীভূত করে, তখন 


১ প্রেম ক্রমে বাড়ি হয় স্নেহ, মান, প্রণয় । 
রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব হয় ॥ 
যৈছে বীজ ইক্ষুরস গুড়খণ্ড সার। 
শর্করা! সিত। মিছরি শুদ্ধ মিছরি আর ॥ 
ইহ যৈছে ক্রমে নিল ক্রমে বাড়ে খাদ । 
পতি প্রেমাদি তৈছে বাড়য়ে আশ্বাদ ॥ চৈতন্যচরিতাম্থত (মধ্য, ২৩) 
ই সর্ধখ। ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণে। 
যন্তাববদ্ধনং যুনোঃ স প্রেমী পরিকীতিতঃ ॥ 
১ চিচ্ছন্দেন প্রেমবিষয়োপলন্বিরুচ্যতে ।********** সা চিদেব দীপত্তং দীপয়তি উদ্দীপ্ত 
করোতীতি। _ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী কৃত 'আননচন্টিকা। টাক!? | 


পট 
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তাহার নাম স্নেহ।১ দেহ যখন উৎকৃষ্ঠত। প্রাপ্তির হার! নব নয মাধুর্য আনম্বন করে, 
অথচ স্বয়ং অদাক্ষিণ্য (অকৌটিল্য) ধারণ করে, তাহাকে মান বলে ।* মান যদি 
বিশ্রস্ত (অর্থাৎ বিশ্বাস বা সম্ত্রমর1হিত্য ) দান করে তবে তাহাকে প্রণয় বলে ।* 
প্রণয়োৎকর্ষহেতু চিন্তে অধিক ছুঃখও যখন ন্খত্বরূপে অনুভূত হয় তখন সেই 
প্রেমকে রাগ বলে ।৪ সদাহুভূত প্রিয়কেও যে রাগ নিত্য নৰত্ব দান করিয়া 
অন্ুভূৃতিতেও নিত্য নবত্ব দান করে তাহাকেই অঙন্করাগ বলে।« অনুরাগ বদি 
“যাবদাশ্রয়বৃত্তিঃ হইয়! ক্ব-সংবেগ্ধদশা প্রাপ্ত হইয়। প্রকাশিত হয় তবে তাহাকেই 
বলে ভাব।* ভাবের ভিতরে প্রেমের প্রত্যেক স্তরের সর্বগুণাদিই বর্তমান ; 
ইহাই হইল প্রেম-প্রকাশের পরাকাষ্ঠ!। এখানে অন্থরাগের "স্ব-সংবে্তদশা'- 
প্রাপ্তির তাৎপর্য হইল অন্ুরাগের নিজোৎকর্ষদশা-প্রান্তি। এই ভাবের তিনটি 
স্বরূপ রহিয়াছে ; প্রথমতঃ হলাদাংশে “ম্বসংবেদরূপত্ব” দ্বিতীয়তঃ সংবিদংশে 
শ্রীকৃষ্ণাদিকর্মকসম্বেদনরূপত্ব, তারপরে তছুভয়াংশে “সংবেগ্যরূপত্ব' ; অর্থাৎ 
একটিতে বিশুদ্ধ প্রেমানন্দাছ্ছতব, অপরটিতে প্রেমানন্দের বিষয়রূপে কৃষ্ণবিষয়ক 
জ্ঞান, তৃতীয়টিতে এই প্রেমান্ভৃতি ও চৈতন্যের একটা অপূর্ব মিশ্রণ । ভাবে তাই 
ত্রিধা সুখ লাভ হয়; প্রথমতঃ ইহাই অস্কুরাগের চরমোৎকর্ষ এই জাতীন্ন একটি 
শ্রীকষ্ণাহুতবরূপ প্রথম সুখ ) তৎপরে প্রেমাদির দ্বার অন্ুভূতচর হইয়াও সম্প্রতি 
শ্রীকৃষ্ণ অন্ুরাগোতকর্ষ দ্বার! অনুভূত হইতেছে এইরূপ দ্বিতীয় সুখ ; তৎপরে 
শ্রীকষ্ণাহ্ুভবন রূপ এই অন্করাগোৎকর্ষ অনুভূত হইতেছে এইক্প তৃতীয় দুখ । 
শীতোষ্ণপদার্থের মধ্যে শৈত্যাদির উৎকর্ষসীমবস্ত চন্ত্রনুর্থ যেমন তাহাদের নিকটে 
বা দুরে যাহাকিছু আছে সকলকেই শীতল বা উষ্ণ করে, তেমনই অস্থরাগোৎকর্ষ- 


১ আরুহা পরমাং কাষ্ঠাং প্রেম! চিদ্দীপদীপনঃ | 
হাদয়ং দ্রাবয়ন্নেষ স্নেহ ইত্যভি ধীয়তে ॥ 
২ স্নেহস্ত,ৎকৃষ্টতাবাপ্ত্যা মাধূর্যং মানয়ন্নবম্‌। 
যে! ধারয়ত্যদাক্ষিণ্যং সমান ইতি কীর্ত্যতে ॥ 
৩ মানো দধানো বিশ্বস্তং প্রণয়ঃ প্রোচ্যতে বৃথৈঃ ॥ 
৪ ছুঃখমপ্যধিকং চিত্তে হুথত্বেনৈব ব্যজ্যতে । 
যতস্ত প্রণয়োৎকর্ধাৎ স রাগ ইতি কীত্যতে ॥ 


ও সদানুভূতমপি ঃ কুর্ধান্নবনবং প্রিয্নম্‌। 
রাখে! ভবন্নবনবঃ সোহমুরাগ ইতীর্ধতে | 

নত অনুরাগঃ গ্সংবেদ্ধদশাং প্রাপ্য প্রকাশিতঃ | 
যাবদাশ্রযবৃত্তিশ্চেন্ভাব ইত্যপিিঘীয়তে ॥ 


২২০ শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ--দর্শনে ও সাহিত্যে 


রূপ ভাব শ্রীরাধাহৃদয়ে সম্যক উদিত হইয়া গ্রীরাধাকে বেমন প্রেমানন্ময়ী করিয়া 
তোলে, তেমনই যাবতীয় সাধক তক্ত এবং সিদ্ধ ভক্তগণের চিত্তকেও শ্রীরাধার 
প্রেমানন্দেই বিলোড়িত করিয়া! তোলে। ইহাই উপরোক্ত “যাবদাশ্রয়বৃত্তি” 
শব্দের তাৎপর্য। বৃত্তি শব্দের অর্থ হইল সান্লিধ্যবশতঃ স্বদ্থিলোড়ন-রূপ ব্যাপার বা 
ক্রিয়া ।১ এই ভাৰের মধ্যে আবার যে ভাব ক্ৃষ্ণবল্লতাগণের মধ্যে একমাত্র 
শ্রীবজদেবীগণের মধ্যেই সম্ভব সেই ভাৰকেই বল! হয় মহাভাব | এই মহাতাৰ 
শ্রেষ্ঠ অমৃতন্বরূপ গ্রী ধারণ করিয়া! চিত্তকে নিজের স্বরূপ প্রাপ্ত করায়।ৎ এই 
মহাভাব আবার বট এবং অধিরূঢ রূপে দ্বিবিধ। যে মহাভাবে সাত্তিকভাব- 
সকল (্তস্ত, শ্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভল, কম্প, বৈবর্ধয, অশ্রু এবং পুলক) উদ্দীপ্ত হয় 
তাহাকে রূঢ় মহাভাব বলে । আর যখন অন্থভাবসকল ব্ধঢ় মহাভাবের অহ্ৃতব- 
সকল হইতেও একটি বিশিষ্টতা লাত করে তখন তাহাকে অধিরূঢ় মহাতাব বলে। 

এই রূঢ় এবং অধিন্ঢ মহাভাব সম্বন্ধে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী তাহার “উজ্জ্বল- 
নীলমণিকিরণে' বলিয়াছেন, যেখানে কৃষ্ণের স্থখে পীড়াশঙ্ক! করিয়া! নিমেষেরও 
অসহিষ্ুতাদি-_তাহাই হইল রূঢ় মহাভাব ; আর কোটিব্রঙ্গাগুগত সমস্ত স্থখও 
যাহার দুখের লেশমাত্র হয় না, সমস্ত বৃশ্চিকসর্পাদিদংশনকৃত-ছুঃখও যাহার 
ছুঃখের লেশমাত্র হয় না, কষ্টের মিলন-বিরহে এইরূপ দুখছুঃখ যে-অবস্থায় হয় 
সেই অবস্থাকেই বলে অধিরাঢ মহাভাব ।০ 

এই অধিরূঢ় মহাতাবেরও আবার “মোদন' ও “মাদন" এই ছুইটি প্রকারভেদ 
রহিয়াছে । এই মোদন ও মাদনের ব্যাখ্যায় জীবগোসম্বামী তাহার 'লোচনরোচনী' 
টীকায় বলিয়াছেন, -মোদন হুইল হর্ধবাচক, সুতরাং মোদনাখ্য মহাতাবের 
হ্যাহ্নভৃতিতেই পর্যাপ্তি ; মাদন হুইল দদিব্যমধুবিশেষবন্মত্ততাকর* ) দিব্যমধু 
বিশেষ থেন্ধপ মত্ততার স্য্টি করে মাদনাখ্য মহাভাবের ভিতরেও তেমনই একট! 
মত্ত! রহিয়াছে । শ্রকুষ্ণের সহিত মিলনে যত প্রকারের আনন্ব-বৈচিত্রী 
জগ্মিতে পারে মাদনাখ্য মহাভাবে তৎসমুদয়েরই যুগপৎ অন্থভব। বূপগোম্বামী 
বলিয়াছেন, যাহাতে সকাস্ত-কষ্ণেরও চিত্তক্ষোত জন্মে এবং বিপুল প্রেমসম্পদের 


১ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর টাকা ত্রষ্টব্য। 

২ বরামৃতন্বরাপঞ্রঃ হ্বং হ্বরূপং মনে! নয়েৎ ॥ 

৩ কফ) সুখে পীড়াশঙ্কয়। নিমিষস্তাপি অসহিফুতাদিকং যত্র স রসড়ো মহাভাবঃ। 
কোটিব্রক্ষাওগতং সমস্তহথং যন্ঠ হুখন্য লেশোহপি নন ভবতি, সমস্ত-বৃশ্চিক-সর্পাদি-দংশন-কৃত- 
ছুংখমপি যন্ত ছুঃথন্য লেশো৷ ন ভবতি, সোহধিরডো মহাভাবঃ। 


শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ-_-দর্শনে ও সাহিত্যে ২২১ 


অধিকারিণী কৃষ্ণকাস্তাগণের প্রেম অপেক্ষাও যাহাতে প্রেমাধিক্য ব্যক্ত হয় 
তাহাই হইল মোদনাখ্য মহাভাৰ। এই মোদনাখ্য মাভাব কৃষ্ণকাস্তাগণের 
মধ্যে একমাত্র রাধাযুথেই সম্ভব হয়? ইহাই হুইল হুলাদিনী শক্তির শ্রেষ্ঠ 
স্থবিলাস। কুল্সিণী, সত্যভাম! প্রভৃতি কাস্তাসহ কুরুক্ষেত্রে অবস্থান-কালেও 
রাধার দর্শনে কষ্টের চিত্তক্ষোত অন্মিয়াছিল ; ছিতীয়তঃ কষ্টের দর্শনে রাধার যে 
প্রেমাতিশযতা৷ প্রকাশ পাইয়াছিল তাহ ছারা রুক্সিণ-আদির প্রেম অপেক্ষ! 
রাধাপ্রেমের সর্বথ! আধিক্য প্রমাণিত হইয়াছিল । বিশ্লেষ-দশাতে বা বিরহে 
এই মোদনই মোহন নাম ধারণ করে। এই মোহন ভাবে কাস্তালিজিত কৃষ্ণের 
মু, অসহা ছুঃখ শ্বীকার করিয়াও কৃষ্ণনূখ কামনা ত্রঙ্গাগ্ক্ষোভকারিত্ব, পক্ষী 
প্রভৃতি প্রাণিগণেরও রোদন, মৃত্যু শ্বীকার পূর্বক নিজ শরীরস্থ তৃতদ্বার! কৃষঃ- 
সঙ্গ-তৃষ্ণা, দিব্যোন্মাদ প্রভৃতি বু অনুতাব পণ্ডিতগণ বর্ণন৷ করিয়। থাকেন। 
আমরা পূর্বেও জীবগোস্বামী-কৃত ভ্রীতির আলোচনায় সংক্ষেপে ইহার আলোচনা 
করিয়া আসিয়াছি। মাদন হইল হ্লািনীর সার, ইহা! “সর্বভাবোদ্ধগমোল্লাসী” 
_ অর্থাৎ ইহা রতি হইতে আরম্ভ করিয়া মহাভাব পর্যন্ত সর্বপ্রকার প্রেম- 
বৈচিত্র্যের যে উল্লাস তাহা যুগপৎ অহ্থভব করায় ১ ইহাই হইল পরাৎপর ; 
একমাত্র রাধা ব্যতীত অন্ত কাহাতেই এই মাদনাখ্য মহাভাবের সম্ভব হয় না। 
এইজন্ই শ্রীরাধিকা হইলেন “কাস্তাশিরোমণি' |১ 
মুখ্যতঃ রূপগোম্বামীর অস্থসরণ করিয়া ক্ৃষ্তদ্রাস কবিরাজ চৈতগ্তচরিতামৃত 

গ্রন্থে রাধিকার একটি অতি চমৎকার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়াছেন, আমর! সেই 
বর্ণনাটি নিয়ে উদ্ধৃত করিয়৷ দিতেছি । 

প্রেমের স্বব্ধপ দেহ প্রেম-বিভাবিত। 

কৃষ্েব প্রেয়সী শ্রেষ্ঠ জগতে বিদিত ॥ 

সেই মহাভাব হয় চিস্তামণিসার। 

কষ্ণবাঞ্ছ! পূর্ণ করে এই কার্ধ্য যার। 

মহাভাব চিন্তামণি রাধার স্বরূপ । 

ললিতাদি সখী তার কায়ব্যুহ দ্ূপ। 


সর্বভাবোদগমোললাসী মাদনোহয়ং পরাৎ্পরঃ। 
রাজতে হলাদিনীসারে। রাধায়ামেব যঃ সদ| ॥ 
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রাধা প্রতি রুষ্জলেহ ছুগন্ধি-উদ্বর্তন। 
তাছে কুগন্ধ দেহ উজ্দ্বল বরণ ॥ 
কাকুণ্যান্ত ধারায় জান প্রথম। 
তারুপ্যামৃত ধারায় বান মধ্যম ॥ 
লাবপ্যামৃত ধারায় তছপরি জান। 
নিজলজ্জ।-শ্যাম-পট্টশাটী পরিধান ॥ 
কষ্ণ-অন্যরাগ দ্বিতীয় অরুণ বসন। 
প্রণয়-মান-কঞ্চলিকায় বক্ষঃ আচ্ছাদন ॥ 
সৌন্দর্য্য কুঙ্কুম সখী-প্রণয়-চন্দন । 
শ্মিতকাস্তি-কর্প,র তিনে অঙ্গবিলেপন ॥ 
কঞ্চের উজ্ছ্বলরস মুগমদভর | 

সেই মুগমদে বিচিন্রিত কলেবর ॥ 
প্রচ্ছন্ন-মান বাম্য ধম্মিল্য-বিষ্তাস | 
ধীরাধীরাত্মক-গুণ অঙ্গে পটবাস ॥ 
রাগ-তাশ্ুলরাগে অধর উজ্জ্বল । 
প্রেম-কৌটিল্য নেত্র-যুগলে কঙ্জল ॥ 
সুদ্দীপ্ত সাত্বিক-্তাব হাদি সঞ্চারী। 
এই সব ভাৰ-ভূবণ সর্ব অজে ভরি ॥ 
কিলকিঞ্চিতাদি-ভাব-বিংশতি ভূষিত । 
গণশ্রেণী-পুষ্পমাল! সর্বাঙ্গে পুরিত ॥ 
সৌভাগ্যতিলক চারু ললাটে উজ্জ্বল। 
প্রেম-বৈচিত্ত্য রত্ব হৃদয়ে তরল ॥ 
মধ্য-বয়্স্থিতা সখী স্কদ্ধে কর স্কাস। 
কষ্ণলীল! মনোবৃত্তি সধী আশপাশ ॥ 
নিজাঙগ-সৌরভালয়ে গর্ব পর্বন্ক । 

তাতে বদি আছে সদা চিত্তে কষসজ ॥ 
কৃষঃ-নাম্গুণ-যশ অবতংস কানে । 
কৃষ্ণ-নাম-গুণ-যশ প্রবাহ বচনে ॥ 
কষ্কে করায় হ্াম-রসমধু পান। 
নিরস্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্বকাম ॥ 
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কৃষ্ণের বিশুদ্ধ প্রেষরত্বের আকর। 
অঙ্কুপম গুণগণ পুর্ণ-কলেবর ॥১ 

অপ্রাকত বৃন্দাবন ধামের রাধারুফ্চের নিত্যলীলাকে সাহিত্যে রূপায়িত 
করিতে গিয়! বৈষ্ণব কৰিগণকে মান্থষের দৃষ্টান্ত এবং মাছুষের ভাষাই গ্রহখ 
করিতে হুইয়াছে। এই রাধাকষ্ণ-প্রেমও সেইজন্য মানবীয় প্রেম-লীলার সকল 
বৈচিত্র্ে এবং মাধূর্ষেই প্রকাশ পাইয়াছে। আলঙ্কারিক দৃষ্টি লইয়া রূপগোম্বামী 
'উজ্জ্বলনীলমণি” গ্রন্থে এবং তৎপরবতী কবি কর্ণপুর “অলঙ্কার-কৌস্তত” গ্রন্থে যখন 
এই প্রেমকে রসমূতি দান করিয়াছেন তখন ভীহারা 'রতি'কেই স্কায়িতাব রূপে 
গ্রহণ করিয়াছেন। অন্থদিকে আবার অলঙ্কারশাস্ত্র-সম্মত নায়ক-নায়িকার সর্ব- 
প্রকার ভেদ বিচার করিয়া কৃষ্ণ এবং রাধাই শ্রেষ্ঠ নায়ক-নায়িকা! রূপে গৃহীত 
হইয়াছেন। অগাধ অসীম নিত্যপ্রেমলীলাবিস্তারকারী এই রাধা-কৃষ্ণের ভিতরে 
প্রবাহিত রসের বর্ণনা করিতে গিয়! নায়িকাশ্রেঠ রূপে বণিতা। শ্রীরাধার 
যে-সকল অস্থভাবাদি বণিত হইয়াছে এবং রতিরূপ স্থায়িতাবের যে ব্যতিচারী 
তাবাদি বণিত হইয়াছে তাহার ভিতরে তারতীয় অলঙ্কারশান্ত্র এবং কামশান্ত্রের 
মিশ্রণ ঘটিয়াছে। গোস্বামিগণ বার বারই একথ! ্মরণ করাইয়! দিয়াছেন 
যে রাধ! এবং অন্যান্য ব্রজদেবীগণের সহিত শ্রীকষ্জের যে এই লীলা তাহা 
প্রাকৃত কাম নহে; কিন্ত কাম না হইলেও “কাম-ক্রীড়াসাম্যে ইহাকে কাম 
নাম দেওয়া হইয়াছে এবং সাহিত্যের দূপায়ণে এবং আলক্কারিক বিশ্লেবণে ইহাকে 
প্রাকৃত কাম-ক্রীড়ার অনুরূপ ভাবেই গ্রহণ করা হইয়াছে, ফলে রাধাকে পরিপূর্ন 
প্রেমময়ী করিতে গিয়া যে যে চেষ্টা ও লীল। দ্বার! প্রান্ত কামের €ৈচিত্র্য ও 
সর্বাতিশয়িত] প্রকাশ পায় রাধার প্রতি তাহার সকলই আরোপিত হইয়াছে। 
ভারতীয় কামশাস্ত্রগুলিতে একটি শ্রেষ্ঠ নায়িকার যে সকল দেছ-ধর্ম'এবং মনোধর্ম 


১ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে রচিত হিন্দী কবি ধরবদাসের নিয্ললিখিত পদটি এই 
প্রসঙ্গে তুলনীয় ঃ-_ 
মহাভাব স্ুখ-নার-স্বরাপা, কোমল সীল নুভাউ অনুপ! । 
সথী হেত উদব্ত'ন লাবৈ, আননা-রস সে। সবৈ অহ্াবে । 
সারী লাজ কী অতি হী ধনী, অগিয়া শ্রীতি হিয়ে কসি তনী। 
হাব-ভাব-ভূষণ তন বনে, দৌরভ-গুনগন জাত ন গনে ॥ 
রসপতি রস কে রর্টি-পচি কীনে", সো অংজন লৈ নৈননি দীনে|। 
মে'্হদী-র'গ অনুরাগ স্থরংগা, কর অরু চরণ রচে তিহি রংগ! ॥ ইত্যাদি । 
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বর্ণিত ইইয়াছে আময়! তাহার সকলই এক রাধিকার ভিতরে দেখিতে পাই। 
বাৎসায়নের কামহুত্রের ভিতরে যে সকল নায়িকাুণ বণিত হইয়াছে, “উজ্জ্বল- 
শীলমধি'র নায়িকা -বর্ণনায় আমর! প্রকারাস্তরে তাহারই প্রতিধ্বনি দেখিতে 
পাই। এমন কি রাধাকষ্ণের অবৈধমিলন সঙ্ঘটিত করিয় দিয়াছে যে বড়ায়ি ঘুড়ী 
তাহার মধ্যে যোগমায়া"র আভাসের সহিত কাম-শাস্ত্রোক্ত কুষ্টনীরও পরিচয় 
মিলে । বড়ুচণ্ডীদাস-রচিত 'শ্রীকষণ-কীর্তন' কাব্যের “বড়ায়ি" বুড়ীকে যোগমায়া- 
তত্বের একটি প্রাকৃত সংস্করণ ন1 বলিয়া একটি প্রাক্কত বুড়ীর রাধাকষ্ণের 
সান্নিধ্যছেতু যোগমায়।-তত্বে উন্নয়ন বলা বোধহয় অধিকতর সমীচীন হইবে। 
উজ্ল-নীলমণি গ্রন্থে নায়ক-নায়িকার বিভিন্ন প্রকারের শ্রেণীবিভাগের যে 
পদ্ধতি দেখিতে পাই তাহা মূলতঃ তৎপূর্ববর্তা সংস্কত অলঙ্কারশান্ত্রের উপরেই 
প্রতিষ্ঠিত। মধুর ভাবের স্থায়িভাব “'রতি”কে অবলম্বন করিয়া যে সকল 
আলম্বন-উদ্দীপন বিভাব এবং অন্ুতভাব ও ব্যভিচারী ভাবের বর্ণনা রহিয়াছে 
তাহারও প্রাচীন আলঙ্কারিক ভিত্তি রহিয়াছে ; কিন্ত বূপগোম্বামী সেই প্রাচীন 
ভিত্তির উপরে যে বর্ণ বৈচিত্র্য স্থষ্টি করিয়াছেন তাহাকেও অপূর্ব বলিয়! গ্রহণ 
করিতেই ইচ্ছ! হয়। শুধু বিশ্লেবণ নহে, পুরাতন সাহিত্য হইতে এবং মুখ্যতঃ 
তাহার নিজের রচিত সাহিত্য হইতে এই প্রকারের প্রত্যেকটি বিভাব, অন্ুভাব 
ও ব্যভিচারী ভাবের দৃষ্টান্ত দিয়! দূপগোস্বামী রাধা-কষ্জের প্রেম-লীলাকে অনস্ত- 
বিস্তার ও মধুরিমা দান করিয়াছেন। এই আলঙ্কারিক বিপ্লেষণ-মুখেই রাধা- 
প্রেম অনস্ত বৈভবে ও বৈচিত্র্যে পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে । ব্ধপগোম্বামী 
রাধাপ্রেমকে এই যে পরিপুষ্টি দান করিলেন, পরবর্তী কালে ইহাই বৈষ্ণব- 
কবিগণকে জ্ঞাতে, অজ্ঞাতে নানাভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। আমর! 
পূর্বে দেখিয়াছি, দূপগোম্বামী ভাহার পূর্ববর্তী কালের রাধাপ্রেম-অবলম্বনে 
রচিত একটা সমৃদ্ধ সংস্কত সাহিত্য পাইয়াছিলেন ; দেশজ ভাষায় রচিত বিগ্া- 
পতি চণ্তীদাসের কবিতাও তাহার সম্মুখে ছিল; তাহার সহিত আবার তাহার 
নিজের প্রত্যিভার বিরাট দানও যুক্ত হইয়াছিল ; এইসকল উপাদানই তাহাকে 
বিশ্লেষণের ।এতখানি নিপুণতার শ্থযোগ দান করিয়াছিল; আবার বিশ্লেষণের 
মুখে ৯৫৮ নৃতন বৈচিত্র্য এবং চাকুত্বের হৃষ্টিও করিয়! লইয়াছিলেন; ভাহার 
এই রিক স্থ্টি এবং কবিস্যষ্টি মিলিত হুইয়! পরবর্তী লীলা-প্রসার এবং 
তদবলগ্লে; সাহিত্য-প্রসার এই উভয়কেই সম্ভব করিয়! ভুলিয়াছিল। আলঙ্কারিক 
তে রাবারের এই হুক্াতিহুক্স বিচার-বিষ্লেষণের ভিতরে আমরা আর 
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প্রবেশ করিব না; আমর! শুধু রাধাপ্রেম সম্বন্ধে আর ছু”একটি প্রধান প্রশ্ন 
সন্বন্ধেই এখানে আলোচন! করিব। 

রাধাপ্রেম-সত্বন্ধে একটি প্রধান আলোচ্য বিষয় হইল শ্বকীয়া-পরকীয়া তত্ব। 
পরকীয়া-প্রেম একটি তত্বরূপ গ্রহণ করিয়াছে চৈতন্ত মহাপ্রভুর আবির্ভাবের 
পরে, সম্ভবতঃ বৃন্মাবনের গোশ্বামিগণের পরবর্তা কালে। চৈতত্ত-চরিতামুতে 
অবশ্য দেখিতে পাই, কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতে পরকীয়া-তত্বের আদর্শ স্বয়ং 
মহাপ্রভু কৃকিই প্রচারিত হইয়াছে। আমরা প্রেমের যে বিভিন্ন স্তরভেদ 
দেখিয়াছি পরকীয়া-তত্ত সেই প্রেমেরই বা রসেরই একটি বিশেষাবস্থা | চৈতন্ত- 
চরিতামুতে বলা হইয়াছে, “পরকীয়া! রসে অতি ভাবের উল্লাস্‌।” পরকীয়াতে 
প্রেমের সর্বাধিক স্ফুরণ। এইজন্য প্রেমের ভিতরে শ্রেষ্ঠ যে কাস্তাপ্রেম তাহার 
ভিতরেও শ্রেষ্ঠ হইতেছে পরকীয়া! রতি, রাধাপ্রেমেই এই পরকীয়া রতির 
পর্যবসান ।১ পরকীয়া” প্রেমই হইল নিকধিত হেম, কারণ, এ-প্রেম সর্বত্যাগী 
প্রেম, সর্বসংস্কারবিমুক্ত প্রেম, সর্ব-লঙ্জা-তয়-বাধা-নিমুক্ত প্রেম ; ইহা! শুধু- 
মাত্র প্রেমের জন্তই প্রেম, ছুতরাং ইহাই হইল বিশুদ্ধ রাগাক্মিকা রতি। 

বৈষ্ণব রস-শাস্ত্রে দর্শনালিজনাদির আশ্গকুল্যনিষেবণের দ্বারা ঘুবক-যুবতির 
চিত্তে উল্লাসের উপরে যে ভাব আরোহণ করে তাহাকেই বল! হয় সম্ভোগ । 
এই সম্ভোগ মুখ্যতঃ চারিপ্রকারের, সংক্ষিপ্ত, সন্কীর্ঘ, সম্পন্ন ও সমৃদ্ধিমান। যে 
ক্ষেত্রে লঙ্জ!, ভয় ও অসহিষ্ণুতা হেতু ভোগাঙ্গদকল অল্পমাজ ব্যবহত হয় 
তাহাকে সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ বলে। সাধারণতঃ পূর্বরাগের পরেই এই-জাতীল্ল 
সভোগের বিকাশ । নায়কশক্কৃত বিপক্ষের গুণকীর্তন এবং স্ববঞ্চনাদির স্মরণের 
দ্বারা ভোগোপচারসমূহ যেখানে সন্কীর্ণভাবে দেখা দেয় তাহাই সন্কীর্ণ সম্ভোগ । 
ইহা! কিঞ্চিৎ তণ্ত-ইক্ষু-চর্বণবৎ; অর্থাৎ এককালেই স্বাছু এবং উষ্ণ মানাদিস্থলে 
এইরূপ সন্কীর্ণ সভোগ। প্রবাস হইতে আগত কাস্তের সহিত যে সম্ভোগ 
তাহাকে বলে সম্পন্ন ভোগ ; আর যেখানে যুবক-যুবতি পারতন্ত্্যহেতু বিষুক্ত, 
এমন কি পরস্পরের দর্শনও যেখানে ছূর্লত, সেইক্ষেত্রে উভয়ের যে উপভোগের 
অতিরেক তাছাকেই বলে সমৃদ্ধিমান্‌ সম্ভোগ । তাছ! হইলে দেখা যাইতেছে, 


পরকীয়াভাবে অতি রসের উল্লাস। 

ব্রজ বিন! ইহার অন্যত্র নাহি বাস ॥ 

ব্রজবধূগণের এই ভাব নিরবধি । 

তার মধ্যে শ্রীরাধার ভাবের অবধি ॥ (চৈতন্য-চরিতানৃত, আদি, ৪র্ঘ) 


১৫ 


২২৬ শ্রীরাধার ভ্রমবিকাশ-_-দর্শনে ও সাহিত্যে 


পারভন্ত্য না থাকিলে সম্ভোগ সমৃদ্ধ হয় না) লৌফিক ক্ষেত্রে উপপত্যা্দিই 
সম্ভোগ-সমৃদ্ধির কারণ। লৌকিক কামক্রীড়া-সাম্যে এই কারণেই রাধাপ্রেমে 
কৃষ্ণকে উপপতি বূপেই ক্রীড়া করিতে হইয়াছে ) ইহাই পরকীয়ার তাথপর্য। 

খ্রতিহাসিক দৃষ্টিতে বিচার করিলে আমর! দেখিতে পাই, আতীর জাতির 
মধ্যে যখন গোপাল-কৃষ্জের প্রেমলীল! প্রচলিত ছিল তখন কন্ত। গোগীগণ এবং 
পরোঢা গোীগণের সহিত তাহার প্রেম-লীলার কাহিনীই প্রচলিত থাকা 
স্বাভাবিক ; কারণ পৃথিবীতে যত প্রেমগীতি রচিত হইয়াছে, বিশুদ্ধ দাম্পত্যলীল। 
লইয়! তাহার কোথাও স্ক,তি নাই। বিশেষতঃ রাখালিয়৷ সঙ্গীত দাম্পত্য- 
প্রেম লয়! ন! হইবারই সম্ভাবনা |» এই কারণেই কৃষ্ণ-প্রণয়িনী গোপীগণ 
অন্তগোপের কন্ত! বা! স্ত্ীক্মপেই বণিতা। প্রধানা৷ গোপিনী রাধিকার আমর! 
সাছিত্যে যখন হইতে আবির্ভাব দেখিতে পাইলাম, তখন হইতে তাহাকে পরোড। 
গোপীর্ূপেই দেখিতে পাই । আমর! পূর্বে উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি, “কবীন্ত্র- 
বচন-সমুচ্চয়ে' রাধাপ্রেমের কবিতাকে অসভী-ব্রজ্যার ভিতরেই গ্রহণ কর! 
হইয়াছে। পরবর্তী কালের সংগ্রহেও কুল্টা-প্রেমের দৃষ্টান্তরূপে রাধাপ্রেমের 
কবিতার উল্লেখ দেখিতে পাই । আমর! রাধা-সম্বন্ধে যত প্রাচীন শ্লোকের 
উল্লেখ করিয়৷ আসিয়াছি সেগুলি লক্ষ্য করিলে অধিকাংশের ভিতরেই অবৈধ 
প্রেমের উল্লেখ বা আভাস দেখ! যাইবে। 

১। এ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ উ্রতিহাসিক ডক্টর ভাগারকর বলেন, 08111897005 ০৫ 
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আমাদের মনে হয়, আভীর জাতির সত্যকারের ইতিহাস ঠিকমত কিছু না জানিয়া শুধু মাত্র 
অনুমানের উপরে এতগুলি কথ! ধলিবার বিশেষ কোন যৌক্তিকত| নাই। যে জাতির ভিতরেই 
বখন প্রেম-কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাই প্রচলিত সমাজ-রীতি এবং সমাজ-নীতি ভাঙিয়া 
গড়ি! উঠিয়াছে £ সুতরাং এ-বিষয়ে শুধু আভীর জাতির নৈতিক অবস্থার প্রতি কটাক্ষপাত 
করিবার বিশেষ কোন প্রয়োজন দেখিতে পাইতেছি না । 


শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ--দর্শনে ও সাহিত্যে ২২৭ 


এই অবৈধ প্রেষের প্রবাদটিকে অবলম্বন করিয়! বিভিন্ন কালে রাধা সমন্ধে 
বিভিন্ন উপাখ্যান গড়িয়! উঠিয়াছে। তাহার ভিতরে প্রধান হইল এই, বৃবতাহ 
গোপের কন্তা! রাধা! আয়ান ঘোষের বিবাহিতা স্ত্রী। এই আয়ান ঘোষ সম্বক্ষেও 
বছ মত প্রচলিত। আমরা পূর্বে দেখিয়া আসিয়াছি, শ্রীযুত যোগেশ রায় 
বিগ্তানিধির মতে হুর্যের 'অয়ন'ই শেষ পর্যস্ত আসিয়া আয়ান ঘোষের যধ্যে 
গোয়ালাঁদেহ ধারণ করিয়াছে । বৃন্দাবনের গোস্বামিগণের গ্রন্থে আয়ান ঘোষকে 
“অতিমন্থ্য* রূপে পাইতেছি; বড়,চণ্ডীদাসের কুষণকীর্তনে “আইহন' রূপটি 
অভিমস্থ্য রূপের সমর্থঘক। কেহ কেহ বলেন প্রারত "আয়ান' নামটিই খাঁটি, 
সংস্কৃত “অভিমন্থ্য' দ্বারা আয়ানকে খানিকট! সাধু করিবার চে! হইয়াছে মান্র। 
এই আয়ান ঘোষ ছিল গোপরাঞ্জ মাল্যকের পুন্র, জটিলা তাহার মা। তাহারা 
ছিল তিন ভাই, তিন বোন। তিন ভাই হইল তিলক, ছূর্মদ্র ও আয়ান; তিন 
বোন যশোদা, কুটিলা, প্রতাকরী। যশোদার ভাই বলিয়া! আয়ান ঘোষ হুইল 
কষ্ণের মামা, এবং রাধিকা কৃষ্ণের মামী । অন্যত্র দেখি আয়ান ঘোষের মা 
জটিল! হইল কৃষ্ণের “মাতুর্মাতুলানী৯; সুতরাং আয়ান ঘোষ যশোদার মামাত 
ভাই এবং সেই হিসাবে কৃষ্ণের মাম! । রাধিক। কৃষ্ণ অপেক্ষ! অনেক বয়োজ্যেষ্ঠা 
ছিলেন, বহু উপাখ্যানেই ইহার সমর্থন মেলে | গীতগোবিনের প্রথম শ্লোকেও 
ইহার স্পষ্ট ইঙ্গিত রহিয়াছে । কৃষ্খজন্মের পর রাধিক। প্রতিবেশিনী গোয়া- 
লিনীদের সঙ্গে যশোদ-হত কৃষ্ণকে দেখিতে আসিয়াছিল, এবং তখন আদর 
করিয়৷ শিশু কৃষ্ণকে রাধিকা যখন কোলে করিয়াছিল, তখন রাধ1-কৃষ্ের শ্বন্নপ-* 
স্বৃতি উত্র্িক্ত হওয়াতে সেই অবস্থায়ই তাহাদের প্রথম মিলন হইয়াছিল এইরূপ 
রাখা-রুষ্-প্রেম সম্বলিত বহুপদ পদকর্তাগণ রচন! করিয়াছেন। প্রচলিত 
কিংবদন্তী অঙ্কসারে আয়ান ঘোষ ছিল নপুংসক 7 সুতরাং নপুংসক শ্বামীর প্রতি 
রাধার অবজ্ঞা এবং রূপে গুণে সর্বোত্তম নাগর কুষ্ণের প্রতি তাহার অন্ুরক্তি 
অতি স্বাভাবিক ভাবেই সুচিত হইয়াছে । অসংখ্য বাঙল! বৈষ্ণবপদাবলীর 
তিতরে কৃষ্ণ-প্রণয়িনী রূপে তাহাকে অনুঢ। গোপকন্া এবং পরোঢা গোপরমণী 
এই দুইরূপেই অঙ্কিত দেখিতে পাই। 

এই পরকীয়! প্রেমবিষয়ে রাধিকার প্রধান প্রতিপক্ষ দেখিতে পাই অপর 
আর. একটি পরোঢ়া গোপরমণী চন্দ্রাবলীকে ।২ চন্দ্রাবলী হুইল ভ্ররুণ্ডার পুত্র 


১ ব্দিখমাধব নাটক। 
২ শ্রীকৃককীত'নে রাধা ও চত্ত্রাবলী একই বলির! বণিত। 


২২৮ শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ- দর্শনে ও সাহিত্যে 


গোবর্ধন মল্লের স্্রী। গোবর্ধন মল্প এবং আয়ান ঘোষ অতি নিকট বন্ধু ছিল। 
“ললিত-মাধব* নাটকে রাধা ও চন্দ্রাবলী সম্বপ্ধে অনেক জটিল কিংবদস্তী দেখিতে 
পাই, সে-সকলের ভিতরে প্রবেশ করার আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। 
যোগেশ রায়ের মতে চন্দ্রই চন্দ্রাবলী এবং কুর্য-বিহ্বর্নপ কৃষ্ণের সহিত মিলন- 
ব্যাপারে রাধা-নক্ষত্রের প্রতিত্বন্বিনী। বৈষ্ণব-কবিতার মান-খণ্ডিতাদির পদ- 
গুলিয় ক্ষেত্রে চন্দ্রাবলীই রাধিকার প্রেমের মুখ্য প্রতিত্বন্িনী রূপে দেখা দিয়াছে। 
আমর! 'উজ্জ্বলনীলমণি”র কৃষ্ণবল্পতা-প্রকরণে রাধা ও চন্দ্রাবলীকে কষ্জের 
প্রিয়াশেষ্ঠা নিত্যপ্রিয়! রূপে বণিত দেখিয়াছি ।» কিদ্ত এই উভয় নিত্যপ্রিয়ার 
ভিতরেও তত্ভৃতঃ রাধার শ্রেষ্ঠত্ব সর্বত্র দেখান হুইয়াছে। উভয়ের ভিতরে মূল 
পার্থক্য এই, রাধিকার প্রেমে আত্ম-সথখেচ্ছার লেশ মাত্র নাই,সকলই কষ্সুখৈক- 
তাৎপর্য । কিন্ত চন্দ্রাবলীর কৃষ্ণশ্রীতির ভিতরে আত্মগ্রীতি-কামনার কিছু গন্ধ 
ছিল। রাধিকার বে শ্বাজসঙগদানের দ্বার! মুখোৎ্পাদনের চেষ্টা সেখানে নিজে সুখী 
হইবারও বাপনা বর্তমান ছিল। এই জন্য দেখিতে পাই, পরবর্তা কালে রাধাতত্ত 
এবং চন্দ্রাবলীতত্ত বৈষ্ণবগণের নিকটে ছুইটি পৃথক তত্বর্ূপে দেখা দিয়াছিল। 

রাধা-চন্দ্রাবলীর কথা বাদ দিয়! সাধারণ ভাবে গোপরমণীগণের সহিত 
কৃষ্ণের অবৈধপ্রেমের বাঞ্ছনীয়ত্ব সম্বন্ধে ভাগবত-পুরাণে প্রথম এবং স্পষ্ট প্রশ্ন 
দেখিতে পাই । রাস-লীলার বর্ণনায় দেখিতে পাই, পরোটঢা গোপীগণ জার- 
বুদ্ধিতেই কৃষ্ণের সহিত সঙ্গতা হইয়াছিল। কৃষ্টচরিত্রের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা 
"সম্পন্ন ধর্মনিষ্ঠ মহারাজ পরীক্ষিত শ্রীশুকদেবের প্রতি এ-সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া- 
ছিলেন, _-প্ধর্মের সংস্বাপমের জন্য এবং অধর্মের প্রশমের জন্য ভগবান্‌ জগদীশ্বর 
নিজের অংশে অবতীর্ণ হুইয়াছিলেন ) ধর্মসেতুসমূছের বক্তা, কর্তা এবং অভি- 
রক্ষিত। সেই রুষ্ণ কেন এই পরদারাভিমর্শন-রূপ প্রতিকূল আচরণ করিয়া- 
ছিলেন ?”*ৎ তখন পর্যন্ত পরকীয়া-বাদ কোনও তত্বরূপে গড়িয়া ওঠে নাই 


রাধা-চন্দ্রাবলী-মুখ্যাঃ প্রোক্তা নিত্যপ্রিয়! ব্রজে ৷ 
কৃষ্ধবন্গিত্যসৌন্দ্য-বৈদখ্যাদি-গুণাশ্রয়] ॥ উজ্দ্বলনীলমণি, কৃষবল্লভাঃ, ৩৬ 
লংস্থাপনায় ধমন্ প্রশমায়েতরহ্য চ। 

অবতীর্ধে! হি ভগবানংশেন জগদীশ্বরঃ | 

স কথং ধর্মমেতুনাং বক্তা কতাভিরক্ষিত| | 

প্রতীপমাচরদ ত্রঙ্মন পরদারাভিমর্পনম॥ ভাগবত, ১*।৩৩1২৬-২৭ 


শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ-_-দর্শনে ও সাহিত্যে ২২৯ 


বলিয় শুকদেব অতি স্পষ্ট এবং সহজ ভাবে ইহার অবাব দিয়াছিলেন ; তিনি 
বলিয়াছিলেন,-_-“তেজস্বিগণের পক্ষে কিছুই দোবের নছে, যেমন সর্বভূক বহির 
(কিছুতেই পাপম্পর্শ বা মালিন্তম্পর্শ ঘটে ন! )1....-*ঈশ্বরগণের বাক্যই হইল 
সত্য, আচরণ সর্বদ| সত্য নয়; যে যে ক্রিয়া তাহাদের 'ম্ববচোষুক্ত' অর্থাৎ 
যে আচরণ তাহাদের বচনের সহিত সঙ্গত, বুদ্ধিমান ব্যক্তি শুধু 
তাহারই আচরণ করিবেন।”১ ইহা ত গেল লৌকিক নীতির দিক্‌ হইতে; 
তত্তবের দিক্‌ হইতে দেখিতে গেলে, “যোগপ্রভাবের দ্বার! বিধৃত হইয়াছে অখিল 
কর্মবন্ধ যে সকল মুনির সেই সকল মুনিও ধাহার পাদপন্কজপরাগনিষেব- 
তৃপ্ত হুইয়! স্বেচ্ছামত আচরণ করিয়াও বন্ধনগ্রস্ত হন না, সেই ভগবানের যে 
নিজের ইচ্ছাষ গৃহীত বপু তাহার আর বন্ধন কোথায়? গোগীগণের, তাহাদের 
পতিগণের, সর্বপ্রকারের দেহধারিগণেরই যিনি অস্তশ্চবণ করেন সেই অধ্যক্ষ 
(বুদ্ধ্যাদিসাক্ষী তগবান্‌ ) ক্রীড়ার জন্থই মর্ত্যে দেহ ধারণ করেন।৮ৎ অর্থাৎ 
তত্তৃতঃ যিনি সব্প্রাণীরই দেহে ও অন্তরে বিরাজমান থাকিয়! নিরস্তব 'রমণ, 
করিতেছেন, তাহার সম্মন্ধে পরদার বলিয়া! কেহই নাই, সুতরাং পরদারাভি- 
মর্শনের কোনও প্রশ্নই উঠে ন|। 

বৃন্দাবনেব গোসম্বামিগণেব আবির্ভাবের পূর্বে প্রধানা গোপিনী রূপে রাধা 
বৈষ্ব-সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত | রাধা-চন্দ্রাবলী ও অন্তান্য গোপীগণকে অবলম্বন 
করিয়! প্রেমের বিভিন্ন প্রকার তেদ দ্রেখাইতে গিষ! ব্ূপগোন্বামী কৃষ্ণ-বল্পভাগণকে 
স্বকীয়! ও পবকীষ। রূপে ভাগ করিযাছেন + সাধারণ ভাবে রুক্নিণী-আদি মহিষী-* 
গণ স্বকীয়! ও রাধাদি গোপীগণ পরকীয়া বূপে গৃহীত । কিন্ত বূপগোত্বামীর 


তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্ছেঃ সর্বভূজো যথ| ॥ 
কী চি গু ্ 
ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তখৈবাচরিতং কচিৎ | 
তেষাং যৎ ম্ববচোষুক্তং বুদ্ধিমাংস্তৎ সমাচরেৎ ॥ প্র, ১৭।৩৩।২৯) ৩১ 
যত্পাদপন্বজপরাগনিষেবতৃপ্তা 
যোগপ্রভাববিধুতাখিলকমবন্ধাঃ ৷ 
শ্বৈরং চরস্তি যুনয়োহপি ন নহামান1- 
স্তস্তেচ্ছয়ান্তবপুষঃ কৃতঃ এব বন্ধ; ॥ 
গোগীনাং তৎ্পতীনাঞ্চ সর্ধেধামেব দেহিনাম্‌। 
ষোহস্তশ্চরতি সোহধ্যক্ষঃ ক্রীড়নেনেহ দেহভাক্‌ ॥ প্র, ১০।৩৩/৩৪১ ৩৫ 


২৩ শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ-_দর্শনে ও সাহিত্যে 


নাটকাধি রচন! এবং অস্তাস্ত লেখ! আলোচন! করিলে যনে হয়, তিনিও তত্বতঃ 
পরকীয়া-বাদ হ্বীকার করেন না। এই জন্ত ভাহার ললিত-মাধব নাটকের 
পুর্ণমনোরথ নামক দশম অঙ্কে দেখিতে পাই, দ্বারকান্থিত নব-বৃন্দাবনে সত্রাজিৎ 
রাজার কন্ত! সত্যতামা-ন্ূপিণী রাধিকার সহিত কৃষ্ণের বিধিমতে বিবাহ হুইয়াছে। 
এই বিবাহসতায় সতীশ্রেষ্ঠ। অরুদ্ধতী, লোপামুস্ত্র, শচীদেবী সহ ইন্জাদি দেবগণ, 
বৃন্দাবলের নন্দ-যশোদ।, শ্রীদামাদি সখাগণ, ভগবতী পৌর্মাসী প্রভৃতি এবং 
দ্বারকার বস্থুদেব-দেৰকী প্রভৃতি সকলেই উপস্থিত ছিলেন । ধবিদগ্ধ-মাধব' 
নাটকেও দেখিতে পাই অভিমন্থ্যগোপ বা আয়ান ঘোষের সহিত রাধিকার বিবাহ 
প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, অভিমহ্গযুগোপের সহিত রাধিকার বিবাহ সত্য বিবাহ 
নহে, অভিমন্থ্যগোপকে বঞ্চনা! করিবার নিমিত্বই ম্বয়ং যোগমায়৷ তাহাদের 
বিবাহকে সত্যের স্তায় প্রভীতি করাইয়াছেন। আসলে রাধাদি সকলই শ্রীকৃষ্ণের 
নিত্যপ্রেয়সী ১ তাহা হইলে ব্ূপগোম্বামীর মতে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপ্রেয়সীত্বই 
হইল রাধাদি গোপীগণের স্বরূপ-পরিচয়, বাহে তাহাদের অনুঢা কন্তাত্ব বা অস্ত- 
গোপীগণের স্ত্রীত্ব যোগমায়া-বিঘটিত একট! প্রাতিভাসিক সত্যমাত্র। এই 
প্রসঙ্গে ন্মরণ করা যাইতে পারে, ভাগবতের রাসবর্ণনায়ও বল! হইয়াছে, গোপীগণ 
যখন রাস-কু্জে শ্রীকষ্ণের সহিত রাসলীলায় রত তখনও যোগমায়ার প্রভাবে 
গোগীগণের মায়!-বিগ্রহ তাহাদের স্ব শ্ব স্বামিগণের পার্খে ই অবস্থিত ছিল।* 

কৃষ্ণ-বল্পভা-প্রকরণে দ্ধপগোম্বামী পরকীয়া-সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন 
চতাহাদৃষ্টে বোঝা যায়, গোপীদের পরকীয়াত্বের প্রশ্নটাকে তিনি নানাভাবে 
এড়াইবার ব! লঘু করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। নায়ক-্প্রকরণে বূপগোত্বামী 
শ্রীকষ্চের ওপপত্য আলোচনা -প্রসঙ্গে এই ওপপত্যেই যে শুঙ্গারের পরমোৎকর্ষ 
প্রতিষ্ঠিত তাহা স্বীকার করিয়াছেন এবং এই প্রসঙ্গে ভরত মুনির মত উল্লেখ 
করিয়াও দেখাইয়াছেন যে এই প্রচ্ছন্নকামুকত্বেই মন্মথের পরমা রতি। কিন্ত 
এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলিয়াছেন।-_ 

লঘুত্বমত্র যৎ প্রোক্তং তত্ত, প্রাকৃতনায়কে । 
ন কৃষ্ে রসনির্যাসস্বাদার্থমবতারিণি ॥ 


১। তদ্বঞ্চনার্থমেব হবয়ং যোগমায়য়। মিখ্যের প্রত্যায়িতং তদ্ধিধানামুদ্বাহাদিকম্‌। নিত্য- 
প্রেয়ন্ত এব খলু তাঃ কৃষ্ণম্ত | (১ম অঙ্ক) 
* ১৯০।৩৩।৩৭ 


ভ্রীরাধার ক্রমবিকাশ--দর্শনে ও সাহিত্যে ২৩১ 


অর্থাৎ প্রেমের এই ওপপত্য বিষয়ে যে লবুষ্কের কথ বল! হইল তাহা 
প্রান্ত লায়ক-পক্ষেই প্রযোজ্য; রসনির্যাসের আম্বাদনের নিমিত্ত যে কৃষ্জাবতার 
তাহাতে ইহার কিছুই প্রযোজ্য নয়। কূপগোশ্বামীর এই উক্তি ভাগবতের 
নুরের সহিতই যুক্ত। 

রূপগোস্বামীর অনুসরণ করিয়! জীবগোম্বামী এই স্বকীয়! পরকীয়া! সমন্ধে 
অনেক আলোচন! করিয়াছেন। “উজ্জ্লনীলমণি'র “লোচন-রোচনী" টীকায় 
জীবগোন্বামী উপরি-উক্ত শ্লোকটিকে অবলম্বন করিয়! বিস্তারিত আলোচন৷ 
করিয়াছেন । অন্ত্রও প্রাসঙ্গিক ভাবে জীবগোস্বামী নানাভাবে তাহার মতামত 
প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার এই সকল মতামত আলোচন। করিয়! দেখা 
যায়, জীবগোম্বামী তত্বতঃ পরকীয়াবাদ সমর্থন করিতেন না । তাহার মতে 
পরমন্বকীয়াতেই রাধা-প্রেমেরও চরমোৎকর্ষ। ন্বরূপে- অর্থাৎ অপ্রকট ব্রজ- 
লীলায় রাধা কঞ্চের পরমস্বকীয়।, সেখানে কৃষ্ণের ওপপত্যের লেশমাত্র নাই। 
এই অন্ত জীবগোন্বামী তাহার “গোপাল-চন্পু' নামক গগ্য-পদ্য কাব্যের উত্তর- 
চম্পৃতে রাধা -কৃষ্ণের বিবাহ সঙ্ঘটিত করিয়াছেন। পরকীয়া-বাদ সম্বন্ধে ব্নূপ* 
গোস্বামীর চিত্তপ্রবণতা| ব্যঞ্জনায় বুঝিতে পারিলেও এবিষয়ে তাহার মত স্পট 
নহে, কিন্ত জীবগোশ্বামী এ-বিষয়ে তাহার মত ম্প্ভাবেই প্রকাশ করিয়াছেন। 
তাহার মতে অপ্রকট গোলকলীলায় শ্বকীয়াই পরম সত্য; পরকীয়! হইল 
মায়িক মাত্র ; কৃষ্ণের যোগমায়। প্রকট-বৃন্দাবনলীলায় এই পরকীয়। ভাবের 
বিস্তার করিয়! থাকে । প্রকট-লীলায় রসনির্ধাস-আম্বাদনের পরিপাটির জন্তু 
আত্মারাম পুরুষ নিজের মাষ! দ্বারাই একটি পরকীয়াত্বের ভান স্থ্টি করিয়া 
পরম বৈচিত্র্যের স্থষ্টি করেন । প্রকট-লীলার ক্ষেত্রে রাধ। এবং অন্তান্ত গোপীগণ 
ব্যবহারিক জীবনে তাহাদের পতি প্রভৃতিকে অন্বীকার করিতে পারে নাই ; 
কিন্তু কৃষ্ণের সহিত তাহারা! যখনই সঙ্গত হইত তখন কৃষ্ণকে তাহারা! প্রাণ-বল্পত 
জানিলেও যোগমায়ার প্রভাবে তাহাদের স্বর্ূপ-জ্ঞান এবং কৃষ্ণের সহিত তাহাদের 
ত্বর্ূপ-সন্বদ্ধের জ্ঞান আবৃত থাকিত; ইহারই ফলে ঘটিত একট! পরকীয়! 
অভিমান। প্রশ্ন হইতে পারে যে, নিবারণা্দির উপাধির দ্বারাই পরকীয়! 
রতিতে প্রেমেব বৈশিষ্ট্য সাধিত হয় ; অপ্রকট ব্রজে যদি শ্রীরাধার ্বকীয়াত্বই 
পরম সত্য হয় তবে সেখানে প্রেমের এবংবিধ উল্লাসোৎকর্ষ কি করিয়া সাধিত 
হইতে পারে? ইহার জবাবে জীবগোম্বামীর বক্তব্য এই যে, অপ্রকট ব্রজধামে 
রাধার এইজাতীয় প্রেমোৎকর্ষ নিত্য এবং একাস্ত স্বাভাবিক; মাদনাখ্য মহাভা ব. 


২৩২ শ্রীয়াধায় ক্রমবিকাশ--দর্শনে ও সাহিত্যে 


পরাকাষ্ঠার ভিতরে এইজাতীয় রাগোৎকর্ষ স্বাভাবিক ভাবেই বর্তমান। যাহ? 
গ্বাভাবিক তাহার মহিমা! কোন অংশে ন্যুন নছে। একটি মত্ত হত্তী যখন সর্ব- 
প্রকারের বাধা অতিক্রম করিয়! সন্মুখপথে অগ্রসর হয় তখন তাহার অসীম শত্তি- 
মত্তার প্রকাশ ঘটে ; কিন্তু তাই বলিয়! সে যখন স্থির হইয়া! থাকে তখন এ 
জাতীয় শক্তিমত্তা তাহার ভিতরে নাই এ-কথা কেহই বলিবে না। সেইরপ 
প্রকটলীলায় রাধা তাহার প্রেমের পথের সর্বপ্রকারের বাধাবিদ্ধ অতিক্রম করিয়। 
যেরাগোৎতকর্ষের পরিচয় দিয়াছে অপ্রকট ব্রজধামে পরম স্বকীয়াবস্থায় তাহার 
সেই রাগোৎকর্ষের কোনরূপ নৃযুনত! ঘটিয়াছে এরূপ মনে করিবার কারণ নাই। 

কিন্তু দেখ! যাইতেছে, জীবগোস্বামীর পরবর্তী কালে পরকীয়াবাদ পরমতত্ 
রূপেই স্বীকৃত হইয়াছে। পরবর্তা কালের লেখকগণ জীবগোত্বামীকেও পরকীয়া- 
বাদী প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা “চৈতন্ত-চরিতামুত'কার 
কষ্ণদান কবিরাজের পরকীয়া-তত্ব সমর্থনের কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি ।* 
পরবর্তাকালের পণ্ডিত বিশ্বনাথ চক্রবতাঁও তাহার দার্শনিক দৃষ্টি লইয়া এই 
পরকীয়! মতকে প্রকট এবং অপ্রকট উভয় লীলাতেই তুল্যতাবে সত্য বলিয়া 


১ উজ্্বলনীলমশির নায়ক-প্রকরশের উপরি-উক্ত শ্লোকেন্স টীকায় জীবগোস্বামী পরকীয়াবাদের 
বিরুদ্ধে যত আলোচন! করিয়াছেন সকল আলোচনার শেষে অবশ্ঠ একটি সংশয়-উদ্রেককারী গক্লোক 
রাখিয়৷ শিয়াছেন। উপসংহারে একটি শ্লোক রহিয়াছে-_ 

স্বেচ্ছয়।৷ লিখিতং কিঞ্চিৎ কিঞ্িদত্র পরেচ্ছয়। | 
যৎ পূর্বাপরসম্বন্ধং তত পূর্বমপরং পরম্‌ ॥ 
এই গ্লোকের প্রামাণিকত৷ সম্বদ্ধে কোন কোন পণ্ডিত সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন । এ-বিধয়ে এবং 
পরকীয়!-বাদ সম্বন্ধে জীবগোম্ামীর মতামতের বিস্তারিত আলোচন! গ্রীযুত রাধাগোবিন্দ নাথের 
চৈতম্চরিতামৃতের ভূমিকায় দ্রষ্টব্য । 

২ কিস্ত কবিরাজ গোস্বামীও চরিতামূতের আদি লীলায় ( চতুর্থ পরিচ্ছেদে ) শ্রীকৃষ্ণের প্রকট 
লীলায় অবতার সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 

বৈকুষ্ঠান্তে নাহি যে লীলার প্রচার । 

সে সে লীল! করিব যাতে মোর চমৎকার ॥ 

মো বিষয়ে গোপীগণের উপপতি ভাবে। 

যোগমায়া করিবেন আপন প্রভাবে ॥ 
এখানে কিন্তু মনে হয়, যোগমায়ার প্রভাবে গোপীগণের উপপতিভাব লইয়া যে লীল! উহ! প্রকট- 
লীলারই বৈশিষ্ট্য, বৈকুগ্ঠীদিতে এইজাতীয় উপপতিভাবের লীল| নাই, এবং এইজন্াই ফৈকুষঠাদিয় 
লীল৷ হইতে কৃষ্ণাবতার রূপে অবতার-লীলাতেই লীলার অধিকতর রসপুষ্টি। 


শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ-_দর্শনে ও সাহিত্যে ২৩৩ 


প্রমাণিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন । যছুনন্দন দাসের নামে প্রচলিত 
“কর্ণানন্দ” গ্রন্থে এই পরকীয়1-বাঁদ স্থাপনই যে জীবগোসম্বামীরও আসল উদ্দেস্ত 
তাহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা হইয়াছে । পরবর্তী কালে ত্বকীয়া-পরকীয়া-বাদ 
সম্বন্ধে বিভিন্ন তর্ক সত! বসিয়াছিল এবং তাহাতে পরকীয়া-বাদের প্রাধান্তই 
যুজিতর্কের দ্বার! স্থাপিত হইয়াছিল একূপ কিছু কিছু তথ্যের সন্ধান পাওয়া 
যায়; এ-সকলের প্রামাণিকত। অবস্ত সংশয়াতীত নছে। 

মোটের উপর দেখ! যায়, গোম্বামিগণের পরবর্তী কালে পরকীয়৷-বাদ আস্তে 
আস্তে প্রাধান্ট লাভ করে। তত্বের দ্রিকু ছাড়! এঁতিহাসিক দৃষ্টিতে বিচার 
করিলে এই পরকীয়া-বাদের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে প্রধান দুইটি কারণ মনে হয়। 
প্রথমতঃ বাঙলা-দেশের বৈষ্ণব-্ধর্ম ও সাহিত্য মুখ্যতঃ রাধা-কষ্ণের প্রেমলীল। 
অবলম্বনেই রস-্সমুদ্ধ। জয়দেবের পরে চণ্ীদাস-বিদ্কাপতি এবং তৎপরবত্তী 
কালে অসংখ্য বৈষুব কবি রাধা-কষ্ণের প্রেমের সুক্ষ সুকুমার অসংখ্য বৈচিত্র্য 
লইয়া কবিতা রচন। করিয়াছেন। এই সকল কাব্য-কবিতার ভিতর দিয়৷ 
রাধার পরকীয়াত্বই এমন ভাবে সাহিত্যের ভিতরে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়! গিয়াছিল 
যে তত্ত্বের দিক্‌ হইতে তাহাকে আর অন্বীকার করিবার, অথব! শুধুমাত্র ব্যাখ্য। 
সবার! ঢাকিয়া রাখিবার উপায় ছিল না। পরকীয়াকে শুধুমাত্র মায়িক বলিয়া! 
স্বীকার করিতে হইলে রাধা-রু্চের প্রকট-লীলা (যাহা মুখ্যতঃ বৈষ্ণব-সাহিত্যের 
উপভীব্য ) তাহ প্রাণহীন হইয়! যাইত । বৈষ্ণব কবিগণ কর্তৃক অঙ্কিত প্রেমময়ী 
রাধিকার মৃতিখানিকে ভীবস্ত করিয় গ্রহণ করিতে এই পরকীয়াবাদের পরমাথত্বও, 
দ্বীকার করার প্রয়োজন ছিল। রাধাকৃষ্ণের সমুদ্ধলীলার ক্রমপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে 
সঙ্গে তাই পরকীয়া-বাদও ক্রমপ্রতিষ্ঠী লাত করিয়াছে। 

রাধাকে অবলম্বনে এই পরকীয়1-বাদের প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে তৎকালীন একটি 
বিশেষ জাতীয় ধর্ম-সাধনারও প্রভাব বর্তমান ছিল বলিয়। মনে হয়। ইহা হইল 
নর-নারীর যুগলরূপের সাধনা । হিন্দুতন্ত্র, বৌদ্ধতন্তর, বৌদ্ধ-সহজিয়৷ এভূতির 
ভিতর দিয়! এই নর-নারীর যুগল-সাধনার ধার! এ-দেশে প্রবাহিত ছিল। বৈষঃব- 
সহজিয়ায় আসিয়! এই ধারাটি একটি বিশেষ দ্ূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল । সর্বত্রই 
ছিল একট! আরোপ-সাধনার ব্যবস্থা--সে বিষয়ে আমর! পরে বিস্তারিত 
আলোচন! করিতেছি । এই আরোপ-সাধনায় যে নারী-্গ্রহণের পদ্ধতি রহিয়াছে 
সেখানে পরকীয়ারই প্রাধান্ত দেখিতে পাওয়া যায়, বিশেষতঃ বৈষ্ণব-সহজিয়াদের 
সাধনায় । সহজিয়। সাধনায় এই পরকীয়ার প্রাধান্তও পরবর্তী কালে বৈঝব- 


২৩৪ শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ- দর্শনে ও সাহিত্যে 


ধর্মের রাধার পরকীয়ান্থে বিশ্বাস আরও দৃঢ় করিয়াছিল বলিয়া মলে 
হয় 

তদ্বের দিক হইতে রাধা সম্বন্ধে আর একটি আলোচনার অবতারণ! 
করিয়াই আমরা এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিব। আমরা দেখিয়াছি, পরম 
তত্র এই রসন্বরূপতাই হইল ইহার প্রেম-ন্বরূপত1। এই প্রেমে কৃ বিষয় 
রাধা আশ্রয় । আমর! বলিতে পারি, ভগবানের প্রেমন্ধপা হলাদিনী-শকির 
রাধিকাই হইল পুর্ণতম আধার । এই রাধিকার ভিতর দিয়া এই পরমপ্রেমানন্দ 
ভগৎ-জীবে তক্তিরস রূপে ছড়াইয়৷ পড়ে । সেই দিক্‌ হইতে রাধিকাই হুইল 
ভগবানের ভক্তশ্রেষ্ঠ । কিন্ত এইখানেই একট! বিষয়কে স্পষ্ট করিয়া লওয়া 
প্রয়োজন। রাধিকা কৃষ্ণের তক্তশ্রে্ঠ হইলেও এবং রাধিকার ভিতর দিয়া 
হলাদিনীশক্তি ভক্তিরস রূপে জীবের ভিতরে প্রবাহিত হইলেও রাধিকা-ম্বরূপত্ব- 
লাভ কিংবা! রাধাভাবে কৃষ্ণসেব! জীবের কখনও সাধ্য নহে । জীৰ নিত্য-অণু- 
স্বভাব,সেই নিত্য-অণুস্বভাবজীৰের পক্ষে কষ্ণের নিত্যপ্রিয়া ত্বব্ূপ-শক্তি রাধিকার 
সম-তভাবাপন্ন হওয়। কখনও সম্ভব নহে। আমরা এইজন্য জীবের সখী-ভাবের 
সাধনার কথ! শুনিতে পাই। কিন্ত এই সখীভাবের সাধনার ভিতরেও আবার 
ছুই রকমের সাধনার ভেদ অতি স্পষ্ট করিয়া বুঝিয়! লইতে হইবে, প্রথম হইল 
রাগাত্মিক! শ্বাতন্ত্র্যময়ী সেবা, আর দ্বিতীয় হইল রাগান্থগ! আহ্গত্যময়ী সেবা । 
নিত্য-ব্রজধামে মুবলাদি, বাঁ নন্দ-যশোদাদি বা! রাধিকাদি কৃষ্ণের যে-সকল নিত্য- 
শিরিকর রহিয়াছেন রাগাস্মিক। সেবায় শুধু যাত্র তাহাদেরই অধিকার । এখানে 
রাগ তাহাদের নিত্য-আত্মধর্ম; এই আত্মধর্মূপে রাগে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া 
যে নিত্যসেব! তাহাই রাগাত্তিক সেবা । জীব এইসকল ব্রজ-পরিকরগণের 
আন্ুগত্য স্বীকার করিয়! ভাহাদের রাগের অন্থগভাবেই কুষ্ণসেব! করিতে পারে। 
হুৰলাদি ব্রজ-সখাগণের কৃষ্ণের প্রতি যে সখ্যভাবে প্রীতি! রাগ ইহ1!তাহাদের 
নিত্যসিদ্ধ আত্মধর্ম, সুতরাং স্ুবলাদির সখ্যভাবে কৃষ্ণসেব! রাগাত্িকা সেব1; 
ভক্তের নিকট এই ম্থবলাদির মখ্যগ্রীতি পরমাদর্শ, পরম সাধ্য বস্তু ; এই সাধ্যের 
জন্ত সাধন হইবে রাগান্ছগভাবে, অর্থাৎ অন্ব্নপ-সেবার আচরণ, শ্রবণ-কীর্তন- 
প্মরণাদির দ্বারা অন্থরূপ রাগে রুচি উদ্বোধিত করিয়! লীলা আস্বাদন করা । 
জীবগোম্বামী তাঁহার তক্তি-সন্দর্ভে বলিয়াছেন, এই যে রাগাতম্িক! ভক্তি তাহা 
হইল সাধ্যরূপ! ভক্তি-লক্ষণ| রাগ-গঞ্গায় তরঙ্গ-্বরূপা ; ইহার হইল সাধ্যত্বই, 
সাধন-প্রকরণে ইহার প্রবেশ নাই। রাগাঙ্থগার ক্ষেত্রে সাধক-ভক্তচিত্তে পূর্বোক্ত 


জীরাধার ভ্রমবিকাশ--দর্শনে ও সাহিত্ো ২৩৫ 


রাগবিশেষে রুচিই জাত হয়, দ্বয়ং রাগ-বিশেষ জাত হয় না) এস্কলে তাদুশ 
রাগন্থধাকরের কিরণাভাসের দ্বার! তক্তন্বদয়ন্ধপ স্ফটিকমণি যেন সমুল্লসিত 
হইয়৷ ওঠে; সেই চিত্তসমুল্লাস রূপ রুচি দ্বারা প্রণোদিত হইয়! যে ভদ্জন তাহাই 
হইল রাগাহুগ সাধন, জীবের পক্ষে ইহাই সম্ভব ।১ রূপগোম্বামী তাহার 
“তক্তিরসামৃতসিদ্ধু'র পূর্ববিভাগে সাধনভদ্কিলহরীতে রাগান্িক! তি সম্বন্ধ 
বলিয়াছেন, 'ইষ্টে স্বাভাবিকী পরমাবিষ্টতাই রাগ, তন্ময়ী অর্থাৎ সেই রাগময়ী 
যে তক্তি তাহাই হইল রাগাম্মিক। ভক্তি। আর ব্রবাসিজনের ভিতরে 
অভিব্যজরূপে বিরাজমান! যে রাগাস্মিক! তক্তি তাহার অনুস্থতা! ভক্তিই 
রাগান্ুগ। নামে খ্যাত।”ৎ রাধাপ্রেম হইল পূর্ণ মধূুব রসের রাগাত্মক প্রেম, 
তাহা এক রাধা ব্যতীত আর কোথাও সম্ভব নয়। এই রাধার কায়ব্যহ-ম্বরূপ 
হইল সঘীগণ, সেই সখীগণের অহ্থগতা| সেবাদাসী হইল মঞ্জরীগণ; শ্রীরূপমঞ্জরী 
আদি এই মঞ্জরীগণও গোলকের নিত্যপরিকর, তাহাদের অচ্থগভাবে সেবা! ও 
লীলা-আম্বাদনই হইল জীবের শ্রেষ্ঠ কাম্য। এই রাগান্ছগ তাবে ভগবান্‌ 
শ্রীকৃষ্ণের 'অষ্টকালীন' লীলার ম্মরণই হইল বৈষ্ণব-সাধকগণের প্রধান সাধন। 
কৃষ্ণের অষ্টকালীয় লীলার আভাস পুরাণাদিতে পাওয়া যায়, রূপগোন্বামী 
কয়েকটি শ্লোকে সংক্ষেপে রাধার অষ্টকালীয লীলার উল্লেখ করিয়। গিয়াছেন। 
কৰি কর্ণপুরের ক্রীক্ষ্ণান্নিককৌমুদী”, ক্ুষ্দাস কবিরাজের “গোবিন্দলীলামৃত' 
কাব্যে এবং বিশ্বনাথ চক্রবতাঁর '্রীক্ৃষ্চ-তাবনামুতে' এই অষ্টকালীন লীলার 
সুমধুর বিস্তার দেখিতে পাই। সিদ্ধরুষ্চদাস বাবাজীর “ভাবনা-সার-সংগ্রহ্থে' 
এই অষ্টকালীয় লীল৷ সম্বন্ধে ধারাবদ্ধ এবং কুবিস্তত্ত প্রায় তিন সহশ্রপ্লোক উদ্ধৃত 


১ তন্তাশ্চ সাধ্যায়াং রাগ-লক্ষণায়াং ভক্তি-গঙ্গায়াং তরঙগরূপত্বাৎ সাধ্যত্বমেবেতি ন তু 
সাধনপ্রকরণেহম্মিন্‌ প্রবেশঃ। অতো রাগানুগা কথাতে । হস্ত পুরোক্তে রাগবিশেষে রুচিরেব 
জাতান্তি ন তু রাগবিশেষে এব হয়ং, তহ্য তাদৃশরাগন্থধাকরকরাভাসসমুল্লসিতহাদয়স্ষটিকমণেঃ 
শান্ত্াদিশ্রতান্থ তাদৃষ্ঠা রাগাত্বিকায়া ভক্তেঃ পরিপাটাঘপি কচির্জায়তে । ততন্তদীয়ং রাগং 
রুচ্যানুগচ্ছন্তী সা রাগানুগ! তন্তৈব প্রবর্ততে ॥ ৩১* ॥ 

হ্‌ ইষ্টে শ্বারসীকী রাগঃ পরমাবিষ্টত1 ভবেৎ। 

তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সান্র রাগাক্সিকোদিত| | 
বিরাজস্তীমভিব্যতুং ব্রজবাসিজনাদিযু। 
রাগাত্মিকামনুহুতা! যা স রাগানুগোচযতে ॥ 


২৩৬ ভ্রীয়াধায ক্রমবিকাশ--দর্শনে ও সাহিত্যে 


আছে। বৈষ্ণব কবিগণও তাহাদের বাঙল! পদাৰলীতে াধাকফের এই অষ্ট- 
কালীয় লীলার মধুর রূপ দান করিয়াছেন। “নিশাগ্তলীল।' হইতে এই অষ্ট" 
কালীয় লীলার আরভ্ভ ) তারপরে 'প্রাত্লীলা? 'পূর্বাহূনীলা!, 'মধ্যালীলা? 
“অপরাহ-ীলা” 'সায়ংলীলা?, 'প্রদোষ-লীল।", ও সর্বশেষে 'নৈশলীলা' | বিচিন্ত 
অবস্থানের ভিতর দিয়! প্রীরাধিকাকেই এই কৃষ্ণলীলার প্রধান অবলম্বন দেখিতে 
পাই; অন্তান্ঠ ব্রজপরিকবগণ প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে এই লীলারই রস-পরি- 
পোষণ করিয়াছেন । 


একাদশ অধ্যায় 


চৈতগ্য-চরিতাম্বতে ব্যাখ্যাত গৌরতত্ব ও রাধাতন্ব 


কঞ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্ত-চরিতামূত গ্রস্থখানিকে তত্বালোচনার দিকৃ 
হইতে বৃদ্দাবনের গোম্বামিগণের গ্রন্থসকলে আলোচিত তত্বৃ-সমূহের একটি 
কবিত্বময় সার-সঙ্কলন বলা যাইতে পারে। কবিরাজ গোস্বামী তাহার গ্রন্থে 
বূপ-সনাতন-আলোচিত তত্ব-সমূহ মহাপ্রভু চৈতন্তদেব কতৃক উপদিষ্ট এইভাবে 
প্রচার করিয়াছেন) এ্তিহাসিক দৃষ্টিতে এ-বিষয়ে মতানৈক্যের সম্ভাবনা 
থাকিতে পারে। কিদ্ত এই একটি প্রধান জিনিস লক্ষ্য করিতে হইবে, মহাপ্রস্ুর 
আবির্ভাবের পর হইতে শ্রীরাধা এবং গ্রীচৈতগ্ত ভক্তকবিগণের তত্বালোচনায় 
এবং কাব্য-ক্রপায়ণে বহু স্থানেই মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছেন। সন্ন্যাস 
গ্রহণের পর চৈতস্তদেব ভীহাঁর গৌর অঙ্গে যখন অরুণ-বর্ণের বসন গ্রহণ 
করিলেন তথন হইতেই তিনি দেহমনে যেন রাধ! হইয়া! গিয়াছেন। পরবর্তী 
কালে প্রেমোম্মাদ দশায় ভাহার সকল চেষ্ট৷ ও আচরণই প্রেযোগ্মাদিনী রাধিকার 
কথা ম্মরণ করাইয়। দিবে। অন্ততঃ গৌড়ীয় বৈষ্বগণের বর্ণনার ভিতরে 
চৈতন্তদেবকে আমরা এই রূপে এবং এই তাবেই পাইতেছি। “আমার গোর! 
তাবের রাধারাধ”--ইহ গৌড়ীয় সকল ভক্ত এবং কবির একটি স্বিরবন্ধ বিশ্বাস: 
চৈতন্-চরিতামৃত গ্রন্থে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিয়াছেন, 
রাধিকার ভাবমৃতি প্রভুর অস্তর। 
সেই ভাবে নুখছবঃখ উঠে নিরস্তর | 
শেষলীলায় প্রভুর বিরহ উদ্মাদ। 
ভ্রমময় চেষ্ট| সদ প্রলাপময় বাদ ॥ 
রাধিকার ভাব যৈছে উদ্ধব দর্শনে। 
সেই তাবে মত্ত প্রভু রছে রাত্রি দিনে । 
রাত্রে বিলাপ করে শ্বয়পের কণ্ঠ ধরি। 
আবেশে আপন ভাবে কহেন উদ্াড়ি॥ 
--চৈতন্ত-চরিতামূত (আদি; ৪র্থ ) 
এই ভাবে চৈতন্তপরবর্তী কালে রাঙলা-সাহিত্যে গ্ররাধার একটি নৃতন 
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ন্নূপ ফুটিয়! উঠিল; একদিকে চৈতন্তদেবও েমন তাহার সকল প্রেমশ্বিরহ- 
চেষ্টা লইয়া গ্রারাধার অহ্থুরূপ ভাবেই চিত্রিত হইতে লাগিলেন, আবার 
শ্রীরাধাও তেমনই চৈতন্ত্দেবের ভাবন্ধূপে অঙ্কিত হইতে লাগিলেন। চৈতন্ত- 
চরিতামবতে প্রেমাবেশে বিহ্বল মহাপ্রভুর বর্ণনায় দেখি-_ 
আছাড় খাইয়৷ পড়ি ভূমে গড়ি যায়। 
সুবর্ণ পর্বত যেন ভূমিতে ছোটায় ॥ 
চণ্তীদাসের লামান্কিত একটি পদে (পদটি চৈতন্ত-পরবর্তী যুগে রচিত 
হইবারই সম্ভাবন। ) রাধার বর্গনা দেখি-- 
অকখন বেয়াধি এ কহ! নাহি যায়। 
যে করে কান্ুর নাম ধরে তার পায় ॥ 
পায়ে ধরি পড়ে সে চিকুর গড়ি যায়। 
সোনার পুতুলি যেন ধুলায় লুটায় ॥ 
এখানে কে কাহার দ্বার! প্রভাবান্িত হইয়াছে সে তর্ক না করিয়াও এ-কথ 
্পষ্ট বোঝ! যায় যে এখানে রাধা ও গৌরাজ এক হইয়! মিলিয়! গিয়াছেন। 
শ্রীরাধাকে দেখি, কৃষ্ণ-বিরহে অঙ্গুলি দ্বার! নিরম্তর ভূমিতে দাগ কাটিয়াছেন,__ 
উপবন হেরি মুরছি পড়, ভূতলে 
চিন্তিত সথিগণ সঙ্গ । 
পদ-অঙ্গুলি দেই খিতি পর লেখই 
পাণি কপল-অবলম্ব ॥ 
মহাপ্রভূরও তেমনই দেখিতে পাই-_ 
তাবাবেশে তু প্রভূ ভূমিতে বসিয়! ৷ 
তর্জনীতে ভূমি লেখে অধোমুখ হেয়] ॥ ( মধ্য, ১৩শ) 
কবি বিদ্ভাপতির ভণিতায় একটি রাধা-বিরছের পদ পাওয়া যায়... 
মাধব কত পরবোধব রাঁধ! 
হ৷হুরি হা হরি কহতহি বেরি বেরি 
অৰ জিউ করব সমাধা ॥ 
ধরণি ধরিয়া ধনি যতনহি বৈঠত 
পুনহি উঠই নহি পারা । 
সহজহি বিরহিণি জগ মাহ! তাপিনি 
বৈরি মদন-শরশ্ধারা । 


অরুণ-নয়ন-লোরে তীতল কলেবর 
বিলুলিত দীঘল কেশ! । 
মন্দির বাহির করইতে সংশয় 
সহচরি গণতহি" শেষ] ॥ 
পদটি পড়িলে মনের মধ্যে যে চিত্রটি ফুটিয়া ওঠে তাহাতে পদাট চৈতন্ভদেবের 
পরবর্তা কালের বাঙলাদেশের কোনও চৈতন্ত-প্রভাবিত বিদ্াপতির লেখা বলিয়া 
গ্রহণ করিতেই মন উৎস্থক হয়। জ্ঞানদাসের একটি প্রসিদ্ধ অভিসারের পদে 
দেখি-_ 
আবেশে সখীর অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়!। 
পদ-আধ চলে আর পড়ে মুরছিয়া ॥ 
রবাব খমক বীণ! ন্ুমিল করিয়!। 
বুন্দাবনে প্রবেশিল জয় জয় দিয়া ॥ 
এত রবাব, খমক, বীণ! বাজাইয়! যে দলটি জয়ধ্বনি দিতে দিতে বৃন্দাবনে 
প্রবেশ করিল সে দলটি যে মহাপ্রভূরই কীর্তনের দল এবং ভাবাবেশে সখীর 
(গদাধর প্রভৃতির ?) অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়! যিনি আধপদ চলেন আবার মুছ্িত 
হইয়া পড়েন, তিনিও যে ন্বয়ং মহাপ্রভু ইহা বুঝিয়া লইতে কোনও কষ্ট 
হয় না।১ 
আসলে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্তের সমস্ত জীবন হইল এই অপ্রারত রাধা-প্রেমেরই 
ভাবব্যাখ্যা। সাধারণ লোকের পক্ষে অপ্রাকৃত রাধাপ্রেম একটা অমূর্ত 
তত্বৃতাবন! মাত্র ;এই তত্ব-ভাবন1 সকল বিষয়ীকৃত হইয়াছিল মহাপ্রভুর জীবনে; 
সাধারণ জীবের পক্ষে তাই মহাপ্রভুর প্রেমের দ্বারা রাখ।*প্রেমকে বুঝিয়া লওয়াই 
হইল প্রকুষ্ট পদ্থা। চৈতন্তোত্তর কবিগণ মহাপ্রভুর রাধাভাবে তাষিত প্রেমমুতি 


১ চৈতন্তপরবর্ত যুগের বৈষ্ণব কবিগণ গুধু,্রীরাধার বর্ণনায়ই যে মহাপ্রভুর বিরহচেষ্টাদির 
চিত্রত্বার! প্রভাবাম্বিত হইয়াছিলেন তাহা নহে, স্থানে স্থানে বিরহকাতর শ্রীকৃষও মহাপ্রভুর 
আদর্শেই বমিত হইয়াছেন বলিয়। মনে হয় । গোবিন্দদাসের প্রসিদ্ধ পদ-_ 

“রা' কহি "ধা পু" কহই ন| পারই 
ধারা ধরি বহে লোর। 
সোই পুরুসমণি লোটায় ধরপি পুন 
কো কহ আরতি ওর ॥ 
গ্ীকৃষ্কের পূর্বরাগের এই বর্ণন। মহাপ্রভুর বিরহ-বর্পনার সহিত এক হইয়া মিলিয়। গিয়াছে 
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লইয়া ঠিক রাধার অন্গুন্ধপভাবশ্চেষ্টাদি বর্ণনা করিয়! বহু পদ রচল! করিয়াছেন। 
এই পদ্দগুলিই এখন কীর্তনারভে গৌরচন্্রিকা ন্ধপে ব্যবহৃত হয় । মহাপ্রভুর 
এই প্রেম যেন রাধা-প্রেমের নিগঢ় রহস্তের তিতরে প্রবেশ করিবার চাবি-কাঠি; 
বাস্ছদেষ ঘোষ (নরহরি সরকার ?) এই তত্বটিকে অতি চমৎকার করিয়া বর্ণন! 
করিয়াছেন :-- 
যদি গৌরাজ্জ না হ'ত কি যেনে হইত 
কেমনে ধরিতাম দে। 
রাধার মহিম! প্রেমরসসীমা 
জগতে জানাত কে ॥ 
মধুর-বৃন্দাবিপিন-মাধুরী- 
প্রবেশ-চাতুরী-সার। 
বরজ-যুবতী-ভাবের ভকতি 
শকতি হইত কার ॥ 
বন্দাবনের বিপিনে যে লীলা-মাধূর্ষের বিস্তার ঘটিয়াছে তাহার ভিতরে 
“প্রবেশ-চাতুরী-সার, হইল এই গৌরাজ-প্রেম ; এইজন্যাই রাখ।-প্রেম কীর্তন 
করিবার পূর্বে তক্তচিন্তে নিগুঢ় তত্তৃভাবন! জাগ্রত করিবার অস্ত এই গৌরচস্ত্রিকা 
কীর্তন করিয়! লইতে হয় । 
গৌরচন্দ্রিকায় শ্রীগৌরাজ সম্বন্ধে যে পদগুলি তাহ! যে শুধু রাধ। সম্বদ্ধেই 
(প্রযোজ্য তাহা নহে, সমভাবে কৃষ্ণ সম্বদ্ধেও প্রযোজ্য । বান্গুদেব ঘোষের 
প্রসিদ্ধ পদ রহিয়াছে, 
গোরা-নূপ লাগিল নয়নে । 
কিবা! নিশি ফিব! দিশি শয়নে শ্বপনে ॥ 
যে দিকে ফিরাই আঁখি সেই দিকে দেখি। 
পিছলিতে করি সাধ না পিছলে আখি ॥ 
কি খেনে দেখিলাম গোরা! কি না মোর হইল । 
নিরবধি গোরান্প নয়নে লাগিল ॥ 
চিত নিবারিতে চাহি নহে নিবারণ | 
বান্থঘোবে কহে গোরা রমণীমোহন ॥ 
ইহাই হইল 'নদীয়া-নাগর" গৌরাঙ্গ; কৃষ্ণ ছিলেন 'বুন্দাবন-নাগর', তিনিই 
আবার গবতীর্দ হইলেন “নদীয়া-নাগর? বাপে । গোঁড়ীয় তক্তগণের বিশ্বাসে 
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গৌরাঙ্গ স্বরূপে হইলেন পূর্ণ ভগবান্‌ কুষ্জেরই অবতার, ক্ং-্বপ্পপেই তিনি 
রাধিকার শুভ্র ভাব-কাস্তি বা দেহ-কান্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি তাই 
হইলেন “অস্তঃকষণ” “বহির্থে বর? | 

কষ্ণবর্ণং স্বিষাকষ্ণং সালোপালাসত্-পার্যদম্‌। 

যজ্তৈ: সংকীর্তন-প্রায়ৈ এঁজস্তি হি মেধসঃ | 
ভাগবতের এই শ্লোকটিকে অবলম্ছন করিয়াই গৌড়ীয় বৈষবগণ গৌরাজ 
দেবের অস্তঃকষ্ত্ব (কষ্ণবর্ণং ) এবং বহির্গেীরত্ব (স্বিষ! অকৃষ্ণং) স্থাপন করিতে 
প্রয়াস পাইয়াছেন 7+এই ভাবটি অবলম্বন করিয়াই স্বরূপগোশ্বামী তাহার 
কড়চায় লিখিয়াঁছেন-- 

রাধ। কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতি হলণদিনীশক্তিরপ্মা- 

দেকাত্মনাবপি ভূবি পুর! দেহভেদং গতৌ তৌ। 

চৈতন্তাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্ধয়ং চৈক্যমাপ্তং 

রাধাভাবদ্ধ্যতিন্ববলিতং নৌমি কৃষ্ণ-স্বরূপম্‌ ॥ 

“রাধা হইলেন কষ্জেরই প্রণয়-বিকৃতি হলাদিনী শক্তি; এইজন্য তাহারা 
একাত্ম হুইয়াও পৃথিবীতে (বৃন্দাৰনধামে ) দেহভেদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
অধুনা! আবার সেই ছুই প্রক্য লাভ করিয়াছে; রাধাভাবদ্যুতি-স্থবলিত 
চৈতন্তাখ্য সেই প্রকট কষ্ণশ্ব্ূপকে আমি প্রণাম করি।”* রায় রামানন্দের 
লহিত রাধা-রুষ্-তত্তের বিস্তারিত আলোচনার পর রায় রামানন্দ যখন 
মহাপ্রস্ুর শ্বরূপ-দর্শনের জন্য আকাজ্া প্রকাশ করিয়াছিলেন তথন__ 

তবে হাসি তারে প্রভূ দেখাল স্বরূপ। 
রসরাজ মহাভাব দুই একনূপ ॥ (মধ্য, ৮ম) 

পূর্ণতগবান্‌ শ্রীরুষের আবার এই চৈতন্ত-অবতারে একাধারে রাধা-কৃষ্ণের 

যুগলনূপে আবির্ভাবের তাৎপর্য কি? এই তাৎপর্যের ভিতরেই চৈতন্ত-অবতারের 


১ ১১৫1২৯ 


২ তুলনীয় গোবিন্মদাসের পদ £- 


জর নিজ কাস্তা- কাত্তি-কলেবর 
জয় জয় প্রেয়সী-ভাব-বিনোদ । 
জয় ব্রজ-নহুচরী লোঁচন-মঙ্গল 


জয় নদীয়া-বধূ-নয়ন-আমোদ ॥ 
ঞ 
১৬ 


২৪২ শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ--দর্শনে ও সাহিত্যে 


সফল গুঢ়-রহন্ত নিহিত রহিয়াছে । এ-বিবয়ে ম্বরাপ দামোদরের কড়চায় একটি 
মাত্র ক্লোফে সবতত্বটি ভুন্দর ফুটিয়! উঠিয়াছে। 

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিম] কীদৃুশো বানয়ৈবা- 

্বাস্তে! যেনাডূতমধুরিম| কীঘৃশে। ব1 মদীয়ঃ | 

সৌখ্যধস্তা। মদহ্থুভবতঃ কীদশং বেতি লোভা- 

শস্তাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥ 

“যে প্রেমের দ্বারা রাধা! আমার অভ্ভুতমধুরিম1 আস্বাদন করে শ্রীরাধার সেই 
প্রণয়মহিমাই বা কি রকম; আর রাখাপ্রেম কতৃক আস্বান্ঘ যে আমার অদ্ভুত- 
মধুরিষা তাহাই বা কি রকম; আমাকে অন্থভব করিয়! রাধার যে সুখ হয় 
তাহাই বা কি রকম,_ইছারই লোভে রাধাভাবধুক্ত হুইয়া শচীগর্ভরূপ সিদ্ুতে 
হরি (গৌরাঙ্গ ) রূপ ইন্দু চন্দ্র) জন্মগ্রহণ করিয়াছেন” 

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মতে ভূভার হরণের নিমিত্ত যে কৃষ্ণের অবতার 
হইয়াছিল ইহা! একটা বহিরঙগ কথা; তাহার আবির্ভাব হইল প্রেমরসনির্যাস 
আন্বাদনের জন্য । এই প্রেমরসনির্যাস-আস্বাদনরূপ মুখ্য প্রয়োজনের সহিত 
আহ্ববঙ্গিক ভাবে ভূভার হুরণের প্রয়োজন আসিয়! যুক্ত হইয়াছিল মান্র। এই 
কষ্ণাবতারের পর আবার গৌর-অবতার কেন 1 গোৌর-অবতারে লীলা- 
আন্বাদনের আরও পরিপুষ্টি দেখা যাইতেছে । কৃষ্ণাবতারের পরেও প্রেমাম্বাদন- 
বিষয়ে ভগবানের কিছু কিছু লোত ছিল; সেই লোভের কথাই উল্লেখ 
করিয়াছেন ন্বরূপনামোদর উপরিশ্উক্ত শ্লোকের ভিতরে । এই গ্লোকে দেখিলাম, 
এই লোভ ছিল তিন প্রকারের-_-১। রাধার প্রেমের মহিম! কিন্ধপ ; 
২। রাধা-আম্বাদিত কৃষ্ণের মাধুর্যমহিম1! কিন্ূপ; ৩। কৃষ্ণ-সম্বন্ধী প্রেম- 


১ তুলনীয় £__ 
অপারং কন্তাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্ত কুতুকী 
রসস্তোমং হ্হাত্ব। মধুরমুপভোক্তং কমপি যঃ। 
রুচং শ্বামাবক্রে ছ্যতিমিহ তর্দীয়াং প্রকটয়ন্‌ 
স দেবশ্চৈভগ্তাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ রূপগো্ামীর স্তবমালা, ২৩ 
“যে কুতুকী (গ্রকৃষ্ণ) প্রণরিজনবৃন্দের (অনির্ধচনীয়) অপার মধুর রসসমুহ হরণ করিয়া 
তাহাকে উপভোগ করিবার জন্ক এই জগতে তাহার (সেই প্রথরিজনবৃল্গের) ছ্যতি প্রকটিত 
ফরিয়। নিজের (গ্থাম) কাস্তিকে আবৃত করিয়াছিলেন, সেই চৈতন্ভাকৃতি দেব আমাদিগকে 


& অতি লীত্র কূপ! করুন |” 


শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ--দশনে ও সাহিত্যে ২৪৩ 


আম্বাদনে রাধার সুখ কিন্ধপ। এই তিন প্রয়োজনেই অস্তঃকষ্ণ"বহির্গৌররূপে 
গৌরাঙ্গের অবতার । এই প্রয়োঙ্ষন তিনটি এবং এগুলিকে অবলম্বন করিয়া 
শ্রীরাধা ও তাহার প্রেমের স্বরূপ কবিরাজ গোদ্বামী তাহার “চৈতন্ত-চরিতামূত: 
গ্রন্থের আদিলীলার চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণনা করিয়াছেন, লেই বর্ণনা অহুসরণ 
করিয়াই আমর! বিষয়টি পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করিতেছি। 
রাধাপ্রেমের মহিমা-বর্ণন। প্রসঙ্গে কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন, 
মহাভাবন্ত্বব্ধপ] শ্রীরাধ। ঠাকুরাণী। 
সর্বগুণ-খনি কৃষ্ণ-কান্তা-শিরোমণি ॥ 
কষ্ণপ্রেমে ভাবিত যার চিত্তেন্দ্রিয় কায়। 
কৃষ্ণ-নিজশক্তি রাধা-ক্রীড়ার সহায় ॥ 
এই কৃষ্ণকাস্ত(-শিরোমণি রাধিকা হইতেই অন্যান্য কাস্তাগণের বিস্তাব। 
কৃষ্ণকাস্তাগণ ত্রিবিধ প্রকারের, প্রথম লক্ষমীগণ, দ্বিতীয় মহিষীগণ এবং তৃতীয় 
ললিতাদি ব্রজাঙগনাগণ। ইহার ভিতরে-_ 
লক্ষমীগণ তার বৈভববিলাসাংশরূপ | 
মহিষীগণ বৈভব প্রকাশ ব্বরূপ ॥ 
আকার-শ্বভাব ভেদে বজদেবীগণ। 
কায়ব্যহরূপ তার রসের কারণ ॥ 
বনুকাস্ত। ব্যতীত বসেব উল্লাস হয না, এইজগ্য এক রাধিকাই এই তিন 
প্রকারের বহুকাস্তারপে কৃষ্ণকে অনস্ত বিচিত্র লীলারসাম্বাদন করান। * 
এইজন্য-_ 
গোবিন্ব'নন্দিনী রাধা--গোবিন্মমোহিনী। 
গোবিন্দ-সর্ববস্ব--সর্বকাস্তা-শিরোমণি ॥ 
কঃ রী ৪ ক 
কষ্ণময়ী কৃষ্ণ ধার তিতরে বাহিরে । 
বাহা ধাহা নেত্র পড়ে তাহ কৃষ্ণ স্ফুরে ॥ 
কিংব! প্রেমরসময় কৃষ্েের স্বরূপ । 
তার শক্তি তার সহ হয় একরূপ॥ 
কষ্ণবাঞ্ছা-পৃত্তিরূপ করে আরাধনে। 
অতএব রাধিক। নাম পুরাণে বাখানে ॥ 


রী দু রঃ ৬০ 


২৪৪ শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ-_দর্শনে ও সাহিত্যে 


জগত মোহন কষ্--তাছার মোহিনী । 
অতএব সমস্তের পর1 ঠাকুরাণী ॥ 
রাধ! পুর্ণ-শক্তি, কৃষ পূর্ণ-শক্তিমান্‌। 
দুই বস্ত্র ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমাণ ॥ 
মুগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ। 
অগ্নি ছালাতে যৈছে কভু নহে ভেদ ॥ 
রাধাকৃষ এঁছে সদা একই শ্বরূপ। 
লীলারস আস্বাদিতে ধরে ছুই পপ ॥ 
এই অনস্ত-বিচিত্র-প্রেমে মহিমময়ী রাধার সহিত সমস্ত লীলা-রস আম্বাদন 
করিয়াও আকষ্ের তিনটি লোভ বাকি রহিয়! গিয়াছিল ; যাহার জন্ত আবার 
গৌর-অবতারের প্রয়োজন হুইয়াছিল। এই তিনটি লোভের ভিতরে-__ 
তাহার প্রথম বাঞ্চ! করিয়ে ব্যাখ্যান। 
কৃষ্ণ কছে আমি হই রসের নিধান ॥ 
পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণ তত্ব। 
রাধিকার প্রেমে আমা করায় উন্মত্ত ॥ 
ন1 জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল। 
যে বলে আমারে করে সর্ববদ|] বিহ্বল ॥ 
রাধিকার প্রেম গুরু আমি শিষ্য নট। 
সদ! আম] নান] নৃত্যে নাচায় উদ্ভট ॥ 
নিজ প্রেমান্বাদে মোর হয় যে আহুলাদ। 
তাহ! হইতে কোটিগ্রণ রাধ! প্রেমাত্বাদ ॥ 
আমি যৈছে পরস্পর বিরুদ্ধ-ধর্্মাশয় | 
রাধাপ্রেম তৈছে সদ] বিরুদ্ধ-ধর্মময় ; 
রাধাপ্রেম বিড যার বাটিতে নাহি ঠাঞ্ি। 
তথাপি সে ক্ষণে ক্ষণে বাঢয়ে সদাই ॥ 
ও ০ গা এ. 
সেই প্রেমার শ্রীরাধিকা পরম আশ্রয় । 
সেই প্রেমার আমি হই কেবল বিষয় ॥ 
বিষয়জাতীয় সুখ আমার আত্বাদ। 
আম! ছেতে কোটিগুণ আশ্রয়ের আহ্লাদ ॥ 


শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ__ দর্শনে ও সাহিত্যে ২৪৫ 


আশ্রয়জাতীয় সুখ পাইতে মন ধায়। 

যত্বে আম্বাদিতে নারি কি কবি উপায়॥ 

কভূ যদি এই প্রেমার হইয়ে আশ্রয় । 

তবে এই প্রেমাননদর অন্ুতব হয় ॥ 

এত চিন্তি রছে কৃষ্ণ পরমকোৌতুকী | 

হৃদয়ে বাঢ়য়ে প্রেমলোভ ধকৃধকী ॥ 
ইহাই হইল কৃষ্জাবতাবের পর গৌর-অবতারের প্রথম লোভরপ প্রয়োজন। 
রাধিকা প্রেমের আশ্রয়, কষ শুধু প্রেমেব বিষষ ; প্রেমের আশ্রয়ত্বের ভিতরে 
যেকি মহিমা রহিয়াছে তাহা অন্থভব কবিবাব জন্যই গৌর-অবতারে হরি 
একাধারেই প্রেমের বিষয় এবং আশ্রয় হইযা৷ উভষ মুখে প্রেমের মহিমা আত্মাদ 
করিলেন। | 

গৌরাবতারে হরির দ্বিতীয় লোভ হইল এই, প্রেমের বিষয়ের ভিতরে যে 

“অডভুতমধুরিমা" থাকে বিষয় নিজে তাহা আস্বাদ করিতে পারে না। এক- 
মাত্র আশ্রয়দ্ধারেই এই প্রেমবিষয়েব মাধুর্য প্রকাশ পায়। শ্রীবাধার হৃৎ-মুকুরেই 
কৃষ্ণমাধূর্যের চরম প্রকাশ এবং আস্বাদন ; শুধু তাহাই নহে, রাধিকার প্রেম- 
গভীরতা এবং বৈচিত্র্যের দ্বাবাই কৃষ্ণের সৌন্দর্য মাধুর্য যেন উত্তরোগ্তব বধধিত 
হইতে থাকে । ম্তবাং রাধারূপ গ্রহণ না কবিলে কৃষ্ণ তাহার নিজের ভিতরে 
নিহিত অনস্ত মাধূর্যকেই নিজে আশ্বাদ কবিতে পাবে না। নিজের মধুর- 
ত্ব্ূপ-উপলব্ধির ভরগ্ঠই তাই কৃষ্ণকে গৌব-অবতারে রাধিকাব ভাবকাস্তি গ্রহণ * 
কবিতে হইল। তাই দ্বিতীয় লোত সম্বদ্ধে চবিতামুতে বল! হইয়াছে-_ 

এই এক শুন আর লোভেব প্রকার। 

হ্বমাধূর্যয দেখি কৃষ্ণ কবেন বিচার ॥ 

অদ্ভুত অনন্ত পূর্ণ মোব মধুবিমা | 

ব্রিজগতে ইহার কেছো নাহি পায় সীম| ॥ 

এই প্রেমদ্ধাবে নিত্য বাধিকা একলি। 

আমার মাধূর্যযামৃত আত্বাদে সকলি ॥ 

যগ্যপি নির্মল বাধার সৎপ্রেম দর্পণ | 

তথাপি স্বচ্ছত। তার বাড়ে ক্ষণে ক্ষণ | 

আধার মাধূর্য্ের নাহি বাটিতে অবকাশে। 

এ-দর্ণের আগে নবনবন্ধপে ভাসে ॥ 


২৪৬ শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ--দর্শনে ও সাহিত্যে 


মন্মাধূ্য্য রাধাপ্রেম-_ধৌোছে ছোড় করি । 

ক্ষণে ক্ষণে বাটে দৌছে কেছে। নাহি হারি ॥ 

আমার মাধূর্য্য নিত্য নব নব হয়। 

স্ব স্ব প্রেম অনুরূপ তক্তে আস্বাদয় ॥ 

দর্পণান্তে দেখি যদি আপন মাধুরী । 

আম্বাদিতে লোভ হয় আন্বাদিতে নারি ॥ 

বিচার করিয়ে যদি আম্বাদ-উপায়। 

রাধিকাম্বরূপ হইতে তবে মন ধায় | 
কবিরাজ গোগ্বামী ইহাকেই অন্যন্্ বলিয়াছেন,--“আপনি আপন! চাহে করিতে 
আলিজন”; গৌরহরিরূপে তিনি রাধাভাবে বিভোর হইয়া! নিরস্তর নিজ-মাধূর্যই 
নিজে আস্বাদন করিয়াছেন। 

গৌর-রূপ অবতারের প্রতি কৃষ্ণের আর একটি লোভ ছিল; তাহা! হইল 

রুষ্ণের সহিত মিলনে রাধার যে সর্বাতিশায়ী সুখ, রাধার অঙ্গকাস্তি অজীকার 
করিয়া সেই জুখকে একবার আম্বাদ কব । মিলনজনিত দুখ বস্তি গ্ররাধার 
ভিতরে যে সর্বাতিশায়িনী বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছিল তাহ! আর কোনও লোকে 
আর কাহারও ভিতরে সম্ভব নহে, তাহ! ব্রজধামে একমাত্র রাধার ভিতরেই 
সম্ভব হইয়াছিল। কৃষ্ণের প্রতি রাধিকার “কাম? ছিল, রাধিকাই হইলেন 
“কামেশ্বরী' ; কিন্ত “অধিরূঢ মহাতাব'রূপ রাধার এই কামের ভিতরে প্রারুত 
কামের লেশমাত্র ছিল না, রাধার অপ্রাকৃত কাম হুইল বিশুদ্ধ নির্মল প্রেম। 
কবিরাজ গোস্বামীর মতে কাম ও প্রেম লৌহ আর স্বর্ণের স্তায় ত্বরূপবিলক্ষণ ; 
একটি হইল আত্েন্দরি়-গ্রীতিইচ্ছা, অপরটি হইল কৃষেন্ত্রিয়-ভ্রীতিইচ্ছ! ; একটি 
হইল অন্ধতমঃ, অপরটি হইল নির্মল ভাস্কর |) আমরা! পুর্বালোচনায় বহুবার 
দেখিয়াছি, রাধার প্রেম হইল বিশুদ্ধ “কৃষ্খ-স্ুথৈকতাৎপর্য' |» “চন্দ্রাবলী'র 
ভিতরে আত্ম্রীতির লেশমান্র অবশিষ্ট থাকাতে তাহ! রাধার প্রেম হইতে নিকুষ্ট। 


চি 


অতএব গোপীগণে নাহি কামগদ্ধ। 
কৃষ-হুখ লাগি মাত্র কৃষ্ণে দে সম্বন্ধ ॥ 
আত্মন্ুথছুঃখ গোগীর নাহিক বিচার | 
কৃঝ্ণছুখ হেতু চেষ্ট। মনোব্যবহার ॥ 

কৃ লাগি আর সব করি পক্সিত্যাগ। 
কৃষনুখ হেতু করে গন্ধ অনুরাগ ॥ 


শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ-_-দর্শনে ও সাহিত্যে ২৪৭ 


গোপীগণের এই বিশুদ্ধ কষ্ঃনুখৈকতাৎপর্য প্রেমের নিকট স্বয়ং কৃষ্ণকে পরাছয় 
্বীকার করিতে হইয়াছে ; এইজজ্ই ভাগবতে কৃষ্ণবাক্য দেখিতে পাই/গবান্‌ 
শ্রীক্ণ বলিয়াছেন, এই গোপীপ্রেম তাহার নিজের সাধ্য নহে।১ গোপীগণের 
'ষে নিজদেহপ্রীতি তাহাও মূলে সেই কৃষ্গ্রীতির জন্তই | কিন্তু কামগদ্ধহীন 
এই গোীপ্রেমের ভিতরে একটি অদ্ভুত রহস্ত রহিয়াছে; এখানে “মুখ বাঞ্ছ। 
নাহি, সখ হয় কোটি গুণ ! ইহ! একটি গোপীপ্রেমের অদ্ভূত স্ব-বিরোধ | এই 
প্ব-বিরোধ সগ্থদ্ধে কবিরাজ গোস্বামী ডাহার অনন্কুকরণীয় ভাষায় বলিয়াছেন, 

গোপিক! দর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়। 

তাহা হৈতে কোটিগুণ গোপী আম্বাদয় ॥ 

উ। সবার নাহি নিজ-স্থুখ অন্থুরোধ। 

তথাপি বাড়ে সুখ পড়িল বিরোধ ॥ 

এ বিবোধেব একমাত্র দেখি সমাধান। 

গোপিকার সখ কষ্ণসুখে পর্যযবসান ॥ 

গোপিকাদর্শনে কষ্ণে বাড়ে প্রফুল্লত। | 

সে মাধুর্য বাড়ে যার নাহিক সমত। ॥ 

আমার দর্শনে কৃষ্ণ পাইল এত সুখ । 

এত ন্থখে গোপীব প্রফুল্ল অজ মুখ ॥ 

গোগীশোত দেখি কৃষ্ণশোভ বাড়ে যত। 

কৃষ্ঃশোভ। দেখি গোপীশোভ বাড়ে তত ॥ 

এই মত পরম্পর পড়ে হুডাহুড়ি। 

পরস্পর বাড়ে কেহ মুখ নাহি মুড়ি ॥ 

কিন্ত কৃষ্ণের সুখ হয় গোপীরূপ গুণে। 

তার দুখে নুখ বৃদ্ধি হয় গোপীগণে ॥ 


১ ১০৩২।২১ 

২ তবে যে দেখিয়ে গোপীর নিজ দেহে গ্রীত। 
সেহোত কৃষ্ণের লাগি জানিহ নিশ্চিত ॥ 
এই দেহ কৈল আমি কষে সমর্পণ । 
তার ধন তার এই সম্ভোগ সাধন ॥ 
এ-দেহ দর্শন স্পর্শে কৃ সম্ভাবণ | 


এই লাশি করে দেহে মার্জন ভূষণ | 


২৪৮ শ্রীরাধার ভ্রমবিকাশ- দর্শনে ও সাহিত্যে 


এই যে গোপীপ্রেম এবং প্রেমজনিত গুখের কথা বল! হইল ইহার মধ্যে 
আবার--. 

সেই গোপীগণ মধ্যে উত্তম! রাধিকা | 

রূপে গুণে সৌভাগ্যে প্রেমে সর্বাধিক! ॥ 
এই রাধিকার ত্রিভূবনে অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য হইল এই যে তাহার সকল প্রেমচেষ্টা 
দ্বার! তিনি পুর্ণানন্দ এবং পুর্ণরসন্বরূপ কুষ্কেও আনন্দিত করেন, কৃষ্খন্থেই 
তাহার সকল হুখচেষ্টা ও প্রেমচেষ্টার পর্যবসান | কৃষ্ণ তাই মনে মনে বিস্মিত 
হইয়। ভাবিয়াছেন__ 

আম ঠহতে আনন্দিত হয় ত্রিস্ুবন। 

আমাকে আনন্দ দিবে ছে কোন জন॥ 

আম] হইতে যার হয় শত শত গুণ। 

সেই জন আহলাদিতে পারে মোর মন ॥ 

আম! হইতে গুণী বড় জগতে অসভব। 

একলি রাধাতে তাহ! করি অন্ভব ॥ 

কোটি কাম জিনি রূপ যগ্তপি আমার । 

অসমোর্ধ মাধুর্য সাম্য নাহি যার ॥ 

মোর রূপে আপ্যায়িত করে ত্রিভূবন। 

রাধার বর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন ॥ 

মোর বংশীগীতে আকর্ষয়ে ব্রিভুবন। 

রাধার বচনে হরে আমার শ্রবণ ॥ 

যগ্যপি আমার গন্ধে জগৎ সুগন্ধ । 

মোর চিত্ত ঘ্রাণ হরে রাধা-অঙগ-গন্ধ ॥ 

য্যপি আমার রসে জগৎ সৃরস। 

রাধার অধর রসে আমা] করে বশ ॥ 

যদ্যপি আমার স্পর্শ কোটীন্দু শীতল । 

রাধিকার স্পর্শে আম! করে স্থশীতল ॥ 

এই মত জগতের স্খে আমি হেতু। 

রাধিকার বূপগুণ আমার জীবাতু ॥ 

এই মত অন্থতব আমার প্রতীত। 

বিচারি দেখিয়ে যদি সব বিপরীত ॥ 


শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ--দর্শনে ও সাহিত্যে ২৪৯ 


রাধার দর্শনে মোর জুড়াঁয় নয়ন। 
আমার দর্শনে রাধা সুখে আগোয়ান ॥ 
পরস্পর বেণুগীতে হরয়ে চেতন। 
মোর্রমে তমালেরে করে আলিলন ॥ 
কষ্ণ-আলিঙন পাইন জনম সফলে। 
সেই সুখে মগ্ন বহে বুক্ষ করি কোলে ॥ 
অনুকুল বাতে যদি পায় মোর গম্ধ। 
উড্ভিয়। পড়িতে চাহে নেত্রে হয় অন্ধ ॥ 
তাঘুল চব্বিত যবে কবে আম্বাদনে। 
আনন্দ-সমুদ্রে ডুবে কিছুই না জানে ॥ 
আমার সঙ্গমে রাধা পায় যে আনন্দ । 
শত মুখে কহি যদি নাহি পাই অন্ত। 
লীল! অস্তে সুখে ইহার যে অঙ্গমাধুরী । 
তাহ! দেখি সুখে আমি আপনা পাসরি ॥ 
১ ধু গছ গু 
আম! হৈতে রাধ! পায় যে জাতীয় জুখ। 
তাহা আম্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ ॥ 
নান! যত্ব করি আমি ন।রি আস্বাদিতে । 
সে সুখ মাধুর্য ভ্রাণে লোভ বাডে চিত্তে ॥ 
রস আস্বাদিতে আমি কৈল অবতার । 
প্রেমরস আস্বাদিল বিবিধ প্রকার ॥ 
ইহাই হইল গৌর-অবতারের রাধাভাব-অঙ্গকাস্তি ধারণ করিবার রহস্য | 
শ্রীমন্মহাপ্রভূ চৈতন্থদেবের ভগবস্ত। এবং সেই তগবস্তার স্বরূপ আলোচনা 
প্রসে মহাপ্রভূর সহিত এক করিয়৷ ক্ৃষ্চদাস কবিরাজ যে রাধার মুতি অন্কন 
করিয়াছেন এবং রাধাতত্ববের স্বাপনা করিয়াছেন যথাসম্ভব কবিরাজ গোম্বামীর 
নিজের তাষাঁতেই আমরা তাহার পরিচয় দিলাম । এই আলোচনাটি ভাল 
করিয়! লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইব, শ্রীরাধিকার অধ্যাত্ম-মূত্তির মহিমময় পৃর্- 
প্রকাশ এই চৈতন্তযুগে | চৈতন্তপূর্বর্তা রাধাকফ-প্রেম-সাহিত্যে_-এবং চৈতন্ত- 
পরবর্তী রাধাকফণ-প্রেমপ্সাহিত্যেও রাধিকাঁর একটি ছেত সতত! রহিয়াছে, তাহার 
অপ্রাকৃত অধ্যাত্্ মুর্তি একটি অশরীরী ছায়ার স্তায়ই তাহার কাব্যে-রূপায়িত 


২৫০ শ্রীরাধার ক্রমধিকাশ- দর্শনে € সাহিত্যে 


প্রান্ত মৃতির চারিদিকে ক্ষণে ক্ষণে একটি দিব্য পরিমণ্ডলের আভাস মাত্র 
দিয়াছে; সাহিত্যিক ক্বপায়ণে আমরা! বরঞ্চ প্রাকৃতেরই জয় দেখিতে পাইয়াছি। 
কিন্ত রাধারফ-প্রেম-সাহিত্যকে আধ্যাত্মিকতার অতথানি উচ্চগ্রাম হইতে 
দেখিবার এবং গ্রহণ করিবার যে একটি দৃষ্টি রহিয়াছে সে দৃষ্টিটি মুখ্যতঃ চৈতন্ত- 
যুগেরই দান বলিয়! মনে হয়। শ্রীচৈতগ্ভের দিব্য ভাবে এবং আচরণে_তীছার 
পরমতক্ত এবং পরমজ্ঞানিগুণী পরিকরবর্গের ধ্যানমননের মধ্যে শ্রীরাধার এক নব 
আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিতে পারিলাম ; এই আবির্ভাবের দিব্যছ্যুতি এখনও 
বাঙালীর চক্ষে লাগিয়! রহিয়াছে, এবং এই কারণেই আমর! বৈষ্ণব-সাহছিত্যের 
আস্বাদন*্কালে সাহিত্য-রসের সহিত অধ্যাত্ম-রসের মিশ্রণ ন! ঘটাইয়। পারি না, 
এই মিশ্রণ ব! সমন্বয় ব্যতীত বৈষ্ব-সাহিত্যের আম্থাদনে কোথায় একটি 
অপুর্ণত! থাকিয়া যায়। সেইউন্তই বলিতে হয়, ভক্তকবি নরহরি সরকার যে 
গৌরাঙ্গ সম্বন্ধে বলিয়। গিয়াছেন-_ধুর-বৃন্ন।-বিপিন-মাধুরী-প্রবেশ-চাতুরী-সার' 
-_চৈতন্তন্জীবনের ইহ! অপেক্ষা সুষ্ঠ তম বর্ণন! আর হয় না । ১৮৮ 


দ্বাদশ অধ্যায় 
বৈষব সহজিয়া মতে রাধাতস্ 


আমরা! এতক্ষণ যে রাধা-তত্বের আলোচন| করিলাম ইহাই হইল গোঁড়ীয় 
বৈষ্ণব মিদ্ধান্তসন্মত রাধাতত্ব। এই গোঁড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম বলিতে আমরা! চৈতন্ত- 
প্রবতিত বৈষ্ণব ধর্মের কথাই যূঝি। চৈত্-প্রবতিত এই বৈষ্ঞব ধর্ম পরবর্তী 
কালে শাস্ত্রজ্ঞ বৈষ্ণব গোশ্বামিগণ কতৃক নানাভাবে বিধিবদ্ধ হইয়া দার্শনিক 
সিদ্ধান্ত ও ধর্মাচরণ উভয় ক্ষেত্রেই একট! বিশেষ রূপ লাত করিয়াছে । কিন্তু এই 
বিধিবদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম ব্যতীত বাঙলাদেশে বৈষ্ণব ধর্মের আরও অনেকগুলি ধারা 
প্রবাহিত হইয়াছে, তাহার তিতরে বৈষ্ণব সহজিয়া ধারাটি প্রধান। এই সহঞ্জিয়!- 
গণের নিজদ্ব কতগুলি দার্শনিক সিদ্ধান্ত ছিল; সেই মূল সিদ্ধান্তের অন্ুর্ূপে 
তাহাদের রাধাতত্বও একটি বিশিষ্টত। লাভ করিয়াছিল । 

এই বৈষ্ণব-সহজিয়া মতের মূল আলোচন! করিতে গিষ! দেখি, এই সহজিয়া 
মতের মূল, বিশেষ কোনও বৈষ্ণৰ দার্শনিক সিদ্ধান্তের উপরে প্রতিষ্ঠিত নহে, 
এ-্ধর্মের প্রতিষ্ঠা আমলে কতগুলি গুহ সাধনের উপরে। সহজিয়াগণের এই 
ওহ্‌ সাধনার ধারাটি ভারতীয় সাধনার ক্ষেত্রে একটি অতি প্রাচীন ধারা । ,এই 
সাধনাগুলি বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ধর্মমতের সহিত যুক্ত হইয়া বিভিন্ন ধর্ষ-সম্্রদায়ের 
সুষ্টি করিয়াছে ; কোথাও ইহ! তান্ত্রিক সাধনা রূপে প্রচলিত, কোথাও ইহা 
আসিয়! গ্রহ করিয়াছে বৌদ্ধ-সহক্িয়ার ভিতরে ব্বপাস্তর ; মেই সকল সাধন- 
প্রণালী বৈষ্ণব ধর্মের সহিত যুক্ত হইয়া আবার বৈষব-সহজিয়! সপ্পরদায় গড়িয় 
তুলিয়াছে। নর-নারীর পরল্পর মিলিতভাবে একটি ধর্ম-সাধনার ধারা ভারতবর্ষের 
ধর্মের ইতিহাসে বহুদিন পুর্ব হইতে প্রচলিত আছে; এই সাধনার বিভিন্ন 
পরিণতিতেই বামাচারী তান্ত্রিক সাধনা, বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধনা, বৌদ্ধ সহজিয়া 
সাধনা, বৈষ্ণব সহ্য! সাধন! প্রভৃতির উত্তৰ ঘটিয়াছে। এই সকল ধর্ম-মশ্প্রদায় 
বাহির হইতে যতই পরস্পর পৃথক বলিয়া! মনে হোক, আসল সাধনা বিচার 
করিলে সকলের ভিতরেই একটা গভীর এক্য অন্থভূত হুইবে। বিতিত্ন 
অন্প্রদায়ের ভিতরে এই সাধনার প্রচলনের সঙ্গে কতগুলি দার্শনিক সিদ্ধান্ত জড়িত 
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আছে। সব সিদ্ধান্তের মূলেই দেখিতে পাই, চরম সত্য হইল এক অদ্বয় পরমা- 
নন্দ শ্বরূপ ; এই অয় শানন্দ-তত্বই হইল পরম সামরন্ত । এই অন্বয় আনন্দ 
তত্র মধ্যে দুইটি ধার! রহিয়াছে ? অধ্থয় তত কিন্ত এই দুইটি ধারার অস্বীকৃতি 
নয়,অদ্বয় তত্ব হইল সেই চরম তত্ব যেখানে এই দুইটি ধারাই পূর্ণতা! প্রান্ত হইয়। 
আবার এক অখণ্ড তত্ত্বের ভিতরে গভীরভাবে মিলিত হইয়! আছে। ইহাই 
মিথুনতত্ব, বা যামলতত্ ব1 যুগলতত্ব ) ইহাই বৌদ্ধগণের যুগনদ্ধতত্ব। তান্ত্রিক 
সাধনার ক্ষেত্রে এই অথগ্ড যুগলতত্বই হইল কেবলানন্বতত্ব,আর এই অদ্য়তত্বের 
হইল দুইটি ধারা--একটি শিব, অপরটি শক্তি। তান্ত্রিক মতে এই শিব-শক্তির 
মিলন-জরনিত কেবলানন্দই হইল পরম সাধ্য । এই সাধ্য লাভ করিবার সাধন- 
পদ্ধতি বহু প্রকারের; সাধক নিজের দেহের ভিতরেই এই শিব-শক্তি তত্বকে 
পূর্ণ-জাগ্রত ও পৃর্ণ-পরিণত করিয়া নিজের দেহের ভিতরেই এই উয়তত্বের 
মিলনজ্ঞনিত অপূর্ব সামরগ্ত-স্থখ বা কেবলানন্দ অনুভব করিতে পারেন। এই 
শিব-শক্তি তত্ব লইয়| বহু প্রকারের সাধনার ভিতরে একটি বিশেষ প্রকারের 
সাধন! হইল নর-নারীর মিলিত সাধন1 | এই সাধনার সাধক গণের বিশ্বাস, শিব- 
শক্তির নিত্যতত্্টি স্থলে পৃথিবীর নর-নারীর ভিতর দিয়া ব্ূপ লাভ করিয়াছে। 
নর-নারী উভয়েই তাহার স্বব্ধপে শিবতত্ত ও শক্তিতত্ব এই উভয় তত্বেরই 
অধিকারী হইলেও ইহার তিতরে আবার বিশেষ করিয়া! পুরুষ শ্িবতত্বের এবং 
নারী শক্তিতত্বের প্রতীক । শুধু হুক্মরভাবেই নহে, স্থলতাবেও পুরুষের প্রতিতত্তে 
শিবের এবং নারীর প্রতিতত্বে শক্তির সমধিক বিকাশ। সাধনার ক্ষেত্রে প্রথম 
সাধন! হইল এই পুরুষ ও নারী উভয়ের ভিতরে স্মপ্ত শিবতত্ব এবং 
শক্তিতত্তের পুর্ণ জাগরণ ; পুরুষের ভিতর দিয়া শিবতত্ব এবং নারীর ভিতর 
দিয় শক্তিতত্ব এইভাবে যখন পুর্ণ পরিণত এবং পুর্ণ জাগ্রত হইল তখন পরস্পরের 
ভিতর দিয়! হইবে পরস্পরের শিব-শক্তি-তত্বের আস্বাদন ; অর্থাৎ পুরুষ নিজের 
ভিতর দিয়। শিবত ত্বকে পূর্ণ পরিণত এবং পূর্ণ জাগ্রত করিয়া_নিজেকে সর্বভাবে 
শিব ব্ূপে উপলব্ধি করিয়। নারীকে পূর্ণ শক্তিতত্ব রূপে অন্থভৰ করিবে ; আবার' 
নারী নিজের ভিতরে শক্কিতত্বকে পুর্ণ বিকশিত করিয়া নিজেকে সাক্ষাৎ শক্তি 
ব্নূপে এবং পুরুষকে সাক্ষাৎ শিব রূপে অনুভব করিবে । সাধনার এই অবস্থায় 
পুরুষ-নারী উভয়ের স্থল দেহের প্রতিতত্তেও শিব-শক্তির জাগরণ ঘটে ; তখন 
উভয়ের যে মিলন তাহ] সাধক-সাধিকাকে পূর্ণ সামরন্তে পৌছায়! দেয়--এই 
পণ সামরস্তজনিত যে অসীম অনস্ত আনন্ান্নৃতূতি-_ ইহাই তস্ত্রের ভাষায় 


শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ-_-দর্শনে ও সাহিত্যে ২৫৩ 


সামরন্ত-নুখ,বৌদ্ধদের ভাষায় মহান এবং বৈষণবগণের ভাঁায় মহাভাবন্স্বন্পপ। 

ক্ষেপে ইহাই হইল তন্ত্রের নারী-পুরুষের মিলিত সাধনার রহন্ভ। বৌদ্ধ 
তান্ত্রিক এবং বৌদ্ধ সহজ্িয়। সাধনারও ইহাই মূল কথ! | সেখানে শিব-শক্তির 
স্থানে দেখিতে পাইতেছি শুস্তা-করুণা-তত্বের বিগ্রহ ভগবতী-ভগবাম্‌কে, বা 
বজেশ্বরী (ব1 বজ্রধাত্বোত্বী ?]শ্বরী ) বজেশ্বরকে, ব! প্রজ্ঞা এবং উপায়কে ; 
ইহাদের চরম লক্ষ্য হইল মহাস্থখ-ব্বপ প্রজ্ঞা বা সহ্জানন্দ লাত। এ সকল 
বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা গ্রস্থাস্তরে করিয়াছি বলিয়া এখানে আর পুনরুল্লেখের 
প্রয়োজন নাই ।» পাল রাজগণের সময়ে বাঙল! দেশে তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্ম এবং 
সহজিয়া বৌদ্ধ ধর্মের খুব প্রসার ছিল। বৌদ্ধ ধর্মকে অবলম্বন করিয়া! যে গুহ 
সাধনপদ্ধতি বাঙল! দেশে চলিত ছিল সেই সাধন! এবং হিন্দুতস্ত্রোক্ত সাধনপদ্ধতি 
মূলতঃ একই ছিল। সেন রাজাদের আমল হইতে বাঙলাদেশে রাধাকুষ্-সম্বলিত 
বৈষ্ণব ধর্মের প্রসার হইতে থাকে বলিষা মনে হয়। এই বৈষ্ণব ধর্মের প্রসারের 
পরে পুর্বোক্ত গুহ-সাধনা বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গেও জড়িত হইয়া পড়ে এবং এই 
করিয়াই বৈষ্ণব-সহজিয়! মত গড়িয়া! ওঠে। 

নারী-পুরুষের মিলিত এই গুহা সাধন-প্রণালী বৈষ্ণব ধর্মে প্রবেশ লাভ 

করিয়। একটি রূপান্তর লাভ করিল; হিন্দু এবং বৌদ্ধ তান্ত্রিক পদ্ধতিতে-_এমন 
কি বৌদ্ধ সহ্জিয়! সম্প্রদায়ের ভিতরেও*যাহা! ছিল মূলতঃ একটি যোগ-সাধনা, 
বৈষুব সহজিয়ার ভিতবে তাহ! যোগ-সাধনাকে অবলম্বন করিয়াই একটি প্রেম- 
সাধনায় রূপান্তরিত হইল। আমবা পূর্বাপর দেখিয়। আফিয়াছি, বৈষ্ণব ধর্ম 
বিশেষ করিয়] রাধাক্কষ্চকে অবলম্বন করিয়। যে বৈষ্ণব ধর্ম__তাহ! হইল প্রেমধর্ম। 
বৈষ্ণব সহজিয়াতে আমব! পূর্ববর্তী শক্রি-শিব বা! প্রজ্ঞা-উপায়ের স্থানে পাইলাম 
রাধাকুষ্ণচকে ; শিব-শক্তির মিলনজনিত' দামরগ্ত ছিল শুধু আনন্দস্বরূপ, বৌদ্ধরা 
ইহাকে বলিয়াছেন মহাস্খ-শ্বর্ূপ ; বৈষ্ব-সহজিয়! রাধাক্কষ্ণের মিলনজনিত 
আনন্দকে প্রেম ছাড় আর কিছুই বপিতে পারেন না; যদিও এখানেও 
চরমাবস্থায় প্রেমই হইল আননা, আর আনন্দই হুইল প্রেম। যে পথে এই 
চরমাবস্থ। লাভ হয় তাহাকেও বৈষ্ব-সহজিয়াগণ যোগের পথ বলিবেন না, 
ইহাকে ডাহার! বলিবেন প্রেমের পথ। 


১ এই বিষয়ে লেখকের (01১9005 [911010909 001৮8 এবং 4) 17760090610] 
€0111:80010 35091715া) গ্রন্থ ছুইখানি ভ্ষ্টব্য। 


২৫3 শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ- দর্শনে ও সাহিত্যে 


বৈধবস্সহজিয়া মত সম্বন্ধে আহি স্থানাস্তরে আলোচন| করিয়াছি )১ বর্তমান 
প্রসঙ্গে এই সহজিয়। মতের ভিতর দিয়া রাধাতত্তটি কি ব্নপান্তর গ্রহণ করিয়াছে 
তাহাই শুধু লক্ষ্য করিতে চেষ্টা করিব। 

বৈষ্ঃব-সহজিয়! মতে যুগল-তত্বই হইল পরমতত্ব। এই যুগলেই হইল 
মহাভাব ব্বাপ 'সহজে'র স্থিতি । এই সহজ হইল সমরসে স্থিত প্রেমের পরাকাষ্ঠ। 
অবস্থা । এই 'সহজ'ই হইল বিশ্ব-ত্রন্গাণ্তের অস্তনিছিত চরম সত্য; ইহা! 
হইতেই জগৎ-প্রপঞ্চের উৎপত্তি, ইহাতেই সকল কিছুর স্থিতি, ইহাতেই 
আবার লয় । এই সহজ হইল 'নিত্যের দেশের বসন্ত; চণ্ডীদাস *নিত্যে'র নিকট 
হইতেই সকল সহজতত্ব লাত করিয়াছিলেন, “নিত্যের উপদেশেই সকল সহজ 
সাধনায় রত হইয়াছিলেন,'নিত্যের আদেশেই তিনি জগতে “সহজ জানাবার তরে" 
গান রচনা করিয়াছিলেন । ইহা! বনবুন্দাবন? ও 'মনোবুন্দাবন” অতিক্রম করিয়া 
“নিত্যবৃন্দাবনে+র বস্ত ; এই নিত্যবুন্দাবনই হইল সহজিয়াগণের 'গুগুচন্ত্রপুর'। 
এই গুপ্ুচন্ত্রপুরে চলিয়াছে রাধাকৃ্ের নিত্যবিহার-_এই নিত্যবিহারের ভিতর 
দিয়! নিত্যপ্রবাহিত সহজ-রসের ধারা, আর এই 'রস বই বস্ত্বনাই এতিন 
ভুবনে? ।* সহদ্িয়াগণের বিশ্বাস, এই যে নিত্যবৃন্দাবনের 'গুপ্তচন্ত্রপুরে' রাধা- 
কৃষ্ণের ভিতর দিয়। সহজ-রসের অবিরাম প্রবাহ, তাহারই প্রকাশ পৃথিবীর 
সকল নরনারীর ভিতরে প্রবাহিত প্রেমরস-ধারার ভিতরেও। উপনিষদে বল! 
হইয়াছে, সকল জাগতিক স্থল আনন্দের ভিতর দিয়া প্রণণিগণ সেই এক ব্রহ্গা- 
ন্ন্দরই 'মাত্রামুপজীবস্তি' । উপনিষদের এই দরে থর মিলাইয়। সহজিয়াগণের 
সঙ্গে বলা যাইতে পারে, নর-নারীর জাগতিক প্রেম--এমন কি স্থল দৈহিক 
সম্ভোগের ভিতর দিয়! জীবগণ জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে সেই এক সহজ-রসের ধারারই 
মাত্রা উপভোগ করে। এই বুন্দাবনের গুপ্তচন্দ্রপুরে যে রাধাকের নিত্য- 
সহজলীল! ইছ! হইল তাহাদের “হ্বব্ূপলীলা”, আর জীবের ভিতর দিয়। স্ত্রী-পুরুষ 
রূপে যে লীলা! ইহাই হইল 'শ্রীরূপলীল!” ৷ অপ্রাকৃত বুন্দাবনের হ্বর্ূপ-লীলারই 
প্রাকৃত জগতে আসিয়! শ্রীরূপ-লীলায় পর্যবসান। 

জীবের দৃষ্টান্তে কি করিয়া একটি আদিম যুগলে বিশ্বাস আসে এ-কথাটি 
তক্তপ্রবর শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় তাহার 'শ্রীকালা্টাদ গীতা গ্রস্থথানির ভিতর 


১0050515 0301121058 001৮5 দ্রষ্টব্য । 
২ সহঙজিয়-সাহিত্য, মণীজ্্রমোহন বন্ধু সম্পাদিত, গান সং ৫৯। 


শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ--দর্শনে ও সাহিত্যে ২৫৫ 
অতি সহজভাবে এবং সহজ ভাবায় বড় চমৎকার করিয়া বুঝাইবার চেষ্ট; 


করিয়াছেন। সেখানে বল! হইয়াছে,__ 
আবার দেখেছি 
যুগ্মাবূপে জীব 
পুরুষ প্রক্কৃতি 
এই ছুই ভাব 
ভজনীয় যদি 
অবশ্থ হইবে 
তার ছায়। মোরা 
বার ছায়া সেও 


এই জগ মাঝে। 
মাত্রেতে বিরাজে ॥ 
দেখি সব জীবে । 
তগবানে হবে ॥ 
থাকে কোন জন। 
মন্থব্য মতন ॥ 
যুগল সকল। 
হইবে যুগল ॥ 


বুন্দাবনে একে ছুই, আবার দুইয়ে এক হইয়া নিত্যবিরাজিত স্বরূপলীল! ১১ 
ইহার কোন পারাপার নাই, গঙ্াধারার স্তায় ইহ! অবিশ্রাম প্রবাহিত।২ পৃথিবীর 
“বনবৃন্দাবনে' যে গোপ-গোপী রূপে রাধাকৃষ্ণের অবতার ও নর-নারীরূপে লীল! 
তাহা শুধু সেই অপ্রাক্কত-প্রেম রূপ সহজ বস্তকে মানুষীরূপে মাছুষের নিকটে 
প্রকট করিবার নিমিত্ব।* মর্ত্যের বৃন্দাবনে যে এঁতিহাসিক লীল! তাহা নিত্য- 
লীলাতত্বের একট! আভাস দিবার জন্তই সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। 'দীপকোজ্ছল' 
গ্রন্থে বল! হইয়াছে যে রাধাকু্চের প্রকট বুন্দাবন-লীল! হইল “ন্ধপাবেশ' হইয়া__ 
অর্থাৎ দেহধারী হইয়া__সেই লীল! আন্বাদনের জন্য, তাহারা নর-নারীর 'রসময় 


১ রাধা-কৃষ্চ রস-প্রেম একুই যে হয়। 
নিত্য নিত্য ধ্বংস নাই নিত্য বিরাজয় ॥ 
সহজ-উপাসনা-তত্ব, তকণীরমণ-কৃত, বঙ্গীয় সাহত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ৪ থণ্ড$ ১ সং 
২ নিত্যলীল! কৃষ্ণের নাহিক পারাপার । 
অবিশ্রাম বহে লীল! যেন গঙ্গাধার ॥ 
সহজ-উপাসনা-তত্ব, মুকুন্দ দাস প্রণীত, ( মণীব্্রকুমার নন্দী প্রকাশিত), পৃঃ ৫৮ 3 পৃঃ ৫৮- 


৬৪ দ্রষ্টব্য । 
আরও-_ নিজ-শক্তি গ্রীরাধিক। পাঞা নন্দ-সুত। 
বৃন্দাবনে নিত্যলীলা করয়ে অদ্ভুত ।--ত, ৯১ পৃঃ । 
সে কৃষ্ণ রাধিকার হয়েন প্রাণ-পতি। 


রাধানহ নিতালীল। করে দিবারাতি ॥- এ%ু 
৩ রূতি-বিলাস-পদ্ধতি, কলিকাতা! বিশ্ববি্ভালয়ে রক্ষিত পুথি, ৫৭২ সং । 


২৫৬ শীরাধার ক্রমবিকাশ দর্শনে ও সাহিত্যে 


দেহ' আশ্রয় করিয়া! মর্ত্যে অবতীর্ণ হইয়!রস আম্বাদন করিয়াছেন ।১ সহজিয়া 
গণের মতে রাধাকুষ্ণ যে শুধু বৃন্দাবনের গোপ-গোপীন্ধপেই পরম রস-তত্ব আন্মাদন 
করিয়াছেন তাহ নহে, মান্ষের ভিতর দিয়! নর-নারী দ্ধপেই তাহারা কৌতুকে 
বিহার করেন।ৎ তন্ত্রমতে (হিন্দু এবং বৌদ্ধ উভয়ই) যেমন দেখিতে পাই, 
প্রত্যেক পুরুষ স্বরূপে শিব-বিগ্রহ এবং নারী শক্তি-বিগ্রহ, তেমনই সহজিয়া- 
মতে প্রত্যেক পুরুষ হইল স্বরূপে কৃষ্ণ-ৰিগ্রহ, প্রত্যেক নারী হইল রাধা-বিগ্রহ। 
আবার তন্ত্রাদিতে আমর! অর্ধনারীশ্বরের পরিকল্পন! দেখিতে পাই ; প্রত্যেক 
জীবের ভিতরেই এই অর্ধনারীশ্বরতত্ব বিরাজিত রহিয়াছে ; দেহের দক্ষিণ অঙগই 
শিব ব! ঈশ্বর এবং বাম অঙ্গই নারী বা শক্তি। বৈষ্ণব-সহজিয়াগণেরও*অঙ্রূপ 
'বিশ্বাস দেখিতে পাই । কোথাও দেখিতে পাই, দক্ষিণ নে কৃষ্ণ এবং বাম 
নেঝে রাধিকার অবস্থান ; এই দক্ষিণ নেত্রই হইল সাধকের শ্যামকুণ্ড এবং বাম 
নেত্র রাধাকুণ্ড।* 

নর-নারীর ভিতর দিয়াও যে রাধাকৃষ্ণের সহজ-রসের লীলা এই কথাটি ভাল 
করিয়া! বুঝিতে হইলে বৈষ্ণব-সহজিয়াগণের স্বন্নপ-লীল! ও শ্রীকূপ-লীলা এই 
দুইটি লীলাকে ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। প্রারকুত জগতের একজন পুরুষের 
যে পুরুষ রূপ তাহা হইল তাহার বাহিরের “রূপ' মাত্র; এই বাহিরের “কূপের 
ভিতরে এই ন্ূপকে আশ্রয় করিয়াই একটি “স্বরূপ? অবস্থান করে। মানুষের 
ভিতরে প্রত্যেকটি পুরুষের বাহিরের রূপের ভিতরে অবস্থান করিতেছে কৃষণ- 


৪ 
৬ নে 





১ প্রকট হইতে যদি কভু মনে হয়। 

রাপাবেশ হইয়া! তবে লীলা আম্বাদয় ॥ 

: সর্ব পররস-তথ্ধ করিয়া আশ্রয় । 
রসময় দেহ ধরি রস আম্বাদয় ॥ 
দী(দ্বী ?)পকোজ্ছল, পু"থ (কলিকাতা! বিশ্ববিষ্ভালয়, ৫৬৪নং) 

২ মনুয্ত শ্বর়াপে করে কৌতুক বিহার | 

চম্পক-কলিকা। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পত্তিক, ১৩*৭ সন, ১ম সংখ্যা। 
৩ বামে রাধা ডাহিনে কৃষ্ণ দেখে রমিক জন । 

“ ছুই নেত্রে বিরাজমান ॥ 
রাধাকুণড গ্তামকুণ্ড ছুই নেত্রে হয় । 
সজল নয়ন দ্বায়ে ভাবে প্রেম আম্বাদয় ॥ 
রাধা-বললভদাসের 'সহজ-তন্ব' ; বঙ্গ-দাহিতা-পরিচয়, তয় খণ্ড । 


জ্রীষাধার ক্রমধিকাশ- দর্শনে ও সাহিত্যে ২৫৭ 


“্বরূপ", আবার প্রত্যেক নারীর বাছিরের রূপের ভিতরে অবস্থান করিতেছে 
তাহার রাধা-শ্বরূপ?। সাধনার প্রথম কথা এবং প্রধান কথা হুইল উজান 
বাহিয়া এই ব্ূপ হইতে হ্বব্ধপে প্রত্যাবর্তন । শ্বরূপে স্থিতি লাভ করিবার ছস্ 
নর-নারীর ষে মিলন তাহাই হইল প্রেমলীলা-_তাহার ভিতর দিয়াই ঘটে 
বিশুদ্ধ সহজ-রসের আম্বাদন | *স্রীরূপ' তাই সাধকের সাধনপথে অবলম্বন মাত্র, 
এই প্রীরূপ অবলঙ্বনে শ্বরূপেই তাহার আসল স্থিতি । 

সহজিয়াদের প্রথম সাধনা তাই হইল গুধু বিশুদ্ধির সাধনা । সোনাকে যেমন 
পোড়াইয়া পোড়াইয়। নিখাদ করিয়। তুলিতে হয়, তেমনই মর্ত্যের প্রাকৃত দেহ- 
মনকেও পোড়াইয়া! পোড়াইয়। বিশুদ্ধ করিয়া লইতে হয়? বিশুদ্ধতম দেহ-মনকে 
অবলম্বন করিয়া যে প্রেম তাহা! তখন হুইয়! ওঠে “নিকষিত হেম”, তাহাই পুর্ণ 
সমরস, তাহাই ব্রজের মহাভাব-ন্বর্ূপ। তাহ! হইলে দেখ! যাইতেছে যে, 
সহজিয়াগণের মতে মর্ড্য এবং বৃন্দাবন, প্রাকৃত এবং অপ্রাকতের ভিতরে যে 
তেদ তাহাও সাধন] দ্বার! মুছিয়া ফেলা সম্ভৰ ; অর্থাৎ প্রার্কতকেই সাধনা দ্বারা 
অপ্রাকতে রূপান্তরিত এবং ধর্মান্তরিত কর! যাইতে পারে। তখন-_শ্রীনপ শ্বরূপ 
হয় স্বরূপ শ্রীরূপ” ১ অর্থাৎ রূপের ভিতবেই শ্বব্ধপের প্রতিষ্ঠা হওয়ায় রূপ ও 
স্বর্ূপের ভেদ ঘুচিয়! যায়; 'এ দেশ' এবং “সে দেশে?ও একটা সহজ মিলন 
ঘটিয়া যায়। এই কথাটিই চণ্ডীদাসের নামাঞ্কিত একটি পদে অতি চমৎকার 
করিয়। বল! হইয়াছে ১-- 


সে দেশে এ দেশে অনেক অস্তর রি 
জানয়ে সকল লোকে। 
সে দেশে এ দেশে মিশামিশি আছে 


এ কথা কয়ো। না কাকে ॥২ রা 
আমর! দেখিতে পাইতেছি, মহাভাব-ম্বরূপ “সহজে"র ছুইটি ধারা, একটি 
খারায় রহিয়াছে আসম্বাগ্ঘ-ততভ্ব, অপর ধারায় রহিয়াছে আস্বাদক- 
তত্ব) নিত্য-বৃন্বাবনে রাধা এবং কৃষ্ধই হইল এই ছুই তত্বের মূ্তি। 
সহজিয়াগণ এই দুই তত্বকে পুকুষ-প্রকৃতি তত্ব বলেন। সহঙিয়াগণ 


১ রক্সসার, কলিকাত! বিশ্ববিভালয়ের পুথি (১১১১ নং)। 
২ সহজিগ্া-সাহিত্য, মণীন্রমোহন বন সম্পাদিত, ৮৪ সংখ্যা । 
১৭ 


২৫৮ প্রীরাধার ক্রমবিকাশ-_দর্শনে ও সাহিত্যে 


নানাভাবে এই তত্বের পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছেন । 'রদ্বসারে*১ বল। 
হইয়াছে 
পরমাত্বার ছুই নাম ধরে ছুই রূপ। 
এই মতে এক হয়্যা ধরয়ে শ্বব্ধপ ॥ 
তাহে ছুই তেদ হয় পুরুষ-প্রকৃতি। 
সকলের মূল হয় সেই রস-মূরতি ॥ 
র্ ঞ্ ক 
পরমাত্মা পুরুষ প্রক্কৃতি ছুই রূপ । 
সহজআার-্দলে করে রসের স্বব্ধপ ॥২ 
এই প্রসঙ্গে আমরা লক্ষ্য করিতে পারি, তস্ত্-পুরাণাদিতে আমরা বৃহদারণ্যক 
উপনিষদের প্রতিধ্বনি দেখিতে পাই যে, এক দেবতা] নিজের রমণেচ্ছ৷ চরিতার্থ 
করিবার জন্ত ছুই রূপ ধারণ করিয়াছিলেন ; এই বিশ্বাসটি ভারতীয় ধর্মবিশ্বাসে 
দুঢ়বদ্ধ হইয়াছিল এবং এইজন্তই পরবত্তাঁ কালের ছোট বড় সকল ধর্মমতের 
ভিতরেই ইহার স্পষ্ট-অস্পষ্ট রেশ দেখিতে পাওয়। যায়। 'দীপকোজ্জল-গ্রন্থে' 
বল! হইয়াছে 
এক ব্রহ্ম যখন দ্বিতীয় নাহি আর। 
সেই কালে শুনি ঈশ্বর করেন বিচার ॥ 
অপূর্বব রসের চেষ্ট1 অপুর্বব কারণ । 
কেমনে হইব ইহ! করেন ভাবন ॥ 
তাবিতে তাবিতে এক উদয় হইল। 
মনেতে আনন্দ হৈয়! বিভোল হইল ॥ 
অর্ধ অঙ্গ হৈতে আমি প্রকৃতি হইব। 
অংশিলী রাধিক নাম তাহার হইব ॥ 


১ কলিকাত। বিশ্ববিভালয়ের পু'খি। 
২ তুলনীয় রস আন্বাদন লাগি হইলা! ছুই মুস্তি। 
এই হেতু কৃষ্ণ হয় পুরুষ প্রকৃতি ॥ 
প্রকৃতি:ন! হইলে কৃ্ণ সেব! জন্য নয়। 
এই হেতু প্রকৃতি ভাব করয়ে আশ্রয় ॥ 
দ্বীপকোজ্ছল-গ্রস্থ, পৃখি । 


শ্্রীরাধার ক্রমবিকাশ--_দর্শনে ও সাহিত্যে ২৫৯ 


আপনি রসের মৃত্তি করিব ধারপ। 

রম আম্বাদিব আমি করিয়! যতন ॥১ 
বৈধণব-সহজিয়াগণের মতে পরম “একের এই যে ছুইটি ধারা রাধারফের ভিতর 
দিয়! প্রবহিত হইল, মর্ত্যের নর-নারীর ভিতর দিয়াও চলিয়াছে সেই একই 
ধারার ছুই প্রবাহ; প্রাকতগুণ-সংস্পর্শে সে ক্রিন্ন হইয়া পড়িয়াছে ; সাধন। দ্বারা 
এই প্রাকৃতগুণ-সংস্পর্শ দুর করিয়! দিতে পারিলেই এই নর-নারীর প্রেম আবার 
অপ্রাকত ব্রজের বন্ত হইয়া ওঠে। নর-নারীর ভিতরে সহজ প্রেমের যে ছুইটি 
ধারা বহিয়া যাইতেছে তাহাকে নির্যলতম করিয়া আবার এক করিয়া দিতে 
পারিলেই ব্রজের যুগল-প্রেমের আম্বাদন লাভ হয়। চণ্ডীদ্াসের একটি গানে 
দেখিতে পাই»__ 

প্রেম সরোবরে ছুইটি ধার] । 

আম্বাদন করে রসিক যারা ॥ 

দুই ধারা যখন একত্রে থাকে । 

তখন রসিক যুগল দেখে ॥ 
এই ছুইটি ধারার প্রতীক পুরুষ-প্রকতি বা কৃষ্ণ-রাধাকে সহজিয়ারা বলিয়াছেন 
“রস' ও “রতি” । “রস' শব্দের তাৎপর্য হইল আস্বাদক-ূপ রস-শ্বরূপ, আর রতি 
হইল রসের বিষয় । পারিভাষিকভাবে কৃষ্ণ-রাঁধাকে “কাম' ও “মদন'ও বল! 
হইয়াছে । “কাম' শব্দের অর্থ হইল প্রেম-স্বব্ূপ--িনি প্রেমের আম্পদকে 
তাহার দ্রকে আকর্ষিত করেন ; আর “মদন' হইল প্রেমোদ্রেকের কারণ-ম্বরূপ। 
সাধনার ক্ষেত্রে নায়কই হইল 'রস' বা! “কাম” নায়িকা হইল "রতি'।* এই এক 


১। তুলনীয়-_ সেই ক্লাপেতে করে কুঞ্লেতে বিহার । 
সেই কৃষ্ণ এই রাধ! একুই আকার ॥ ৪ 
রাধা হইতে নিরাকার রসের ন্বরূপ। 
অতএব দুই রাপ হয় এক রূপ॥ 
রাধিকা-রস-কারিকা, বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়, ওয় খণ্ড 


হ পরম্পরে নায়ক নায়িক। অনঙ্গ রতি । 
হ্বতঃসিদ্ধভাবে হয় ব্রজেতে বসতি ॥ 
রতি-বিলাস-পদ্ধতি, পুথি (কঃ বিং) 
আরও-- রতির শ্বরাপ শ্রীরাধিকা সুন্দরী । 
কামের চিত্ত আকর্ষয় রূপের লহরী ॥ 


রাগময়ী কণা, পুথি (কঃ বিঃ) 


৬, ভ্রীরাধায় ক্রমবিকাশ-্্শনে ও পাহিছোো 


'রস*্রত্ি' বা 'কাম-মদন'ই নিখিল নায়ক-নায়িকার দ্ধপ ধরিয়া নিত্যকাল 
বিলাস ফরিতেছে।১ 

সহজিয়াগণ 'নায়িকা"ভজনে?র কথ বলিয়া গিয়াছেন ; এই নায়িকা-ভজনের 
তাৎপর্য হইল রাধা-ভজন | সাধক হইতে হইলে প্রত্যেক নায়ক-নায়িকাকে 
তাহাদেক্স প্রাকৃত নায়ক-নায়িক! দূপের ভিতরে কৃক্চ-রাধার হ্বরূপকে উপলব্ধি 
করিতে হইবে । এই উপলব্ধি প্রথমেই সম্ভব নহে, তাই প্রথমে করিতে হয় 
'আরোপ'সাধন। আরোপ-সাধনের অর্থ হইল, যে পর্যস্ত রূপের ভিতরে 
স্বরূপের পরিপূর্ণ উপলব্ধি না হইল সে পর্যস্ত স্বর্ূপকে রূপের তিতরে “আরোপ? 
কর! ; অর্থাৎ যে পর্যন্ত নায়ক-নায়িক! তাহাদের নিজেদের সম্পূর্ণরূপে কষ্ণ-রাধ। 
বলিয়! উপলব্ধি করিতে না পারে, সে পর্যস্ত নায়ক-নায়িক1 পরম্পর পরম্পরের 
ভিতরে কষ্৫-রাধাকে আরোপ করিয়! সাধনা করিতে থাকিবে । চণ্ীদাস ভাহার 
রাগাত্বিক গানে এই আরোপকেই শ্রেষ্ঠ সাধন বলিয়। বর্ণনা করিয়াছেন ।-_- 

ছাড়ি জপ তপ সাধহ আরোপ 
একতা করিয়! মনে । 
রজজকিনী রামীর ভিতরে তিনি প্রথমে রাধিকার আরোপ করিয়া সাধন! 
করিয়াছেন ; এই আরোপ-সাধনে সিদ্ধিলাভ ঘটিলে রঙজ্জকিনী রামী আর 
রজকিনী রামী থাকে না, সে সর্বতাবে পরিপূর্ণ রাধিকা! বিগ্রহই হুইয়া যায়। 
তাই চণ্ডীদাসের গানে দেখি-__- 
স্বরূপে আরোপ যার রসিক লাগর তার 

রি প্রাপ্তি হবে মদনমোহন । 


১ জয় জয় সর্ধবাদি বস্ত রসরাজ কাম । 
জয় জয় সর্ধ্বশ্রেষ্ঠ রস নিত্য ধাম ॥ 
প্রাকৃত অপ্রাকৃত আর মহা! অপ্রাকৃতে। 
বিহার করিছ তুমি নিজ স্থেচ্ছামতে ॥ 
স্বয়ং কাম নিত্যবস্ত রস-রতিময় | 
প্রাকৃত অপ্রাকৃত আদি তুমি মহাশ্রয় ॥ 
এক বন্ত পুরুষ প্রকৃতি রূপ হইয়া । 
বিলাসহু বছর'প ধরি ছই কয়া । 
সহজ-উপাসনা-তত্ব, তরুলীরমণ-কৃত, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিবৎ পত্রিকা; ১৩৩৫, 5র্থ সংখ্যা । 


স্রীরাধার ক্রমবিকাশ--দর্শনে ও সাহিত্যে ২৬১ 


সে দেশের রজ্জকিনী হয় রসের অধিকারী 
রাধিকা -হ্বন্ধপ তার প্রাণ। 
ভূমি ত রমণের গুরু সেহ রসের কল্পতক্র 
তার সনে দাস অভিমান ॥ 
আরোপ সাধনার তাই উদ্দেস্তাই হইল-_ 
রূপেতে হ্বর্ূপে ছুই একু করি 
মিশাল করিয়! থুবে ॥ 
আবার-- ম্বরূপ রূপেতে একত্র করিয়! 
মিশাল কবিয়! খুবে। 
সেই সে রতিতে একান্ত করিলে 
তবে সে শ্রীমতী পাৰে ॥ 
রূপে একবার স্বরূপের আরোপ করিয়। ব্ূপে-ত্বব্ূপে কখনও ভিন্ন বাসিতে 
হয় না ।+--- 


আরোপিয়া বূপ হইযা শ্বব্ূপ 
কড়ু না বাসিও তিন্ন ॥ 
এই তিন্নবোঁধ দবব হইলে-_-আবোপের ভিতর দিয়! স্বরূপ ভজন! করিতে 
পারিলেই সত্যকার রাধা-প্রান্তি সম্ভব হয় ।__ 
আরোপে স্বরূপে ভর্জিতে পাবিলে 
পাইবে শ্রীমতী রাধা ॥ ্ 


এই নায়িকার ভিতর দিয়! রাধার উপলব্ধি-_ রূপের ভিতর দিয়! স্বর্ূপের 
উপলব্ধি-_সহজজ নয়। পদ্ধেব প্রতিটি অণুপরমাণুব সহিত যেমন করিয়া পদ্মগন্ধ 


১ তুলনীয়-_ 
এ রতি এ রতি একত্র করিয়! 
সেখানে সে রতি থুবে। 

রতি রতি ছুহে একত্র করিলে 
সেখানে দেখিতে পাবে ॥ 

'্বরাপে আরোপ এই রস-কুপ 
সকল দাধন পার । 

স্বরূপ বুঝিয়া সাধন! করিলে 


সাথক হইতে পার ॥ 


২৬২.  শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ- দর্শনে ও সাহিত্যে 


অপৃথগ.ভাবে মিশিয়া থাকে একটি নায়িকার প্রতি অনুপরমাণুর ভিতরেও 
তেমনই তাহার শ্বরূপ মিশিয়! থাকে । শ্বর্ূপ ছাড়িয়া শুধুযাত্র রূপাশ্রয়ই হইল 
বন্ধন, রূপের ভিতরে ব্বর্ূপের উপলব্ধিই হইল মুক্তি। রি 
স্বরূপ স্বব্ূপ অনেকে কয়। 
জীবলোক কু স্বরূপ নয়। 
ডঃ গা ক 
পল্মগন্ধ হয় তাহার গতি । 
তাহারে চিনিতে কার শকতি ॥ 
ঙ্ু ০ গা 
স্বপ্ূপ বুঝিলে মানুষ পাবে । 
আরোপ ছাড়িলে নরকে যাবে ॥ 
এই সহজ সাধনায় তাহা! হইলে দেখ! যাইতেছে, মানুষকে সহঞজিয়াগণ 
সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছেন ) “সবার উপরে মাহ্ুষ সত্য, তাহার উপরে নাই”-_ 
চণ্তীদাসের এই একটি উক্তির তিতর দিয়! সহজিয়াগণের মূল ধারণাটি প্রকাশ 
পাইয়াছে। মাহুষকে বাদ দিয়! কোনও ব্রজতত্ব নাই,_-সৌন্দর্য-মাধূর্ষের প্রতিম! 
- মৃতিমতী প্রেমন্ধপিণী নারীর ভিতর দিয়! ব্যতীত রাধাতত্বের আন্বাদনের আর 
কোনও পথ নাই। এই রাধাতত্তবের আবিষ্কার এবং উপলব্ধি স্ব হইয়াছিল 
সেই চণ্ডীদাসের পক্ষে, যে চস্তীদাস ( তাহার এ্রতিহাসিক সত্য যাহাই হোক ) 
“রূপে রসে পরিপূর্ণ প্রেমের জীবন্ত মুত্তি রজকিনী রামীকে বলিতে পারিয়াছিলেন-_ 
শুন রজকিনী রামী। 


॥ ও ছুটি চরণ শীতল জানিয়! 

শরণ লইম্থ আমি ॥ 

তুমি বেদ-বাদিনী হরের ঘরণী 
তুমি সে নয়নের তার! । 

তোমার ভজনে ত্রিসন্ধ্যা যান্তনে 
তুমি সে গলার হারা ॥ 

রজজকিনী রূপ কিশোরী স্বরূপ 
কামগন্ধ নাহি তায়। 

রজ্কিনী-প্রেম নিকধিত হেম 


বড়, চণ্ীদাস গায় ॥ 


শ্ীরাধার ক্রমবিকাশ-_দর্শনে ও সাহিত্যে ২৬৩ 


'্থব. এক নিবেদন করি পুনঃ পুনঃ 
শুন রজকিনী রামী। 
যুগল চরণ শীতল দেখিয়া! 
শরণ লইলাম আমি ॥ 
রজকিনী-রূপ কিশোরী-ম্বর্ূপ 
কামগন্ধ নাহি তায়। 
না দেখিলে মন করে উচাটন 
দেখিলে পরাণ জড়ায় ॥ 
তুমি রজকিনী আমার রমণী 
ভূমি হও মাতৃপিতৃ। 
ত্রিসন্ধ্যা যাজন তোমারি ভজন 
ভূমি বেদমাতা গায়ত্রী ॥ 
তুমি বাগবাদিনী হরের ঘরণী 
তুমি সে গলার হারা। 
তুমি শ্বর্গ মর্তয পাতাল পর্বত 
তুমি সে নয়ানের তার! ॥ 
এই রজকিনী রামীই হইল রাধাতত্বের মূর্ত প্রতীক ; ইহার ভিতর দিয়া ব্যতীত 
রাধাতত্ব কখনও আস্বাগ্য হয় না। এই রাধাতত্বই রহিয়াছে বাঙল! দেশের 
নায়িকা-তজন বা কিশোরী-ভজনের পশ্চাতে । একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে, 
পাইব, পুরাণাদির যুগে যেমন শিব-শক্তি, পুরুষ-প্রকৃতি, বিষু-লক্ী মিলিয়া 
মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছিল, সহজিয়া মতের ভিতরে আবার রাধা-কুষ্ণ। 
শক্তি-শিব, প্রকৃতি-পুরুষ জনবিশ্বাসের ভিতরে মিলিয়া মিশিয়া' এক হইয় 
গিয়াছে। 
আরও একটি জিনিস এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করিতে পারি। আমর! পূর্বে 
দেখিয়| আসিয়াছি, গোঁড়ীয় বৈষ্ঞবগণ প্রথম দিকে পরকীয়াবাদকে গ্রহণ 
করিতে চান নাই? রূপগোন্বামীর মত লইয়া বিতর্ক থাকিলেও জীবগোম্বামী 
অতি স্পষ্ভাবেই রাধাতত্বের ক্ষেত্রে পরকীয়াবাদকে অস্বীকার করিয়া পরম- 
স্বকীয়াবাদকে প্রতিষিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্ত যতই দিন গিয়াছে 
ততই বৈষ্বগণের ভিতরে পরকীয়াবাদের প্রাধান্ত লক্ষ্য করিতে পারি। 
বিধিবদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মমতের ভিতরে এই পরকীয়াবাদের প্রাধান্তের একটা 


২৬৪ স্ীরাধার ক্রমবিকাশ--দর্শনে ও সাহিত্যে 


বড় কারণ মনে হয় এই সহজিয়া মতের পরোক্ষ প্রভাব। এই সহজিয়া 
লাধনার় প্রেম-সাধনার পক্ষে উপযুক্ততম নায়িকা হইল পরকীয়া নায়িকা । 
এইঅন্স সহজিয়াগণ মনে করিতেন, জয়দেব, বিগ্কাপতি, চণ্ডীদাস হইতে আরম 
করিয়া! বৃন্দাবনের গোল্বামিগণ--সকলেই বিশেষ কোনও পরকীয়া নায়িকার 
সহিত মহজ-সাধন! করিয়াছেন। সহজ-সাধনায় গৃহীত নায়িক! রাধিকা -শ্বরূপা, 
এবং সে ম্বভাবতঃই পরকীয়া, এই যতবাদই পরবত্তাঁ কালের রাধিকাকে 
পরকীয়! রূপেই দৃঢ় প্রতিঠিত করিতে সাহায্য করিয়াছে মনে হয়। অবস্ত 
ূর্ববর্তা এবং পরবর্তা সাহিত্যে রাধিক| সর্বদাই পরকীয়া নায়িকা-ন্ূপে বগিতা, 
একথ! আমর! পূর্বেই বলিয়া! আসিয়াছি। এই সাহিত্যের ধারা এবং সহজিয়া- 
সাধনার প্রভাব-_-উভয় মিলিয়। পরকীয়াবাদকে দুঢ় করিয়া তুলিয়াছিল বলিয়া 
আমাদের বিশ্বাস । 


ব্রয়োদশ অধ্যায় 


'রাধা-বল্পভী? সম্প্রদায়ের রাধা ও বাঙালী বৈষ্ণব কবিগণের 
“কিশোরী”-তন্ব 


হিন্দী বৈষব কবিতা ও বাঙলা বৈষ্ণব কবিতার তুলনামূলক আলোচনায় 
একটি জিনিস লক্ষ্য করিতে পারি। হিন্দী বৈষ্ণব কবিগণেব তিতরে 'রাধা- 
বল্লতী" সম্প্রদদায় একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই সম্প্রদায়ের 
ভিতরে রাধার এই উভয় তত্বের মধ্যে রাধাতত্বকে যে গ্রাধান্ত দেওয়। হইয়াছে 
তাহা রাধাবাদের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে বিশেষভাবে লক্ষীয়। আমরা গৌড়ীয় 
বৈষুবগণের রাধাতত্বের আলোচনায় দেখিয়াছি, “ভক্তগণে সুখ দিতে হলাদিনী 
কারণ'। রাধাই হইলেন প্রেমপ্রদ্ায়িনী, এই কারণে সাধনরাজ্যে গোঁড়ীয় 
বৈষ্বগণ রাধাকেই অনেক সময় প্রধান অবলম্বন বলিয়। মনে করিয়াছেন। 
গোঁডীয় বৈষ্ণব ধর্ম এবং গৌড়ীয় বৈষব সাহিত্যে রাধানাখ, রাধাবল্লত, রাধারমণ 
প্রভৃতিই অনেক সময় শ্রীকুষের পরিচয়। আমরা প্রসঙ্গক্রমে একথারও পূর্বে 
উল্লেখ করিয়াছি, "জয় বাধেই বৃন্দাবনের বৈষ্ণৰগণের ধ্বনি । এখন পর্যস্তও 
বাউল! দেশের যত বেষ্ণব ভিখারী ছুয়াবে ছুয়ারে ভিক্ষার জন্য বাহির হয় 
তাহারাও “অয় রাধে” বলিয়াই গৃহস্থের নিকটে নিজেদের আবেদন জানায় । 
প্রপ্রবোধানন্দ সরম্বতী রচিত বলিয়। প্রসিদ্ধ “শ্রীরাধান্ধানিধি'১ গ্রন্থে এই 

রাধিকার প্রেম ও মহিমা চমৎকার রূপে বণিত হইয়াছে। এখানে রাধিক]ুর, 
বর্ণনায় দেখিতে পাই-_ 

প্রেমোল্লাসৈকসীমা পরমরসচমৎকারৈকসীমা 

সৌন্দর্যষৈকসীম! কিমপি নববয়োরূপলাবণ্যসীম 1 

লীলামাধূর্যসীমা নিজজনপরমৌদার্যবাৎসল্যনীম! 

সা রাধা সৌখ্যসীম! জয়তি রতিকলাকেলিমাধূর্যসীম| ॥ 

শুদ্ধপ্রেমবিলাসবৈতবনিধিঃ কৈশোরশো তা নিধি: 

বৈদগ্ীমধূরাজগতঙ্গিমনিধিঃ লাবণ্যসম্পন্লিধিঃ | 

শ্্রীরাধা জয়তাম্মহারসনিধিঃ কন্দর্পলীলানিধিঃ 

সৌন্দর্যেকনুধানিধি মধুপতেঃ সব্বন্বভূতে। নিধিঃ ॥* 


১ শমতাস্তরে হিতহরিবংশ রচিত। 
২ প্হরিদাঁস দাসের গ্রঞ্রীগোড়ীয়-বৈষণব-সাহিত্য গ্রন্থে উদ্ধৃত । 


২৬৬ শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ--দর্শনে ও সাহিত্যে 


রাধা সম্বন্ধে এইজাতীয় বর্ণনা আরও অনেক পাওয়া! যায়। নীলরতন 
মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত চণ্ীদামের পদাবলীতে আমর! পগ্রীরুফের মুখে 
শ্রীরাধার 'অপূর্ব,মহিমা-কীর্তন দেখিতে পাই । সেখানে বলা হইয়াছে 
রাই, ভূমি সে আমার গতি। 
তোমার কারণে রসতত্ত্ব লাগি 
গোকুলে আমার স্থিতি ॥ 


আবারঃ-” 
আর এক বাণী শুন বিনোদিনী 


দয়া না ছাড়িও মোরে । 
ভজন সাধন কিছুই না জানি 
সদাই ভাবি হে তোরে ॥ 
ভজন সাধন করে যেই জন 
তাহারে সদয় বিধি । 
আমার ভজন 
তুমি রসমই নিধি ॥ 
আবার,জপতে তোমার নাম বংশীধারী অহ্থপাম 
তোমার বরণে পরি বাস। 
তুয়া প্রেম সাধি গোরী  আহইন্ক গোকুলপুরী 
বরজমগ্লে পরকাশ ॥ 
ধনিঃ তোমার মহিম1 জানে কে। 
অবিরাম যুগ শত গুণ গাই অবিরত 
গাইয়া করিতে নারি শেষ ॥ 


তোমার চরণ 


অথব1,--- 
প্রেমেতে রাধিকা দ্বেহেতে রাধিকা! 


রাধিকা আরতি পাশে । 


রাধারে তজিয়া রাধাকাস্ত নামঃ 
পেয়েছি অনেক আশে ॥ 


১ অন্ত পদে আছে-_ 
রাধারে ভজিয়া রাধা-বলগত নাম 


পেয়েছি অনেক আশে ॥ 


শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ-_দর্শনে ও সাহিত্যে ২৬৭ 


জ্ঞানেতে রাধিকা গু ধ্যানেতে রাধিকা 
বূপেতে রাধিকাময়। 
সর্বাজে রাধিকা স্বপ্রেহ রাধিকা! 
সর্বত্র রাধিকাময়। 
এই সকল পদ রাধিকারই মহিম! প্রকাশ করে। ইহা ছাড়াও চণ্ী- 
দাসের যে “কিশোরী' সম্বদ্ধে পদগুলি রহিয়াছে সেগুলিও এই প্রসঙ্গে 
প্ররণীয় ।-- 


উঠিতে কিশোরী বসিতে কিশোরী 
কিশোরী গলার হার। 

কিশোরী ভজন কিশোরী পুজন 
কিশোরী চরণ সার ॥ 

শয়নে শ্বপনে গমনে কিশোরী 
ভোজনে কিশোবী আগে । 

করে করে বাশী ফিবি দিবা নিশি 
কিশোরীর অনুরাগে ॥ 

কিশোরী চরণে পরাণ ঈপেছি 
তাবেতে হৃদয় ভরা । 

দেখে! হে কিশোরী অন্নগত জনে 
করবো না! চরণ-ছাঁড়া ॥ 

কিশোরীর দাস আমি গীতবাস 
ইহাতে সন্দেহ যার। 

কোটি যুগ যদি আমারে ভজয়ে 
বিফল তজন তার ॥ 


চত্রীদাসের নামে প্রচলিত পদাবলীতে এই জাতীয় কিশোরী-ভজনের অনেক পদ 
পাই। এই পদগুলি কোন্‌ চণ্ডীদাস কখন রচন| করিয়াছিলেন সে-সম্বদ্ধে আমর] 
একেবারে নিশ্চিত নই ; কিন্ত আমর! জানি বাঙলার বৈষ্ঞব-সম্প্রাদায়ের মধ্যে 
'কিশোরা-ভজনের+ একটি সম্প্রদায় গড়িয়া! উঠিয়াছিল। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে 
সহজিয়াদের অনুরূপতাবে পুরুষে কৃষ্ণের আরোপ ও স্ত্রীতে কিশোরীর (রোধার) 
আরোপ করিয়! সাধনার প্রথ! চলিত রহিয়াছে বটে, কিন্ত মোটের উপরে সব 
ধর্মমতের ভিতরে “কিশোরী'রই প্রাধান্য দেখা যায়। 


২৬৮ স্ীরাধার ভ্রমবিকাশ--দর্শনে ও সাহিত্যে 


উত্তর ভারতে 'রাধা-বলপভী” অন্প্রদিশসর প্রবর্তক ছিলেন গৌসাই হিত- 
হরিবংশ। ই"হার আবির্ভাব-কাল সম্বন্ধে পঞ্ডিতগণের মধ্যে মততেদ আছে 
খুব সম্ভব ইনি খ্রীষ্টীয় বোড়শ শতান্ডীর প্রথমভাগে অবতীর্ণ হন। হিতহরিবংশভী 
রাধাকৃফের যুগলপ্ূপেরই সাধক ছিলেন, তাহার কবিতাতেও তিনি এই যুগল- 
প্রেমেরই গান করিয়াছেন; কিন্ত সকলের ভিতর দিয়া! গ্রধারার প্রাধান্ঠই এই 
সম্প্রদায়ের সাধন! এবং সাহিত্যকে একট! বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে । 
হিতহুরিবংশজী গোঁড়ীয় ব্রাঙ্গণ এবং প্রথমে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ছিলেন বলিয়া 
প্রসিদ্ধি আছে। রাধা-বল্লভী সম্প্রদায়ের সাধন-ভজনের পিছনে নিজন্ব কোনও 
দার্শনিক মতবাদ ছিল বলিয়া! জান! যায় না; অন্ততঃ এবিষয়ে আমর! কোন 
প্রামাণিক গ্রন্থ পাই না । হিতহরিবংশের পরেও অনেক ভক্ত কবি এই সম্প্রদায়ে 
আবিভূত হইয়াছেন; ভীহারাও গান-রচনা ব্যতীত কোথাও কোনও তত্বালোচন! 
করেন নাই। নাভাদাসজী তাহার ভক্তমালগ্রন্থে বলিয়াছেন যে, শ্রীহিত- 
হরিবংশ গোৌঁসাইর ভজন-রীতি সুস্পষ্টরূপে কেহই জানে না; তাহার! শ্রীরাধার 
চরণই দৃঢ়ভাবে হৃদয়ে ধারণ করিতেন এবং যুগলের কুঞ্জকেলি দর্শন ও আস্বাদন 
করিতেন। এই সম্প্রদায়ের সাধনমার্থ ধাহারা অবলম্বন করেন শুধু তাহারাই এই 
সম্প্রদায়ের মত ভাল করিয়া জানিতে পারেন, অপরে জানিতে পারেন ন1। 
শ্রীহরিবংশ গুসাঈ ভজন কী রীতি সক্কত নুকৃত?) কোউ জানি ছৈ। 
শ্রীরাধাচরণ প্রধান হৃদৈ অভি স্থদৃঢ় উপাসী। 
কুংজ কেলি দম্পতি তই! কী করত খবাসী। 
সর্বস্থ মহ! প্রসাদ প্রসিদ্ধত! কে অধিকারী । 
বিধি নিষেধ নহি দাস অনন্য উৎকট ব্রতধারী। 
শ্রীব্যাস সুবন পথ অন্থসরৈ সোই ভলে পহিচানি হৈ। 
শ্রীহরিবংশ গুসাঈ ভজন কী রীতি সক্কত কোউ জানি ছৈ। 
এই সম্বন্ধে প্রিয়াদাসজী বলিয়াছেন, শ্রীহিতজীর যে রতি তাহ! লাখের 
ভিতরে কেউ একজন হয়ত জানে? তাহারা রাধাকেই প্রধান বলিয়! মানে, 
তাহার পরে হইল কষ্চের ধ্যান।__ 
শ্রীহিত জু কী রতি কোউ লাখনি মে" এক জানে। 
রাধাহি প্রধান মানে পাছে কষ ধ্যাইয়ে। 
কথিত আছে গৌসাইজী নিজে স্বপে শ্রারাধাত্বার। দীক্ষিত হন । “হরি রসন। 
রাধা-রাধা রট”--এই গানই রাধা-বল্পভী সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্যস্থচক । 


শ্রীরাখার ক্রমবিকাশ--দর্শনে ও সাহিত্যে ২৬৯ 


রাধার এই প্রাধান্ত কেন? হিতহরিবংশের এগ্হিতচৌরাসী* গ্রঙ্থে একটি 

পদে দেখিতে পাই,--. 
্থনি মেরে! বচন ছবীলী রাধ!। 
ঠৈ পায়ো রসসিদ্ু অগাধা॥ 
তু বৃষভান্ গোপ কী বেটী। 
মোহনলাল রসিক ইসি ভে্টী॥ 
জাহি বিরংচি উমাপতি নায়ে। 
তাপৈ তৈ বনফুল বিনায়ে ॥ 
যো৷ রস নেতি-নেতি শ্রুতি ভাখ্যো। 
তাকৌ অধর-মুধারস চাখ্যো ॥ 
তেবো রূপ কহত নহি" আবৈ। 
হিত হরিবংশ কছুক জন্গ গাবৈ ॥ 

“আমার কথ! শোন, হে স্থন্দরী রাধ!, তোমা হইতেই পাইয়াছি অগাধ রস- 
সিদ্ধু। তুমি বুষভাহ্ন গোপেব মেয়ে, মোহনলাল রসিকের ( কৃষ্ের ) সঙ্গে 
ভুমি হাসিয়! মিলিত হও। ধাহাকে বিরিঞ্চি (ব্রহ্মা) এবং উমাপতি (শিব) 
বন্দনা! করেন তাহার জন্য তুমি গাথ বনফুল। যে বসেব কথ! শ্রুতি নেতি নেতি 
করিয়! বলে তুমি কব তাহাবই অধব-সথধাবস পান। তোমার রূপ কখনও 
বর্ণনায় আসে না) হিতহবিবংশ তাহার কিছু কিছু যশ গান করিতেছে ।” 
এইখানেই হইল শ্রীবাধিকার অপার মহিমা । রাধ! সম্বদ্ধে এই জাতীয় কবিতা 
অষ্টছাপের কবিগণের ভিতরে যে আদৌ পাওয়! যায় না তাহা নছে। হবদাসেব * 
একটি কবিতায় দেখি-_ 

নীলাম্বর পহিবে তহ্ছ ভামিনি, জঙ্গ ঘন মে' দমকত হেঁ দ্রামিনি। 


জগ নায়ক জগদীশ পিয়াবী জগত জননী জগরাণী। 

নিত বিহার গোপাল লাল সঙ্গ বৃন্দাবন বাজধানী ॥ 

অগ্রতিন কো৷ গতি ভক্তন কে পতি শ্রীরাধা পদ মঙ্গল দানী। 
অশরণ শরণী ভব ভয় হরণী বেদ পুরাণ বখানী ॥ 

রসন! এক নহী' শত কোটিক শোভা অমিত অপারী। 
কৃষ্চভক্তি দীজৈ শ্রীরাধে সুর়দাস বলিহারী ॥ 


৭০ ভীরাধার ক্রমবিকাশ- দর্শনে ও সহিত 


পরমান্দন্দ দাস বলিয়াছেন. 


ধনি হু রাধিক| কে চরণ। 
হেঁ হুভগ শীতল অতি দ্ুকোমল কমল কৈসে বরণ। 
রসিকলাল যন মোদকারী বিরহ সাগর তরণ। 
বিবশ পরমানন্দ ছিন ছিন শ্তামজী কে শরণ ॥১ 
রাধা-বল্পভীগণ এই রাধার কপার উপরেই সর্বাপেক্ষা বেশী জোর দিলেন। 
বুন্দাবন ধামে যে অনন্ত প্রেমের বিচিত্র লীল1 তাহার ভিতরে প্রবেশ করিবার 
একমাত্র উপায় শ্রীরাধিকার কপা; এই কৃপা ব্যতীত সকল প্রেমরহন্তই থাকে 
গঅগম্য” | 
প্রথম জথামতি প্রণমউ" আ্ীবৃন্দাবন অতি রম্য । 
_... শ্রীরাধিকা কৃপা বিহু সবকে মননি অগম্য ॥ 
যুগল-লীল! আম্বাদনের হিতহরিবংশ-রচিত অনেক ন্ুন্বর সুন্দর পদ আছে। 
একটি পদে দেখি, প্রভাতে লতামন্দিরে ঝুলন-মিলন হইতেছে যুগলবরের এবং 
তাহাতে হইতেছে প্রচুর দুখ-বর্ষণ। গৌরী রাধা আর শ্তাম কৃষ্ণ অভিরাম 
প্রেমলীলায় ভরপৃর-_ঝুলিয়া পাদ্পর্শ করিতেছেন অবনীপর। হিতহরিবংশ 
এই লীলাগানে ম্তু। 
আছ প্রভাত লতা মংদির মে, 
তুষ বরষত অতি যুগলবর। 
গৌর শ্তাম অভিরাম রংগ রংগ ভবে, 
ও লটকি লটকি পগ ধরত অবনি পর ॥ 
কুচ কুমকুম রংজিত মালাবলি, 
সুরত নাথ শ্রীস্তাম ধামবর। 
প্রিয়! প্রেম অংক অলংকৃত চিতৃত, 
চতুর শিরোমণি নিজ কর ॥ 
দম্পতি অতি অনুরাগ মুদিত কল, 
গান করত মন হরত পরস্পর । 
জৈ শ্ীহিত হরিবংশ প্রসংস পরায়ণ, 
গাইন অলি সুর দেত মধুরতর ॥ 


১ দীনদয়াল গুপ্তের সংগ্রহ । 


ভ্রীরাধার জরসবিক্যশ--দর্শনে এ সাহিত্যে ২৭১ 


এই যুগল-প্রেমেয় আর একটি ছিতবংশ-রচিত মধূর পদে দেখি-_ 
জোঈ জোঈ প্যারে! করৈ' সোই মোহি ভাবৈ। 
ভাবৈ মোছি জোঈ সোঈ সোঈ করৈ' প্যারে ॥ 
মোকো। তো৷ ভাবতী ঠৌর প্যারে কে নৈনন মে । 
প্যারে! ভয়ো চাছৈ মেরে নৈননি কে তারে । 
মেরে তে! তন-মন-প্রাণন্' মে” শ্রীতম প্রিম্ন। 
অপনে কোটিক প্রাণ শ্রীতম মে। সৌ হারে ॥ 
কৈ শ্রীহিতহরিবংশ হংস হংসিনী সাবল গৌর। 
কহৌ কৌন করে জল তরংগিনি স্তারে ॥ 
প্যাহ! যাহা! করে প্রিয় তাহাই লাগে আমাব ভাল ; আবার যাহা! যাহ! লাগে 
আমার ভাল তাহা তাহাই কবে আমার প্রিয় । আমাব যাহা! ভাল লাগে তাহার 
স্বান হইল আমার প্রিয়েব ছুইটি নয়নে ; প্রিয় আবার চাহিয়া থাকে আমার 
চোখের তারার দিকে । আমাব ত তন্ু-মন-প্রাণে হইল সেই গ্রীতম প্রিয়; 
কিন্ত নিজে কোটি কোটির প্রীতম হইয়াও সে আমাব মজে হাবে। হিতহবিবংশ 
জয় দিতেছে সেই শ্তামল-গোৌব হংস-হংসিনীব ; কহিতেছে, কি কবিবে জল-_ 
যদি তবঙ্গিণী না থাকে কাছে ।” 
হরিদাস ব্যাস বাধা-বল্পভী সম্প্রদায়ের আব একজন প্রসিদ্ধ লেখক ছিলেন। 
ইনি হিতহরিবংশেরই শিশ্যত্ব গ্রহণ কবিয়াছিলেন বলিয়া! কথিত হয়। ই"হার 
কবিতার ভিতরেও দেখিতে পাই যে, যে হবি হইল ব্যাসজীর প্রিয়তম তাহার 
পরিচয় হইল 'রাধা-বল্লভ' ১ * 
রাধা-বল্লভ মেবৌ প্যারো । 
অন্তত্র ব্যাসজী বলিয়াছেন, অনন্ত রসিক জাতিই হুইল তাহাব, জাতি, এবং 
রাধাই হইল তাহার কুলদেবী ।-_ 
রসিক অনন্ত হমারী জাতি । 
কুলদেবী বাধা, বরসানৌ থেরৌ, ব্রজবাসিন সৌ পাতি ॥ 
এই রাধা-বল্পতীগণেব নিকটে বৃন্দাবনই হইল সর্বাপেক্ষা! “সাচ্চা ধন' ; কারণ 
এইখানে স্বয়ং লক্দ্ীও গ্রীরাধার চরণরেণু গ্রহণ করেন ।-__ 
বৃন্দাবন মাঁচো ধন ভৈয়| | 
গা কু নী 


জই গ্রীরাধ! চরণরেণু কী কমল! লেতি বলৈয়! ॥ 


৭২ শ্রীরাধার ক্রেমবিকাশ--দর্শনে ও সাহিতৌ 


ব্যাজীর আর একটি গানে দেখি, 
পরম ধন রাধে-নাম অধার | 
জাহি গ্তাম মুরলী মে টেরত, জুমিরত বারংবার ॥ 
জংব্র-যংত্র ওর বেদ-তংত্র মে" সবৈ তার কৌ তার। 
শীন্নুক প্রগট কিয়ে! নছি* যার্ডে জানি সার কৌ সার। 
কোটিন রূপ ধরে নংদ-নংদন তউ ন পায়ো পার॥ 
ব্যাসদাস অব প্রগট বখানত ভারি ভার মে" ভার ॥ 

"পরমধন হইল রাধানাম আশ্রয়, যে নাম শ্তাম তাহার মুরলীতে গান 
করে, আর স্মরণ করে বার বার। যন্ত্র-মন্ত্র আর বেদ-্তস্ত্রের ভিতরে ইহাই (এই 
রাধা নামই ) হইল রহন্তের রহচ্ঠ ; এই নামটি সকল সার-বন্তর ভিতরে সার- 
বস্ত জালিয়া শ্রীণ্ডকদেৰ (ভাগবত পুরাণের মধ্যে) এই নামটি আর প্রকট 
করিয়! যান নাই। কোটি রূপ ধরিয়াছে নন্ব-নন্দন, তথু পায় নাই ইহার পার; 
তারের মধ্যে ভার ছাড়িয়া! দিয়! ( দর্শন-পাণ্ডিত্যের সকল ভার ছাড়িয়া দিয় ) 
ব্যাসভী এখন প্রকটে সব ব্যাখ্যা করিতেছে ।” 

শ্রীরাধা এই রাধা-বল্লতী স্প্রদায়ের ভিতরে কি স্থান অধিকার করিয়াছিল 
উপরি-উদ্ভৃত পদটিতে তাহার পরিচয় পাওয়! যাইবে । প্রাকৃত ধাম পরিত্যাগ 
করিয় অপ্রাকৃত ধামে প্রবেশের জন্ত শ্রীরাধাই ছিল রাধা-বল্পভীগণের তরধী। 
তাই ব্যাসজী এই শ্রীরাধিক1 সম্বন্ধে বলিয়াছেন,_ 

লটকতি ফিরতি জুবন-মদমাতী, চংপক-বিধিন চংপকবরণী। 
এ রূতনারে অনিয়ারে লোচন, লথিকৈ লাজতি & নব হরিণী ॥ 
ংস ভূজ1 ধরি লটকত লালহি”, নিরখি থকে মদগজ গতি করণী। 
বৃন্দাবিপিন বিনোদহি দেখত, মোহী” বৃন্দাবন কী ঘরণী। 
রাস-বিলাস করত জহ মোহন, বলি বলি, ধনি ধনি হৈ বহু ধরণী। 
শ্রীবৃষভান্ক নংদিনী কে সম, ব্যাস নহী' ব্রিদ্ুবন মই তরণী॥ 

“ঝুলনে ঝুলিতেছে, এদিক ওদিক ঘুরিয়া ফিরিতেছে যৌবন-মদমত্ত! রাধ!-_ 
চম্পক-বীথিতে চম্পক-বরণী। ঈষৎ-রক্তিম তীক্ষ তাহার লোচন দেখিয়া! লাজ 
পায় নব-হরিণী | কাধ এবং হাত ধরিয়া ছোট ছোট শিশুর। ঝোলে, মদগজ গতি 
দেখিয়। করিণী থমকিয়। যায় ; বুন্দাবিপিনের বিনোদকে দেখিয়া বুন্দাবন-ঘরণী 
মোহিত হয়। যেখানে মোহন রাস-বিলাস করে, বলিহারি ধন্ত ধন্ত সেই ধরণী; 
হে ব্যাস, ব্রিভুবনের মধ্যে শ্রীবৃষভা-নন্দিনীর সমান তরণী আর নাই।” 


শ্রীরাধার ক্রেমবিকাশ- দর্শনে ও সাহিত্যে ২৭৩ 


ফ্রবদাস হিতহরিবংশের নিকটে স্বপ্নে দীক্ষিত হইয়াছিলেন বলিয়া! কধিত। 
মহাভাব-রূপিগী রাধার বর্ণনামূলক ফ্রবদাসের একটি চমৎকার পদ আমর পূর্বেই 
উল্লেখ করিয়াছি ।১ এই ফ্রুবদাস তাছার একটি ঠৌহায় বলিয়াছেন,-_ 
ব্রজদেবী কে প্রেম কী বধী ধুজ! অতি দুরি। 
্রদ্মাদিক বাংছত রহৈ তিনকে পদ কী ধুরি ॥ 
ব্রজদেবীর প্রেমের ধবজ| অতি উচ্ে বাঁধিয়া ব্রন্াদিও তাহার পদধূলি বাছা 
করিয়া থাকেন। 
চণ্ডীদাসের নাশাক্কিত বাউলা-কবিতায় এবং হিন্দী রাধা-বল্পভী সম্প্রদায়ের 
কবিগণের কবিতার মধ্যে আমবা এই যে রাধার প্রাধান্য দেখিতে পাই, পূর্ববর্তী 
কালের ভারতীয় শক্তিবাদেব ভিতরেই আমর! ইহার বীজ নিহিত দেখিতে পাই। 
তন্ত্রাদি-শাস্ত্রে শিব-শক্তি সম্বন্ধে যত রকমের আলোচন। দেখিতে পাই, আমর! 
মোটামুটি ভাবে তাহাকে তিন ভাগে ভাগ করিতে পারি। প্রথম মত হইতেছে, 
পরমতত্ব হইতেছে এক অদ্বয় সমবস-তত্ব-_শিব এবং শক্তি উভয়েই সেই পরম- 
তত্ববেব দুইটি অংশ মাত্র। দ্বিতীয় মত হইতেছে, শিবই হইলেন শক্তিমান্-- 
স্থতরাং শক্তিব মূলাশ্রয় ; এই শক্তির আশ্রয় শিবই হইলেন পবমতত্ত। এই 
দ্বিতীয় মতটিরই সর্বসাধারণের ভিতরে অধিকতম স্বীকৃতি । তৃতীয় আর একটি 
মত বহিয়াছে, যে মতে ত্রিভুবনব্যাপিনী শক্তিই হইলেন পবমতন্ব--এই শক্তির 
আধারই হইলেন শিব। বিশ্বব্যাপিনী মহাশক্তি ধাহাব ভিতবে আধারীভূত। 
হইয়াছেন তিনিই শিব-_-শক্তির আধারত্ব তাহার আসল শক্তিমত্ব। “দেবী- 
ভাগবতে'র ভিতবে দেখিতে পাই, খকৃ-আদি শ্রুতিগণ দেবীকেই পরমতত্ত্ব 
বলিয়। কীর্তন করিয়াছেন। খগবেদ বলিয়াছেন__ 
যদস্তঃস্থানি ভূতানি যতঃ সর্বং প্রবর্ততে। 
যদাু স্তৎপরং তত্বং সাগ্া! ভগবতী স্বয়ম্‌ ॥ 
যভুর্বেদ বলিয়াছেন, 
য| যজ্ঞেবথিলৈ রীশ! যোগেন চ সমিজ্যতে | 
যতঃ প্রমাণং হি বয়ঃ সৈক ভগবতী স্বয়ম্‌॥ 
পামবেদের মতে-_ 
যয়েদং ভ্রাম্যতে বিশ্বং যোগিভি ৷ বিচিস্ত্যতে | 
যন্তাসা ভাসতে বিশ্বং সৈকা দুর্গা জগন্ময়ী ॥ 


১ মহাঁভাব হুখ-সার-্থরাপ ইত্যাদি । এই গ্রন্থের ২২৩ পৃষ্ঠার পাদটীকা! দ্রষ্টব্য । 
১৮ 


২৭৪ ভ্রীরাধার ক্রমবিকাশ--দশনে ও সাহিত্যে 


অথর্ববেদের মতে-- 
ষাং প্রপস্তুত্তি দেবেশীং ভক্ত্যানথগ্রাহছিনো৷ জনাঃ। 
তামাহুঃ পরমং ব্রন্গ ছুর্গাং ভগবতীং মুনে ॥ 
তখন,--শ্রুতীরিতং নিশম্যেখং ব্যাস; সত্যবতীন্ুতঃ। 
ছুর্গাং ভগবতীং মেনে পরংব্রদ্দেতি নিশ্চিতম্‌ ॥ 
এই দেবী সম্বন্ধে পরবর্তী বর্ণনায় দেখিতে পাই,-_“যিনি স্বীয় গুণের দ্বারা 
এবং মায়! দ্বার! দেহী পরমশ্পুরুষের দেহাখ্য।, চিদাখ্যা এবং পরিস্পন্মাদিরূপা 
পরাশক্কি, তাহার মায়ায় পরিমোহিত হইয়! দেহধারী নরগণ ভেদজ্ঞানবশতঃ 
দেহস্থিতা তাহাকেই পুরুষ বলিয়! বলে, সেই অদ্থিকাকে নমস্কার । স্ত্ীত্ব পুংস্থ 
পরস্ৃতি উপাধিসমূহের দ্বারা অনবচ্ছিন্ন তোমার যে ্বরূপ তাহাই ব্রহ্ম; তাহার 
পরে জগতের স্থষ্টির জন্ত প্রথম আবিভূ্তি হইল যে সিশ্থক্ষা__তাহাই ন্বয়ং ভুমি 
_শক্তি। সেই শক্তি হইতেই পরম পুরুষ-_-পুরুষ-প্রক্কতি এই মৃতিদ্বয়ও এক 
পরাশক্তি হইতে সমুভূত ) তম্মায়াময় পরব্রহ্গও হইল শক্তযাক্মক। জল হইতে 
জাত করকাদদিকে জলময় দেখিয়া! মতিমান্‌ ব্যক্তিগণের যেরূপ (করকাদি ) 
সকলকে জল বলিয়াই নিশ্চয় জ্ঞান জন্মে, তেমনই ব্রহ্ম হইতে উখিত সকলকে 
মনে মনে শক্যাত্বক দর্শন করিয়। শক্তি ব্যতীত ব্রদ্ের আর শ্বরূপ পাওয়া! যায় 
না; এইবূপ শক্তিত্বে বিনিশ্চিত। পুরুষধী-ই পরস্পর! ক্রমে ব্রঙ্গে উপস্থিত হয়।”১ 


যা পুংসঃ পরমন্ত দেহিন ইহ ম্বীয়ে গণৈ পায়য়া 
দেহাখ্যাপি চিদাত্মিকাপি চ পরিস্পন্দাদিশক্তিঃ পরাঃ। 
তন্মায়৷ পরিমোহিতা' স্তনুভূতে। যামেব দেহস্থিতাং 
ভেদজ্ঞানবশান্দস্তি পুরুষং তশ্তৈ নমস্তেহম্থিকে | 
্্ীপুংস্তপ্রমুখৈরুপাধিনিচয়ৈ হনং পরং ব্রহ্ম যৎ 

ত্বত্ত! য৷ প্রথমং বড়ুব জগতাং স্ষ্টো সিসক্ষা স্বয়ং | 
সা শক্তিঃ পরমোহপি যচ্চ সমতৃত্ম,তিত্বয়ং শক্তিত- 
স্তন্মায়াময়মেব তেন হি.পরং ব্রন্মাপি শক্ত্যাতকম্‌ ॥ 
তোয়োখং করকাদিকং জলময়ং দৃষ্ট। যথা নিশ্চয়ঃ 
তোয়ত্বেন ভঘেদ্গ্রহে! মতিমতাং তথ্যং তথৈব ধবম্‌। 
ব্রন্মোথং সকলং বিলোক্য মনসা শক্ত্যাত্বকং ব্রক্মত- 
চ্ক্তিত্বেন বিনিশ্চিত পুরুষধীঃ পারম্পর। ব্রচ্মণি ॥ 


শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ--দর্শনে ও সাহিত্যে ২৭্‌& 


এই্সপ 'শাক্ত-মত-চন্দ্রিক।', “ব্রঙ্গাগুতঙথ' 'কুর্মপুরাণ', “দেব্যাগম', 'যোগিনী- 

তন্ত্রঃ “নবরত্বেশ্বর' প্রভৃতি বহু তন্ত্রাগমে দেবীকেই পরমতত্ব বলিয়! বর্ণন! করা 
হইয়াছে।১ 'ব্রন্মাগুতন্ত্রে বলা হইয়াছে, এক হৃুর্থ যেমন বিভিন্ন দর্পণের সান্নিধ্যে 
ভিন্ন ভিন্ন র্ধপে প্রতিভাত হয়; এক আকাশ যেমন ঘটাদিভেদে বিভিন্নক্মপে ভিন্ন 
হয়ঃ সেইরূপ এক মহাবিদ্যারূপিণী শক্তিও বহু দেবত|। এবং বহু বস্ত ব্ূপে নাম- 
মাত্রে পৃথকৃ পৃথক্‌ রূপে প্রতিভাত হন।ৎ প্রত্যেক দ্েবতাই শক্তিমান্‌, শক্তি- 
মত্ত্বের তাহা! হইলে তাৎপর্য হইল, এক হৃর্য যেমন দর্র্ণাদিতে প্রতিবিস্িত হয়, 
তেমনই একই শক্তি বিভিন্ন দেবতার আধারে আধারীভূতা হইয়াছেন। পরা 
শক্তিকে এই বিশেষ বিশেষ “আধারে বিশেষ বিশেষ রূপে ধারণ-ক্ষমত্ই হইল 
আসল শক্তিমত্ব। সুতরাং শক্তিমান্কে আশ্রয় করিয়া! শক্তির অবস্থান নয়, 
শক্তিকে ধারণ করিয়াই শক্তিমানের অবস্থান। কৃর্মপুরাণে বল! হইয়াছে, 

সর্ববেদাস্তবেদেষু নিশ্চিতং ব্রহ্মবাদিভিঃ| 

একং সর্বগতং হুক্ষং কুটস্বমচলং ফ্রুবম্‌ ॥ 

যোগিনস্তৎ প্রপশ্থস্তি মহাদেব্যাঃ পরং পদম্‌। 

অনস্তমক্ষয়ং ব্রন্ম কেবলং নিফলং পরম্‌ ॥ 

যোগিনস্তৎ প্রপত্তাস্তি মহাদেব্যাঃ পবং পদম্‌। 

পরাৎপরতরং তত্বং শাশ্বতং শিবমচ্যুতম্‌ ॥”০ 

প্রচলিত পুরাণাদির ভিতবে এই শক্তি-প্রাধান্থবাদের একটি ধারার নানা 

ভাবে আভাস পাওয়। যায়। পদ্মপুরাণান্তর্গত পাতালখণ্ডে আমর! শ্রীরষ্ণের 
উক্তি দেখিতে পাই,-_ 

অহং চ ললিত! দেবী রাধিক য| চ গীয়তে ॥ 

অহং চ বাসুদেবাখ্যে। নিত্যং কামকলাত্মকঃ। 

সত্যং যোষিৎ-ম্বর্ূপোহহং যোষিচ্চাহং সনাতনী ॥ 


১ শিবধন বিদ্ভার্ণব কৃত 'তন্ত্রতত্ব', ১ম খণ্ে এই সকল গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য। 
২ ভিগ্কতে সা কতিবিধা হুষে! দর্পণসন্সিধে৷ 

আকাশে। তিছ্যতে বাদৃক্‌ ঘটস্থাদিস্তখ! চ সা। 

একৈবহি মহাবিস্কা নামমাত্রং পৃথক্‌ পৃথক্‌ ॥ 
৩ তন্ত্রত্ব, ১ম খণ্ডে উদ্ধৃত | 


হদ্ঙ শ্ত্রীরাধার ক্রমবিকাশ-_দর্শনে ও সাহিত্যে 


অহুং চ ললিত। দেবী পুংরূপ! কষ্ণবিগ্রহ! | 
আবয়োরস্তরং নাস্ভি সত্যং সত্যং ছি নারদ ॥৯ 
এই সকল লেখ! ঠিক কোন্‌ সময়ের সে সম্বন্ধে আমর! নিশ্চিত নহি ; কিন্ত 

এখানে দেখিতেছি রুষ্ণ সত্য, সত্য যোবিৎ-স্বরূপ; এবং ললিতাদেবী-দ্ধপ! যে 
আগ্যাশস্কি পরতত্ব তাহাই পুংরূপ! হইয়া! কৃষ্তবিগ্রহা!' হইয়া! উঠে। এ-মতে 
তাহা হইলে রাধা কৃষ্ণ হইতে উদ্ভূত নহে, কৃষই রাধার রূপান্তর । 'শক্তি- 
সঙ্গমতন্ক্রে দেখিতে পাই-- 

কদাচিদ্বাত্বা ললিত! পুংরূপ! কৃষ্ণবিগ্রহা! । 

লোকসন্মোহনার্থায় স্বরূপং বিজ্রতী পরা ॥ 

কদাচিদ্াগ্য শ্রীকালী সৈব তারাস্তি পার্বতী । 

কদাচিদাদ্যা শ্রীতার! পুংব্ূপা রামবিগ্রহছা ॥ 

এই শ্তি-প্রাধান্থবাদই যুগোচিত বিবর্তনের ভিতর দিয়! চণ্ডীদাসের 

নামাঞ্কিত পদগুলিতে কিশোরী-প্রাধান্তের স্ষ্টি করিয়াছে, রাধা-বল্পতী সম্প্রদায়ের 
ভিতরে রাধা-প্রাধান্তের রূপ গ্রহণ করিয়াছে । এই প্রসঙ্গে আরও স্বরণ কর! 
যাইতে পারে, রোধাম্বামী সম্প্রদায়ের প্রবর্তক সাধক শিবদয়ালের 
(জন্ম ১৮২৮) জপমন্ত্র ছিল “রাধাম্বামী' | এ-বিষয়ে বল! হয়, *সমৃগুরু কবীর 
অগমের ধারাকে দেখাইয়া! দিয়াছেন, অগমের তধারা'কে উল্টাইয়। “্যামী'র 
সঙ্গে মিলাইয়! '্মরণ কর ।”* অগমের 'ধার।' অর্থাৎ অগমের শক্তি-প্রবাহকে 
উপ্টাইয়া লইলেই “রাধ!? হয়; সেই অগমের সহিত শক্তি-ধারাকে উপ্টাইয়! 
লইলেই পাওয়া যাইবে পরম হঠ্ট “রাধাস্বামী'কে। 


১ কেদারনাথ ভক্তিবিনোদ সম্পাদিত সংস্করণ । 
২ কবীর ধারা অগম কী সৎুর দই লখায়। 
উলটি তাহি হুমিরন করে শ্বামী সংগ লগায় ॥--সংতশ্বাণী-সংগ্রহ 


চতুর্দশ অধ্যায় 


বল্পভ-সন্প্রদায়ের হিন্দী-সাহিত্যে রাধ। 


আমর! উপরে বিবিধ প্রসঙ্গে শ্রীরাধা-সন্বন্ধে যত আলোচন! করিয়াছি তাহা 
সমস্ত একত্রে বিচার করিলে বাউলা-সাহিত্যে বণিত রাধা সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে 
একট! ধারণা কর! যাইবে। গ্রন্থের পরিশিষ্টের আলোচনার তিতরে এই প্রসঙ্গের 
কয়েকটি বিষয়ে আবার আমরা ফিরিয়া যাইবার সুযোগ পাইব। আমরা পূর্বে 
যাহ! দেখিয়া আসিয়াছি তাহা! হইতে বলা যাইতে পারে, প্রথমে মুখ্যতঃ 
সাহিত্যকে অবলম্বন করিয়াই "শ্রীরাধাব বিকাশ ; ধর্ম তাহার সহিত পরোক্ষ- 
ভাবে যুক্ত থাকিলেও সেখানে ধর্মের কোনও স্পষ্ট স্কুরণ নাই। সাহিত্য- 
ধারার ভিতর দিয় ক্রমবিকশিত শ্রীরাধাই ক্রমে তাহার বিভিন্ন কবিবণিত 
মানবীদেচের পরিমগুলে বিচিত্র রম্য ধর্মবিশ্বাস এবং দার্শনিক-তত্বের বর্ণশাবল্য 
গ্রহণ করিতে লাগিলেন এবং ইহার ভিতর দিয়াই প্রেমধর্মের কেন্দ্রমণি রাধা 
দিন দিন “কানস্তাশিরোমণি'ূপে পরিপূর্ণতা লাভ করিতে লাগিলেন। এই 
'কান্তাশিরোমণি' রূপে শ্রীবাধার পুর্ণ পরিণতি ঠৈতন্যুগে | 

রাধার কথ। পূর্বে যখন আলোচনা করিয়া আসিয়াছি, তখন বলিয়াছি, 
ভারতীয় প্রেমিক কবিমনে পরিপূর্ণ নাবী-সৌন্দর্ধ এবং পরিপূর্ণ নারী প্রেম-মাধূর্যকে 
অবলঘ্বন করিয়া যে অপরূপ মানস প্রতিমা! স্ষ্ট হইয়াছিল রাধার ভিতরে পাইয়াঁছি 
তাহারই শুকুমার অথচ স্ুনিপুণ অভিব্যক্তি ; বৃন্দাবনেব পটভূমিকায় সাহিত্যের 
ভিতরে তাহ! আরও উজ্জ্বল এবং মহিমান্বিত হইয়! উঠিয়াছে | চৈতন্থযুগে এবং 
চৈতন্যোত্বর যুগে রাধার তিতরে প্রাকৃত এবং অপ্রাুতের একটা অপূর্ব মিলন 
ঘটয়াছে। ইহাতে যে শুধু রসের ম্বাদবৈচিত্র্যই ঘটিয়াছে তাহ! নহে, উদ্‌গতির 
ভিতর দিয়! এখানে রসের স্বরূপের তিতরেও বিবিধ বিচিত্র পরিবর্তন সাধিত 
হইয়াছে । কিন্ত এ-সকল বুগেও 'কামক্রীডা-সাম্যে ই হোক অথবা! বাস্তব 
আলম্বনরূপেই হোক, প্রাকতেই রাধার প্রতিষ্ঠা, ক্ষণে ক্ষণে অপ্রাকত-স্পর্শে 
ভীহার অনীম মহিমা! বিস্তার। চৈতন্তযুগে এবং চৈতন্তপরবর্তী বুগে অবশ্থ 
অনেক ববি প্রত্যক্ষভাবে বৈষ্ণব ধর্মে অনুপ্রাণিত হইয়। রাধা-প্রেম সম্বন্ধে 
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কবিতা! রচনা করিয়াছিলেন; সংস্কৃত প্রাকৃত বৈষ্ণব কবিতার পরে প্রথমে 
ভারতীয় দেশজ ভাবায় আমরা রাধাকষ্চের প্রেম-সম্লিত বৈষ্ণব কবিতা 
পাইলাম পঞ্চদশ শতকের (চতুর্দশ ?) মৈথিলী কবি বিদ্যাপতি ও বাঙলার কৰি 
চণ্তীদাষের রচনায় । আমরা পূর্বেই বিবিধপ্রসঙ্গে আভাস দিবার চেষ্টা! করিয়াছি 
যে, বিদ্ভাপতি ছিলেন একজন বিদগ্ধ রসিক কবি। ধর্মমতে তিনি আদৌ বৈষ্ণব 
ছিলেন কিনা এ-বিষয়ে ঘোর সংশয় প্রকাশ করিবারও যুক্তিযুক্ত কারণ রহিয়াছে। 
রতিশাস্ত্রে বিগ্ভাপতির জ্ঞান ছিল প্রগাঢ় এবং সুক্স। বিগ্যাপতি-রচিত সখী- 
শিক্ষার পদগুলি রতি-রহস্তের ভিতরে কবির গভীর নিমজ্জনের পরিচয়ই বহন 
করে। চগ্তীদাসের রাধ! সম্বন্ধে বলিতে হয়, “ভ্রীকুষ্ণ-কীর্তন'কেই যদি 'আদি 
এবং অকৃত্রিম" চণ্ডতীদাসের আসল রচন। বলিয়া! গ্রহণ করিতে হয়, তাহা! হইলে 
বলিব, সেখানে রাধা শুধু মানবী-প্রেষেরই মুর্ত বিগ্রহ নয়, মানবীয় প্রেমের 
মধ্যেও যে একট! স্থুল অমার্জিত 'ধামালি' উপাদান রহিয়াছে 'কৃষ্ণ-কীর্তনেঃর 
রাধার বহুলাংশের ভিতরেই মৃতিমান্‌ হইয়। উঠিয়াছে সেই 'ধামালি' ;১ বিরহ 
পর্যায়ে আসিয়াই তাহ হুল্মত1 লাভ করিয়াছে। 

আমরা পূর্বে দেখিয়া! আসিয়াছি, রাধা সম্বদ্ধে যে দু'একটি শ্লোক পুরাণাদিতে 
পাওয়! যায় তাহ! সন্দিগ্ধ; কিন্তু তাহাদিগকে সত্য বলিয়! গ্রহণ করিলেও 
রাধাকে অবলম্বন করিয়। ছোট বড় অসংখ্য উপাখ্যানে যে প্রেমলীলার বিস্তার 
ঘটিয়াছে, পুরাণাদিতে তাহার উল্লেখ নাই । একমাত্র ব্রহ্ম বৈবর্তপুরাণের অর্বাচীন 
সংস্করণে কিছু কিছু আছে, রাধাকৃষ্ণ-লীলা-সমৃদ্ধির তুলনায় তাহাও একাস্ত 
নগণ্য। রাধার কথা ছাড়িয়া দিয়াও, গোপীগণের সহিত কৃষ্ণের যে বৃন্দাবনলীলা, 
পুরাণাদিতে তাহারও বিস্তার খুব বেশি নয়। গোপী-কষ্চ-লীলার সমৃদ্ধি 
সর্বাপেক্ষা! অধিক হইল ভাগবত-পুরাণে । এই ভাগবত-পুরাণে এবং অন্থান্ত কিছু 
কিছু পুরাণে গোপী-কুষ্ণ-লীলার ভিতরে সর্বোত্তম লীল৷ বলিয়! প্রসিদ্ধি লাভ 
করিয়াছে রাস-নীলা । রাস-লীলাতেই ভগবানের মাধূর্বরসের সম্যক বিকাশ । 
এই রাস-লীলার প্রভাব জয়দেব হইতে আরম্ভ করিয়া সকল বৈষ্ণব কবির 


১ অষ্টছাপের হিন্দী বৈষ্বগণের গানেও 'ধামার' বা 'ধামারি' কথাটির উল্লেখ পাওয়া 
যায়। প্রায়শংই “হোরি'র (হোলি) প্রসঙগেই এই শব্দটির প্রয়োগ দেখা! যায়। ভারতবর্ষের 
বিতিন্ন অঞ্চলে অন্তাবধি হোলির সহিত যে অতিশয় নিয়র্চির নূত্যগীতাদি সম্বলিত প্রেম-গাথার 
প্রচলন রহিয়াছে তাহার ভিতর দিয়াই 'ধামারি' বা! 'ধামালি' কখাটির তাৎপর্যের ইঙিত 
পাওয়! যায় । 
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উপরেই অল্পবিস্তর পড়িয়াছে। ভাগবত-পুবাণে এই রাস-লীলা ব্যতীত অস্তাস্ত 
গোগী-লীলার ভিতরে দশম স্কদ্ধের একবিংশ অধ্যায়ে শরৎকালের বৃন্াবনে 
শ্রীকষ্ণের বংশীধবনি গুনিয়! গোপীগণের বিহ্বলত। এবং আকুল চেষ্টিতসকল 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগা । এই ভুবনযোহন সর্বাকর্ষক বাশীর শব্দে শুধু গোপীরা 
নয়, বনের পণুপাখী, তরুলত।, এমন কি নদীগুলি,পর্যস্ত ব্যাকুল হুইয়। উঠিয়া" 
ছিল ;১ এই বংশীধবনিব প্রভাব পরবর্তী কালেব বব বৈষ্ণব কবির উপরেই 
পড়িয়াছে। ভাগবতের দশম স্বদ্ধের দ্বাবিংশ অধ্যায়ে আমর! কুমারী ব্রজকুমারী- 
গণের নন্দগোপন্ুত কষ্ণকে পতিরপে প্রাপ্তি-কামনায় কাত্যায়নী-অর্চন। উদ্যাপন 
করিতে দেখি এবং এই সঙ্গে গোপীগণের বস্ত্রহরণ-লীলার বর্ণনা! পাইতেছি। 
ইহার পরে গোগীলীল! দেখিতে পাই বাস-পঞ্চাধ্যায়ীতে | এই রাস-বর্ণনার 
শেষেই অতি সংক্ষেপে গোগীগণেব সহিত কৃষ্ণের জল-বিহার এবং বন-বিহারের 


বৃন্দাবনং সথি ভূবে! বিতনোতি কীতিং 
যদ্দেবকীমৃতপদান্ুলব্ধলক্গ্ি । 
গোবিন্দবেণুমনু মত্বমযূরবৃত্যং 
প্রেক্ষ্যান্জিসাম্বপর তাস্যাসমন্তসত্বম্‌ ॥ 
ধন্যাঃ ল্ম মু়মতয়োহপি হরিণ্য এত 
যা নন্দনন্দনমুপাত্তবি চিত্রবেষমূ। 
আকর্ণ্য ৰেগুরশিতং সহকৃঞ্*নারাঃ 
পূজাং দধুবিরচিভাং প্রণযাবলোকৈঃ ॥ 

$ ঙ ৪ গু 
গাবশ্চ কুষ্ণমুখনির্গ তবেণুগীত- 
গীযুষমুত্তস্তিতক রপুটেঃ পিবস্ত্যুঃ 
শাবাঃ স.তন্তনপয়ঃকবলাঃ প্ম তনু 
গৌবিনামাত্ম ন দৃশাশ্রকলাঃ ল্পশস্ত্যঃ ॥ 
প্রায়ে৷ বতান্ব বিহগ। মুনয়ে। বনেহশ্মিন্‌ 
কৃষেক্ষিতং তছুদিতং কলবেণুগীতম্‌। 
আবহ যে দভ্রমভুজান্‌ কচির প্রবালান্‌ 
শৃথস্ত্যমীলিতদূশো! বিগতান্যবাচঃ ॥ 
নদ্যন্তদ! তছুপাধার্ধ মুকুন্দগীত- 
মাবর্তলক্ষিতমনো ভবভগ্রবেগাঃ। 
আলিঙ্গনস্থগিতযুমিভূজৈমু'রাঘে- 
গৃহুস্তি পাদযুগলং কমলোগপহারাঃ ॥--১*-১১১ ১৩-১ 
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বর্ণনা পাই। এই দশম স্কন্ধের পঞ্চভ্রিংশ অধ্যায়ে দেখিতে পাই, দিনের বেলা 
কৃষ্ণ গোষ্ঠে গোচারণে চলিয়া! গেলে সারাদিন গোপীগণ কৃষ্ণলীলা অন্ছকরণকরিয়া 
কষ্প্রেমে কষ্ধ্যানে নিজদিগকে নিমজ্জিত রাখিত। ইহার পরে আবার 
পাইলাম অক্ষুরের সহিত কৃঝ্খের বৃন্ধাবন পরিত্যাগ এবং তত্প্রসঙ্গে গোপীগণের 
আতি ? ইহার পরে আর পাই গোপীগণের প্রতি উদ্ধব-সন্দেশ। ইহাই মোট।- 
মুটিতাবে ভাগবত-বণিত গোর্সীলীল!। 
হিন্দী বৈষব কবিগণ (আমরা মুখ্যভাবে বল্পভ-সম্প্রদায়ের অষ্টছাপ বৈষ্ণব- 
গণের কথাই বলিতেছি ) মুখ্যভাবে এই ভাগবত-বণিত লীলাকেই অন্থসরণ 
করিয়াছেন । কিন্ত বাঙলাদেশে আমর| রাধকৃষ্ণকে লইয়া নিরস্তর লীলাবিস্তার 
দেখিতে পাইতেছি। এই লীলা-উপাখ্যানের উৎপত্তি ও বিস্তার প্রথমাবধিই 
কবি-কল্পনায়। প্রত্যেক যুগের কবি-কল্পনাকে অবলম্বন করিয়! লীলা-উপাখ্যান 
নিত্যনৃতন শাখা-প্রশাখায় পল্পবিত হইয়| উঠিয়াছে। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে দেখিতে 
গেলে মা্গষের এই প্রেমকে নিত্য নৃতন অবস্থানের তিতর দিয়া আমর! নূতন 
করিয়া লই | সকল বৈষ্ণব কবিকেই এক রাধাকষ্জের প্রেম লইয়৷ কবিতা রচন৷ 
করিতে হইয়াছে ; এই এক রাধাক্কষ্ণ-প্রেমকে বিচিত্র করিয়া! না লইতে পারিলে 
তাহাকে অবলম্বন করিয়! নিত্য নৃতন কাব্য-কবিত1 রচনা করা সভব নহে। 
এইজন্য বিভিন্ন যুগের কবিগণকে রাধারুষ্ণের প্রেমকে লইয়া দেশোচিত এবং 
যুগোচিত বিচিত্র অবস্থান স্থষ্টি করিয়! লইতে হইয়াছে। এইজন্য রাধাকুষণ- 
সাহিত্যকে এ্রতিহাসিক ক্রমে বিচার করিলে দেখিতে পাইব, যত দিন অগ্রসর 
হইয়াছে ততই লীলার বিস্তার ঘটিয়াছে। জয়দেবের পূর্ববর্ভা রাধাক্ষ্*-কবিতার 
ভিতরে বিবিধ লীল্লার আভাস মেলে, কিন্ত জয়দেব তাহার গীতগোবিন্দ কাব্যে 
এই রাধার লীলাকে নিজের নবনবোন্মেষশালিনী প্রতিভার দ্বারা অনেকখানি 
বিস্তার করিয়! লইলেন; জয়দেবের ভিতরে যে লীলা! পাইতেছি, বিগ্ভাপতি- 
চণীদাসের ভিতরে তাহ। আবার বিচিজ্রতভাবে পল্পবিত হুইয়। উঠিয়াছে। প্রচলিত 
চণ্ডীৰাসের পদাবলীতে দেখি রাধাকে লইয়!, তার লীলা, দান-লীল1,নৌকা-লীল! 
প্রভৃতি লইয়াই কবি স্তুখী হইতে পারেন নাই ; কবিকে মিলন-বিরহের আরও 
অসংখ্য “ব্যপদেশ" স্থষ্টি করিতে হইয়াছে । রাধার সহিত মিলন-বৈচিত্র্যের জন্য 
কৃষ্ণকে কি-না! করিতে হইয়াছে? তাহাকে বেদে হইয়! সাপের ঝাপি মাথায় 
লইতে হইয়াছে, দোকানী হুইয়! পসরা! লইয়! ঘুরিতে হইয়াছে, বাজিকর হইয়া! 
কত রকমের বাজি দেখাইতে হইয়াছে । শুধু কি তাই? কৃষ্ণ প্রয়োজন মত 
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নাপিতানী, মালিনী, দেয়াসিনী, বণিকিনী, চিকিৎসক, গ্রহ্বিপ্র প্রভৃতি সবই 
হইয়াছেন। গোবিন্দদাসের একটি প্রসিদ্ধ পদে দেখি, ক্ষকে গোরখযোগী 
সাজিয়! শিজ! বাজাইয় ছুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষ! করিয়! রাধার অভিমান তাঙাইতে 
হইয়াছে। 

হিন্দী বেষ্ণব-সাহিত্যের_বিশেষ করিয়। বল্লভী-সম্প্রদায়-তুক্ত অষ্টছাপ 
কবিগণের- রাধা সম্বন্ধে আলোচন! করিতে গিয়! বাঙল! বৈষ্ণব-সাহিত্য সন্বদ্ধে 
এত কথা বলিবার একটি বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে । এই লীলা-বিস্তারের দিকৃ 
হইতে হিন্দী সাহিত্য ও বাঙল!সাহিত্যের ভিতরে একটা পার্থক্য রহিয়াছে, সেই 
পার্থক্যটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জঙন্তই বাউল! বৈষ্ণব-সাহিত্যের প্রকৃতি 
সম্বন্ধে উপরে বিশেষভাবে আলোচনা করিতে হইল। বাঙল! দেশের বৈষ্ণব 
কবিতার তিতবে রাধাকুষ্ণ লীলার যত উপাখ্যান-প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য রহিয়াছে 
হিন্দী বৈষ্ণব-কবিতার ভিতরে আমরা সেরূপ প্রাচুর্য দেখিতে পাই না। হহার 
প্রধান কারণ এই, হিন্দী বৈষণব-কবিতা বাহারা রচনা করিযাছেন, তাহার! 
অধিকাংশই বল্লভা চার্ষের সম্প্রদায়ভূক্ত; নিশ্বার্কাচার্ষের সশ্প্রদায়ভুক্ত বলিয়াও কেহ 
কেহ কথিত হন। এই উভয় সম্প্রদায়ের ভিতরেই কৃষ্ণের সহিত রাধাকেও গ্রহণ 
কর! হইয়াছে ৰটে এবং যুগল উপাসনার কথাও তাহার! বলিয়াছেন বটে, কিন্ত 
বাঙলার চৈতন্ত-সম্প্রদায়ের ভিতরে এই যুগল-উপাসন!এবং তাহার সঙ্গে লীলা- 
বাদকে যেরূপ সমস্ত সাধ্য-সাধনের মুলীভূত তত্বৃরূপে গ্রহণ কব হইয়াছে, নিশ্বার্ক- 
সম্প্রদায়ে বা বল্পভ-সম্প্রদায়ে যুগল লীলাবাদের উপরে এতখানি প্রাধান্ত আমরা 
দেখিতে পাই না। সেখানে শ্রীকষ্ণেব লীলার উপরে যেটুকু জোব দেওয়| হইয়াছে 
তাহা! সবটুকুই কাস্তা-প্রেমেব উপরে নে, শাস্ত, দাত্ত, সখ্য, বাৎসল্য প্রস্থৃতিব 
উপরেও সমভাবেই জোর দেওয়! হইয়াছে । ০ 

হিন্দী কবিগণের ভিতরে রাধাবল্লতী সম্প্রদাষের কবিগণ ব্যতীত অষ্টছাপের 
কবিগণের প্রায় সমকালবতিনী উল্লেখযোগ্য বৈষ্ণব কবি হইলেন মীরাবাঈ। 
মীরাবাঈ সম্বন্ধে যে সকল কিংবদন্তী প্রচলিত আছে তাহাতে দেখিতে পাই 
বৃন্দাবনবাসী গৌড়ীয় কোন কোন গোম্বামীর সহিত (রূপগোম্বামী ? জীব- 
গোত্বামী ? ) তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং বৈষবতত্ব সম্বন্ধে ভাবের আদান- 
প্রদান হইয়াছিল। কিন্ত মীরাবাঈ-এর কবিত। এবং তাহার ভিতর দিয়া যে 
প্রেমধর্মের প্রকাশ আমর! দেখিতে পাই তাহা! গৌড়ীয় বৈষুব ধর্মেব স্থায় 
কোনও অপ্রাকৃত বৃন্াবনের যুগল-লীলাবাদের উপরে প্রতিষ্িত নয়। মীরাবাঈ 
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কোনও সম্প্রদায় বিশেষের অন্তভূক্তি ভক্ত বা কবি ছিলেন বলিয়া! মনে হয় ল!। 
তিনি স্বাধীন বনবিহগীর স্তায়ই তাহার “পিতমে'র (প্রিয়তমের)গান করিয়াছেন । 
মীরাবাঈ-এর নামে যত গান প্রচলিত রহিয়াছে তাহার ভিতরে রাধার উল্লেখ 
খুবই কম রহিয়াছে । ছুই একটি পদে মাত্র রাধার উল্লেখ পাওয়া যায়__ছু' 
একটি পদে রাধার আভাম রহিয়াছে । যেখানে রাধার উল্লেখ পাওয়া যায় 
সেখানেও রাধ|-কষ্-লীলা আম্বাদনের কোনও প্রশ্ন নাই-_শুধু গোপালকষ্ণের 
বিবিধ লীলা! বর্ণন! প্রসঙ্জগেই রাধার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন-_ 
আলী ম্হানে লাগে বৃন্দাবন নীকে। | 
রঃ । ঃ রঃ 
কুংজন কুংজন ফিরত রাধিক। সবদ ন্ুনত মুরলী কো! । 
মীরাকে প্রভূ গিরিধর নাগর ভজন বিনা নর ফীকো | 
“সখী, আমার বৃন্দাবন বড় ভালে! লাগে । " **'কুঙ্জে কুঞ্জে ফেরে রাধিক1-_-শব্ 
গুনে মুরলীর। মীরার গ্রভু গিরিধর নাগর--তোহার) ভজন বিন1 মানুষ 
ফিক! (যলিনঃ রসহীন)।” 
অথবা-- 
হমরে! প্রণাম বাঁকে বিহারী কো । 
মোর মুকুট মাথে তিলক বিরাজে কুংডল অলক! কারী কো ॥ 
অধর মধূর পর বংশী বজাবৈ রীঝ রিঝাঁবৈ রাধ। প্যারী কে! । 
ইহ ছবি দেখ মগন তঈ মীরা মোহন গিরবরধারী কে] ॥ 
“আমার প্রণাম বাকা বিহারীকে, যাহার মাথায় ময়ূর (পুচ্ছের) মুকুটঃ তিলক 
কেপালে) বিরাজ করে-_-আর যে ধারণ করে কুগ্ডল ও অলকা। অধরে মধুর 
বাশী বাজায়, রাধা প্যারীর হৃদয় করে মোহিত । মোহন গিরিবরধারীর এই 
শোভা দেখিয়া মগ্ন হইয়া গেল মীর |” 
.. অথবা__ 
মাঈ রী মৈ' তে! গোবিন্দ! লীনে! মোল। 
ঙ রঃ গা গা 
কোই কহে ঘর মে', কোই কছে বন মে' রাধা কে সংগ কিলোল। 
মীরা কু প্রভূ দরসণ দীত্যো। পূরব জনম কো৷ কোল ॥ 
“মাগো, আমি গোবিন্বকে লইলাম কিনিয়া |**** কেহ কহে ঘরে, কেহ কছে 
বনে, কিন্তু সে রাধার সঙ্গে (করিতেছে) কেলি ; মীরার প্রভূ, দর্শন দাও, ইছাই 
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তোমার পূর্বজম্মের প্রতিশ্রুতি ।” ছুই একটি পদ রহিয়াছে যেখানে মীরা রাধার 
কোন স্পষ্ট উল্লেখ করেন নাই, শুধু আপনার প্রেম-বিহ্বলতাই বর্ণন। 
করিয়াছেন) কিন্ত মীরার নিজের সেই প্রেম-বিহ্বলতা প্রকাশের ভিতরে 
শ্রীরাধার একটি আজাস ফুটিয় উঠিয়াছে। যেমন-_ 

নৈনা লোভী রে বহুরি সকে নহি” আয়। 

রোম বোম নথসিখ সব নিরখত, ললচ রছে ললচায় ॥ 

মৈ' ঠারী গৃহ আপণে রে, মোহন নিকসে আয়। 

সারংগ ওট তজে কুল অংকুস, বদন দিয়ে মুসকায় ॥ 

লোক কুটুম্বী বরজ বরজহী, বতিয়। কহত বনায়। 

চঞ্চল চপল অটক নহি" মাঁনত পর হাথ গয়ে বিকায় ॥ 

ভলী কহে! কোই বুবী কছে মৈ', সব লই সীস চঢ়ায়। 

মীরা কহে প্রত গিরিধর কে বিন, পল ভর রহ্যো ন জায় ॥ 
"নয়ন দু'টি লোভী, তাই আর ফিরিয়া আসিতে পারিল লা। সর্বদেহ--নখ 
হইতে শিখা পর্যস্ত সব নিরখিয়! লালসা আরও লুদ্ধ হইয়া রছে। আমি 
্াড়াইয়াছিলাম আপনার ঘরে-মোহুন আসে সেই দিকে ; আখি কুল-মর্যাদার 
যবনিকাকে করিল ত্যাগ, বদন দিল হাসিয়!। লোক-কুটুম্ঘ সবাই করে বারণই 
বারণ--বানাইয়া বলে কত কথা ; চঞ্চল চপল (মন) মানে না কোন বাধা-- 
পরের হাতেই গেল বিকাইয়া। কেহ কছে ভাল, কেহ কনে মন্দ, সব লই 
আমি মাথায় তুলিয়! ; মীরা কছছে, প্রভূ গিরিধর বিন! এক মুহূর্তের জন্যও থাক! 
যায় না 1” 

ইহার ভিতবে মীরার প্রেম ও তাহার অভিব্যক্তি ম্বতঃই আমাদিগের মনে 

অস্ত বৈষ্ণব কবিগণ বণিত রাধা-প্রেমেব স্বৃতি জাগ্রত করিয় দিবে ।*কিন্ত এখানে 
লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হইল এই, মীর! নিজেই এখানে রাধার স্কান অধিকার করিয়া 
আছেন; রাধার অস্ুরূপ ভাবেই হইল মীরাব প্রেম-সাধনা। এই জিনিসটি আমরা 
বাঙলাদেশের বৈষ্ণব কবিতায় কোথায়ও পাইব না। কাঁঙলার বৈষ্ণব কবিগণ 
সকলেই একটু দুর হইতে রাধাকৃঞ্চের প্রেম-লীলাব আম্মাদন করিবার চেষ্টা 
করিয়াছেন-_ রাধার ভাব কেহই অবলম্বন করিতে চানেন নাই । আমরা পূর্বেই 
বিশদভাবে আলোচন! করিয়! দেখিয়! আসিয়াছি যে, সখী বা মঞ্জরীর অন্ুগভাবে 
সাধন করিয়! নিত্য যুগল-লীলা আস্বাদন কয়াই ছিল বাঙলার বৈষ্ৰ কবিগণের 
সাধ্যসার । বাঙলার সকল বৈষ্ণব কবিই বিধিপুর্বক দীক্ষিত বৈষ্ণব না হইলেও 


২৮৪ স্রীরাধার ক্রমবিকাশ- দর্শনে ও সাহিতে 


এই বৈষব ধর্াদর্শের দ্বার! বাঙলা দেশের বৈষ্ণব কাব্যাদর্শ সাধারণভাবে 
প্রভাবিত হইয়াছিল। এই কারণেই উপরে মীরাবাঈ-এর যে জাতীয় কবিতা 
দেখিলাম এইজাতীয় কবিত| আমর! বাঙলায় দেখিতে পাই না। মীরাবাঈয়ের 
ক্ষেত্রে কিন্ত এইজাতীয় কবিতাতেই তাহার বৈশিষ্ট্য । মীরার একটি পদে দেখি-_ 
সী মোরী নীশ্দ নসানী হো৷। 
পিয়। কে। পংথ নিহারতে, সব রৈন বিহানী ছো৷ ॥ 
সথিয়ন মিলকে সীখ দই, মন এক ন মানী হে! । 
বিন দেখে কল ন পড়ে, জিয় এঁসী ঠানী হে! ॥ 
ংগন ছীন ব্যাকুল তঈ, মুখ পিয় পিয় বানী হো! । 
অন্তর বেদন বিরহকী বহু, পীব ন জানী হে! ॥ 
জে'্যা চাতক ঘন কো রটে, মছরী জিমি পানী হো! । 
মীরা ব্যাকুল বিরহিনী, সুধ বুধ বিসরানী হো ॥ 
“সি, আমার ঘুম গেল নই হইয়া ;প্রিয়ের পথ চাহিতে চাহিতে সব রাত্রি গেল 
প্রভাত হইয়া । সখীরা সকলে মিলিয়! ( কত ) দিল বুঝাইয়া, মন ত তাহার 
একটিও মানিতেছে না ; তাহাকে দেখা বিন! সোয়াস্তি নাই, মন (জীবন) আছে 
এইভাবেই স্থির হইয়! | অঙ্জ সকল হইল ক্ষীণ এবং ব্যাকুল, মুখে ধু “পিয় 
পিয়' বাণী? অন্তরে বেদনা বিরহের উহা! তে। জানে না কোনও দরদী । 
চাতক যেমন চায় যেঘকে, মাছ যেমনসুচায় জল-_মীরাও হইয়াছে ব্যাকুল 
রিরহিণী--সে হারাইয়! ফেলিয়াছে সব বিচার বুদ্ধি।” 
নিয়ে মীরাবাঈয়ের আর একটি পদ উদ্ধৃত করিতেছি; এই পদটিও 
রাধার মুখে চমৎকার শোতা পাইত।-_ 
মৈ" হরি বিস্ু কৈসে ভিউ" রী মায়। 
পিয় কারণ জগ বৈরী ভঈ, জম কাঠই ঘুন খায় ॥ 
উবধ মূল ন সংচরৈ, মোহি লাগে! বৌরায়। 
পু রক রঃ ১৪ 
পিয় টু'়ন বন বন গঈ, কহ" মুরলী ধুন পায়। 
মীর! কে প্রভু লাল গিরিধর, মিলি গায়ে সুখদায় ॥ 
“আমি হরি বিনে কি করিয়! বাচিয়া থাকিব, ওগো মা। প্রিয়ের জন্ত জগৎ 
হইল বৈরী, যেমন কাঠ খায় ঘুণে। ওঁষধে (এখন আর) মূল সঞ্চার হয় না 
(কোনও কাছ করে না), আমাতে লাগিল পাগলামি ।***-**প্রিয়কে খু'ডিতে বলে 


্রীরাধার ক্রমবিকাশ--দর্শনে ও সাহিত্যে. ২৮৫ 


বনে গেলাম, কোথ।! হইতে শুনিতে পাই মুরলী-ধ্বনি। মীবার প্রভু গিরিধরলাল 
সেই জুখদায়ী মিলিয়। গেল ।* 

মীরাবাঈয়ের এইজাতীয় কবিতার সহিত বাঙলাদেশের বৈষ্ণব-কবিতার মিল 
নাই, এ-কথার উল্লেখ পূর্বেই করিয়াছি। বৈষ্ণব কবিতার এই ধরণটির সহিত 
দক্ষিণদেশীয় আলোয়ার সম্প্রদায়ের কবিতার ধরণের বেশ খিল পাওয়। যায়। এই 
আলোয়ার সম্প্রদায়ের তক্তগণ নিজেদের নায়িক। ভাবে ভাবিত করিয়! বিষ্ুকে 
নায়করূপে গ্রহণ করিয়। মধুররসাশ্রিত কবিত। রচন! করিয়াছেন । সেখানেও 
বিরহের আন্তি এবং মিলনের জন্ত ব্যাকুল বাসন! বিচিত্রতাবে প্রকাশ পাইয়াছে। 
এই আলোয়ারগণের ভিতরে নম্ম-আলোয়ারের কন্তা অগ্ডালের সহিত মীরা- 
বাঈয়ের জীবন ও প্রেমসাধনার আশ্চর্য মিল দেখিতে পাওয়া যায়। অগ্তালও 
রজনাথকে ই জীবনসর্বস্বরূপে গ্রহণ করিয়া রঙ্গনাথের মন্দিরেই বাস করিতেন ; 
রঙগনাথকে প্রিয়র্ূপে লাভ করিয়! তিনিও আর বিবাহের প্রয়োজন বোধ করেন 
নাই। এই অগ্ডাল গোপীভাবে রঙ্গনাথ সন্বদ্ধে অনেক কবিতা রচনা! করিষ! 
গিয়াছেন। 

রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীল। অবলম্বনে কবিতারচনাঁকারী কবিগণের মধ্যে 'অষ্ট- 
ছাপে'ব আটজন কবিই হইলেন প্রসিদ্ধ। এই “অষ্টছাঁপ' কবিসম্প্রদায়ের প্রসঙ্গে 
আর একটি জিনিসও লক্ষ্য করিতে পারি। প্রায় সমসাময়িককালে চৈতস্থ 
মহাপ্রভুর প্রভাবে উডিষ্যায়ও “পঞ্চদখা সম্প্রদায় বলিয়! একটি ভক্ত বৈষ্ণব কবি" 
সম্প্রদায় গড়িয়া! উঠিযাছিল। অদ্যুতানশ্দ দাস, জগন্নাথ দাস, অনম্ত দাস, 
যশোবস্ত দাস, চৈতন্ত দাস প্রভৃতি এই সম্প্রদায়ের কবি ছিলেন। ইহারা চৈতন্য 
মহাপ্রভুর প্রভাবেই প্রভাবান্বিত হইলেও রাধাক্ষ-প্রেমলীলা লইয়া ইহারা 
কাব্য কবিতা রচন| করেন নাই, ইহাদের উপান্ত শ্রীকৃষ্ণ হইলেন “শৃন্তমূতি' 
শৃন্তপুরুব", হহাদের সাধন-পদ্ধতিতে দেখিতে পাই নাথ-সম্প্রদায়ের সাধনার 
অনুব্ূপ কায়।-সাধনের উপরে জোর । 

শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভু তাহার সম্ন্যাস-জীবনের অধিকাংশ সময় উড়িষ্যার পুরী- 
ধামে কাটাইলেও চৈতন্ত-সম্শ্রদায় ব্যাখ্যাত রাধাকৃষ্ণ-তত্ব সপ্তদশ শতাব্বীর 
ুর্বে ওড়িয়। সাহিত্যের উপরে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। 
অষ্টাদশ শতকের কয়েকজন ওড়িয়া! কবির কাব্যে আমরা রাধাসহ কৃষ্ণলীলার 
প্রাধান্ত দেখিতে পাই। ইহার ভিতরে অভিমন্ত্য সামস্তসিংহারের “বিদগ্ধ- 
চিস্তামণি” কাব্যখানির আমর! উল্লেখ করিতে পারি। তিনি 'রাধিকাতক্ত" 


২৮৬ শরাধার ক্রমবিকাশ-ার্শনে ও সাহিত্যে 


বলিয়! প্রসিদ্ধ ছিলেন। তক্তকবি হইলেও তীছার সমগ্র কাব্যে ধমক ও 
অনুপ্রাস অলঙ্কার প্রয়োগের নৈপুণ্যই বহস্থানে তক্তিরসের আবেগ হইতে বড় 
হইয়! উঠিয়াছে। প্রত্যেকটি অধ্যায়ে তিনি বিশেষ কোনও প্রকারের যমক 
বা অন্গপ্রাস ব্যবহার করিয়াছেন» কোথাও ব৷ প্রত্যেক চরণের আদিতে একটি 
বিশেষ বর্ণ লইয়! অন্ুপ্রাস দিয়াছেন। রাধিকাকে তিনি প্রথম হইতেই 
পুর্ণশিক্তিরূপিণী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। বাল্যে রাধিকার বিদ্যাশিক্ষা প্রসঙ্গে 
বলিয়াছেন-_-বিদ্যা কি স্বয়ংসিদ্ধ মহাবিদ্যা যে" ( চতুর্থ-ছন্দ); অর্থাৎ যিনি 
নিজে ম্থাবিগ্যা-্বরূপিণী তাহার আবার বিগ্তাশিক্ষার প্রয়োজন কি? এই 
রাধাকে বল! হুইয়াছে-_ 

অবিচ্ছিন্নাননাময়ী কিশোরী | অজ নিও প্রেমপূর্ণকরী ॥ 

অনুভূতি সান্ুভূতি উল্লাস। অতি অগম্য নিগুঢ বিশেষ ॥ (পঞ্চম ছন্দ) 

অভিমন্যু কবি রাধাকষ্ণখলীলাবর্ণন1! বাঙলাদেশের বৈষ্বগণের অন্করূপ 

ভাবেই করিয়াছেন। প্রথমেই দেখিতে পাই, রাধা ও কৃষ্ণ সথী ও সখামুখে 
পরস্পর পরস্পরের নাম শুনিয়াই পূর্বরাগদ্বার৷ পরস্পরের প্রতি গভীরভাবে 


আকৃষ্ট। এই নাম শ্রবণ সম্বন্ধে বাঙলার চণ্ডীদাসের যেমন পদ পাই-_- 
নবম পরসঙ্গে যার প্রছন করিল গে! 
অজের পরশে কিবা হয়। 
তেমনই “বিদগ্ধ-চিস্তাযণি'তেও দেখিতে পাই,__ 
যা নাম শ্বাছঘ লোভে মানস রত। তা বূপ হোইসিব হুধারস ত যে। 
নর (নবম ছন্দ ১ 
নামশ্রবণেই পাগল হইবার পরে শ্রীমতী রাধার পটে কৃষ্ণমৃতি দর্শন। তাহার 


পরে রাধার ভাবদশ। । এইভাবেই ই্রীরাধার উত্তরোত্তর প্রেম-গভীরতা বণিত 
হইয়াছে । রাধা-অবলম্বনে ওড়িয়া৷ বৈষ্ণব সাহিত্য প্রসঙ্গে অষ্টাদশ শতকের 
ভূপতি-পণ্ডিতের “প্রেম-পঞ্চামৃত' এবং দেবছুর্ল তাসের “রহস্ত-মঞ্জরী”রও উল্লেখ 
করা যাইতে পারে। 

চৈতন্তদেবের সমসাময়িক আর একজন পুর্বভারতীয় খেষ্জব আচার্য ছিলেন 
আসামের শক্ষরদেব। শঙ্করদেবের সহিত চৈতন্য মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ হইবার 
কিংবদন্তী আছে, যদিও তাহ! সত্য বলিয়! গ্রহণ করিবার মতন কোনও এ্রঁতি- 
হাসিক তথ্য নাই। এই শঙ্করদেব শুধু প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব আচার্য এবং প্রচারকই 
ছিলেন না, তিনি আসামের প্রাচীন সাহিত্যের সর্বপ্রধান কবি বলিয়াও খ্যাত। 
ইছার প্রসিদ্ধতম গ্রন্থ হইল ভাগবতের অহ্থবাদ। মুলতঃ ভাগবতকে অবলম্বন 


ভ্রীরাধার ভ্রমবিকাশ--দর্শনে ও সাহিত্যে ২৮৭ 


করিয়া এবং নামকীর্ভনের উপরে জোর দিয়! শঙ্করদেব যে বৈষ্বধর্ম প্রচার' 
করিলেন এবং বৈষ্ণব সাহিত্য রচনা করিলেন তাহার ভিতরে আমর! রাধার 
কোনও বিশিষ্ট স্থান দেখিতে পাই ন1। মারাঠি দেশেও বৈষ্যব ধর্মের যথেষ্ট 
প্রসার ঘটিয়াছিল। নামদেব, তুকারাম প্রভৃতির রচিত বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রসিদ্ধি 
সমস্ত ভারতবর্ষেই রহিয়াছে। মারাঠী বৈষ্ণব সাহিত্যেও রাধার উল্লেখ কদাচিৎ 
পাওয়৷ যায়। যেখানে 'রাহী”রূপে রাধার উল্লেখ পাওয়া যায় সেখানেও কৃষ্ঃ- 
প্রেয়সীরূপ রাধার বিশেষ কোনও মর্যাদ1 দেখ! যায় ন। মারাঠ! দেশের রুষণ 
(বিঠোব! বা বিট ঠল - বিষু)?) বহুদিন পর্যস্ত কোন শক্তি ব৷ স্ত্রী ব্যতীতই মারাঠ 
দেশে পৃঁজিত ॥ যখন শক্তি বা! স্ত্রীর প্রবর্তন দেখি তখন হইতে কৃক্সিণিই মুখ্য 
কৃষ্ণ-প্রেয়সী বলিয়! গৃহীতা | বাঙলা-সাহিত্যে এবং হিন্দী-সাহিত্যে ক্জের 
যেমন রাধা-বল্পত, রাধা-নাথ, রাধা-রমণ প্রভৃতি নামে পরিচয়, মারাঠী-সাহিত্যে 
তেমনই কৃষ্ের পরিচয় কুক্সিণী-পতি ব! কুক্সিণী-বর বলিয়া |» সাহিত্যে এই 
রুক্মিণীই “রখমাঈ” ব| 'রখযাবাঈ' ব্ধূপে পরিচিত । রুষ্ণলীল! সকলই এই স্বকীয়! 
নারী 'রখমাঈ" বা রখমাবাঈর সহিত বলিয়| মারাঠী সাহিত্যে কৃষ্জকে অবলম্বন 
করিয়! কোনও পরকীয়া প্রেমলীলার সমৃদ্ধি নাই, সকল প্রেমলীলাই পতি-পত্বী 
সম্ঘদ্ধের লৌকিক বিশুদ্ধি বন করে। কিন্তু হিন্দী অষ্টছাপ কবিগণের উপরে 
রাধা-কৃষ্ণেব প্রেমলীলার গভীর প্রভাৰ পড়িয়াছে। এই অষ্টছাপের আটজন কৰি 
ছিলেন, হুরদাস, কুস্তনদাস, পরমানন্দ দাস, কৃষ্ণদাস, গোবিন্দ স্বামী, নন্দদাস, 
ছীতস্বামী ও চতুভূ্জ দাস। এই সকল কবিই বল্লভাচার্ধের 'পুষ্টিমার্গ' সম্প্রদায় 
ভুক্ত ছিলেন। এই 'পু্টি'-সম্প্রদায়ের তক্তগণের বিশ্বাস ছিল যে বল্লভাচার্য এবং 
তৎপুত্র বিট্ঠল নাথ শ্রীকষ্ণের অবতাব ছিলেন এবং অষ্টছাপের আটজন কবি 
ছিলেন গ্রীরুষ্ণের অষ্টসখাসথীর অবতার । আমর! গৌড়ীয় বৈষ্ণবন্দের ভিতরেও 
এই বিশ্বাস দেখিতে পাই যে শ্রীক্ণের অবতার শ্রচৈতন্তের রাধা-আদি অষ্ট- 
গোপীর অবতার ছিলেন গদাধরাদি পার্ষদগণ। বল্লভ-সম্প্রদায় মতে এই অষ্ট- 
ছাঁপের অষ্ট কবির দিনে হইল সখা-ভাব এবং রাত্রে হইল সখী-ভাব । কুস্তনদাস 
হইলেন দিনে অর্জুন সখা,রাত্রে বিশাখা সখী? হুরদাঁস কৃষ্ণ সখ! এবং চম্পকলতা! 
সথী ১ পরমানন্মদাস স্তোক সথা, চস্ত্রভাগ! সখী; কৃষ্ণদাস খবত সখ ও ললিত! 
সথী ; গোবিন্দস্বামী শ্রাদাম সখ! ও ভাম। সী; নন্দদাস ভোজ সখ! ও চন্ত্ররেখা 
সী; ছীতস্বামী সুবল সথা ও পদ্মা সঘী; চতুডূ 'জদাস বিশাল সখা ও বিমল সথী। 
১ ভাগারকরের ঘ 81870951510, 91515) ইত্যাদি বইথানি দ্রষ্টব্য । 





১৮৮ 
পুরিমার্গের প্রবর্তক শ্রীবরভাচার্ষ গোপাসতকে নাকে 
সাধনায় গ্রহণ করেন। তিনি গ্রীকফের খালকাপৈর গর বয় দিয়াছেন: 
এইজন্বা তাহার আলোচনার কোথায়ও আমরা রাখা ঘন কোল 'আলোচন 
ব! উল্লেখ পাই না। এই সম্প্রদায়ের উপাপনায় ভিতরে এই রাধাবাদকে 
বল্পভাচার্ধের পুত্র আচার্য বিট্ঠলনাৎই প্রবর্তিত করিয্াঞ্ছেন রলিয়! কথিত হয়। 
শ্বামিক্ঠইক' এবং 'শ্বামিনী-স্তোত্র' নামে ছুইখানি সংস্কত গ্রন্থ বিটুঠলনাথ কর্তৃক 
লিখিত বলিয়! প্রসিদ্ধি আছে ? এই ছুই গ্রন্থে আমরা রাধা সম্বন্ধীয় স্তোত্র 
পাইতেছি। বিট্ঠলনাথ কোনও বিশেষ ভক্তি-সিদ্ধাত্তকে গ্রহুণ করিয়া রাধাবাদকে 
নিজেদের ধর্মমতে গ্রহণ করিয়াছেন কিনা! এ-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে; 
'তবে ভীহার সময়ই যে এই রাধাবাদের প্রচলন পুষ্টিমার্গের ভিতরে ঘটিয়াছে 
এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই | বল্লভ-সম্প্রদায়ের ধর্মমতে তথা সাহিত্যে রাধাবাদের 
প্রচলনের ভিতরে চৈতন্ত মহাপ্রভু এবং তাহার ভক্ত বুন্নাবনস্থ গোশ্ামিগণের 
যথেষ্ট প্রভাব থাকার সম্ভাবন! রহিয়াছে। স্বয়ং বল্লভাচার্য মহাপ্রভুর সমসাময়িক, 
বুন্দাবনে এতদুভয়ের সাক্ষাৎ হওয়! এবং ভাবের আদান-প্রদান হওয়ার যথেষ্ট 
প্রসিদ্ধি “নিজবার্ত1” “বল্লভদিখ্বিজয়' প্রভৃতি গ্রন্থ হইতেই জানা যায়। এই সকল 
গ্রন্থ হইতে আমরা জানিতে পারি যে বল্লভাচার্ষের ঠচতন্তদেবের প্রতি 
এবং তাহাব অন্থগামী বৃন্দাবনের গোস্বামিগণের প্রতি প্রগাঢ় প্রেমভাব ছিল । 
একই লোক চৈতন্ত-সম্প্রদাক্ছ এবং বল্পভ-সম্প্রদায় এই উভয় সম্প্রদায়ের সহিত 
যুক্ত ছিলেন বলিয্বাও প্রসিদ্ধি রহিয়াছে ।১ 
এই সকল তথ্য আলোচন1 করিলে মনে হয়, বল্লভাচার্য নিজে বালকৃষ্ণের 
উপাসনার কথাই প্রচার করিয়া! গিয়াছেন এবং এই কারণে আমরা 
অষ্টছাপ হিন্দী সাহিত্যে বাৎসল্য রসের এমন সমুদ্ধি দেখিতে পাই। কিন্ত 
খানিকটা পুর্ববর্তাঁ প্রসিদ্ধ বৈষব কৰি জয়দেব-বিগ্যাপতির কাব্য প্রভাবে এবং 
কিছুট! চৈতন্য-সম্প্রদায়ের প্রভাবে হিন্দী অষ্টছাপ সাহিত্যে যুগললীল! এবং 
তৎসহ শ্রীরাধার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল বলিয়! মনে হয়। 
কিন্ত এস্বলেও একটি জিনিস বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে । অষ্টছাপের 
পূর্ববর্তী কবি জয়দেব-বিদ্যাপতির রাধ। পরকীয়া, এবং তাহাদের সাহিত্যে আমরা! 






১ ভ্রষ্টব্য-_-অষ্টছাপ ওর বল্পভ-সম্প্রধায় (হিন্দী )--প্রীীনদয়াল গুপ্ত প্রমীত। ২র থণও, 
৫২৭-২৮ পৃষ্ঠা । 


88৮. রঃ পাবো নী ত্র 
শ্রধাহীদার দন দেখিতে পাই । চৈততন্দায়ের অত ঠিক 
স্বকীয়াবাদ কি পরকীথাবার ছিল ইহা লইয়া বিতর্ক খাকিলেও চৈতভযুগের 
বাঙল। বৈষ্ণব কৰিগণ ফলেই পরকীয়া! লীলার অস্থসরণ করিয়াছেন। কি 
বল্পত-সম্প্রদায়ের ভিতরে কোথাও আমরা পরকীয়াবাঘের প্রতি! দেখি না, 
বাধা এখানে সর্বত্রই শ্বকীয়া। 

বাঙল! বৈষণব-কবিতা! ও হিন্দী বৈষ্ণব-কবিতা পাশাপাশি রাখিয়! বিচার 
কবিলে উত্য়ের ভিতবে কতকগুলি পার্থক্য অতি সহজেই চোখে পড়ে। 
প্রথমতঃ আদি হইতেই মধুর রসকেই শ্রেষ্ঠ রস বলিয়া বাঙলা দেশে গৃহীত 
হইয়াছে ; ফলে শান্ত, দাহ্য ও বাৎসল্যের পদ বাঙলায় অপেক্ষারত অনেক 
কম। হিন্দী কবিতায় শ্রীকুষ্ণকে অবলম্বন করিয়াও শান্ত ও দান্য রসাশ্রিত 
সাধাবণ ভক্তি ও প্রপত্তিযূলক কবিত৷ প্রচুব পাওয়া যায়) কিন্তু বাউল! বৈষ্ণৰ- 
কবিতায় এ-জাতীয় পদ খুব কম। বাঙলায় সাধারণতক্কিমূলক, আত্মসমর্পণ- ও 
প্রপত্তি-মুলক যত কবিতা! বচিত হইয়াছে তাছ। কৃষ্ণকে লইয়া! খুব কম, গৌরাঙ 
মহাপ্রভুকে লইয়াই বেশী। গৌরাঙ্গ-বিষয়ক এইরূপ পদের সংখ্যা অবশ্ত কম 
নয। মধুর রসের ভিতবে আমাদেব বাঙল!-সাহিত্যে যুগল-লীলার প্রাধান্ত 
হেতু কাস্তাপ্রেমেব পদই হুইল সর্বাপেক্ষা বেশী। এই কাস্তাপ্রেমের পদ 
আবার গোপীগণকে লইয়া নয়, কৃষ্ণ যেরূপ “কান্তশিরোমণি' রাধিকা আবার 
সেইন্প “কান্তাশিরোমণি' হওয়াতে এই কাস্তাপ্রেমের পদ প্রায় সবই হুইল 
রাধিকাকে লইয়৷ | বাঙলার বাৎসল্য রসের ভাল ভাল পদ কিছু কিছু থাকিলেও 
হিন্দী বাৎসল্য রসের পদের তুলনায় তাহা অনেক কম। বাৎসল্য রসেব পদেই 
হিন্দীর শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কবি স্বদাসেব বৈশিষ্ট্য । হিন্দীতে আবাব কাত্তাপ্রেমের 
পদ রাধাকে লইযা বেশী নয়, বেশীই হইল গোপীগণকে লইয়।। হুরদাসের এই- 
জাতীয় পদগুলির ভিতরে প্রসিদ্ধতম পদ হুইল “উদ্ধব-সংবাদে*র পদ । উদ্ধব- 
সংবাদের পদগুলিতে কিন্ত রাধাই একমাত্র কৃষ্ণপ্রেয়সী রূপে দেখা দেয় নাই, 
বিরহিমী গোপীগণেরই হুৃদয়বেদন! প্রকাশ পাইয়াছে__রাধ! সেই গোপীগণের 
ভিতরে স্থানে স্থানে প্রধানারূপে দেখ! দিয়াছে । বাঙলা টৈঝব-কবিতায় 
বৃন্মাবনের গোপীগণ অনেক স্থানেই রাধাব পরিমণ্ডলে প্রায় ঢাক। পড়িয়া গিয়াছে, 
অষ্টসখী রাধারই কায়াব্যহ রূপ, ষোল সহস্র গোপিনী প্রেমময়ী রাধারই বিচিত্র 

প্রসার ; হিন্দী বৈষুব কবিতায় গোগীগণেরও যথেষ্ট স্থান রহিয়াছে । 
বাঙল! ও হিন্দী বৈষ্ণব কবিতার এই পার্থক্যের মূল কারণ আমরা পূর্বেই 

৯৯ 
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উল্লেখ করিয়াছি, ইহ! হইল বাঙলা দেশে জয়দেব হইতে আরম্ভ করিয়া আজ 
পর্যন্ত সাহিত্যে ও ধর্মে রাধাকফ্ণের যুগল-লীলার প্রাধান্ | বল্লভাচার্য বালরষেের 
উপাসনার উপর জোর দিয়াছেন বলিয়াই যোধহয় স্রদাস প্রভৃতি কবিগণের 
রচিত কৃষ্ণের বাল্যলীলা-বিষয়ক পদগুলি এমন চমৎকারিত্ব লাভ করিয়াছে । 

দ্বিতীয়তঃ লক্ষ্য করিতে হইবে শ্ররীরুষ্ণের লীলা বর্ণনাঁয় ছিল্দী কবিগণের 
শ্রীম্ভাগবতকে অস্থসরণ। আমরা পূর্বেই আলোচন! করিয়া! আসিয়াছি, রাধা- 
কষ্ণকে লইয়! বাঙলাদেশের কৰিগণ লীল!-রচনায় তাহাদের নিত্য নবনবোন্মেষ- 
শালিনী কবি-প্রতিভার পরিচয় দরিয়াছেন। হিন্দী বৈষ্ণব কবিগণের বর্ণনায় 
লীলাবৈচিত্র্য অনেক কম, ভাগবতকে কেন্দ্রে রাখিয়াই কবি-প্রতিভা আবন্তিত 
হইয়াছে। এইজন্য করদাসের কবিতা অনেক সময়ে ভাগবতেরই তাষায় 
রূপাস্তর বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। অন্তান্ত হিন্দী কবিগণও স্রদাসের 
অনুস্ত পথকেই অনুসরণ করিয়াছেন । কিন্ত দীন চণ্ডীদাসের ভণিতায় প্রান্ত 
পালাবাধা কতগুলি কবিত৷ ব্যতীত ভাগবতের ঠিক এইজাতীয় অস্থুসরণ আমরা 
বাঙলায় খুব বেশী দেখিতে পাই না। 

কোনও বিশেষ দার্শনিক সিদ্ধান্ত বা সাম্প্রদায়িক ধর্ম-সিদ্ধাস্তর্ূপে যুগল- 
লীলার উপাসনাকে অষ্টছাপের কবিগণ গ্রহণ না করিলেও ভক্তিধর্মের স্বতঃ- 
প্রবাহে এবং কবিধর্মের শ্বতঃপ্রবাহে এই যুগল-লীলার-্মরণ, কীর্তন ও আস্বা দর্জ 
অষ্টছাপের কবিগণের মধ্যে প্রবর্তিত হইয়াছিল। বৃন্দাবনতত্ব, গোপীতত্ব, 
রাধাতত্ব সম্বন্ধে আমর! বাঁঙল! দেশের কবিগণের ভিতরে মোটামুটিভাবে যে 
ধারণ! বা বিশ্বাস দেখিতে পাই হিন্দী অষ্টছাপ কবিগণের ভিতরেও তাহাই 
দেখিতে পাই। আমরা! পূর্বে মীরাবাঈয়ের যে ধরণের কবিত। দেখিয়া! আসিয়াছি 
সমজাতীয় ফবিত! অষ্টছাপের কবিগণের রচনার তিতরেও পাওয়া যায়; 
ভাহারাও নিজেদের গোগীভাবে ভাবিত করিয়! 'প্রেমরসৈকসীম” কৃষ্ণের বিরহে 
ব্যাকুলতা এবং তাহার সহিত মিলনের আকাজ্ষ! লইয়! পদ রচন! করিয়াছেন । 
এইজাতীয় পদের পাশাপাশিই আবার দেখিতে পাই, গৌড়ীয় বৈষ্ণব কবিগণের 
মতন তাহারাও যুগল-লীলার জয়গান করিয়া সেই অপ্রাককত বৃন্দাবনে দুর হইতে 
সথী ব! অন্থান্ত পরিকরের ন্যায় নিত্য-যুগল-লীলার আম্বাদন করিতে চেষ্ট। 
করিয়াছেন। হ্রাস নিত্য নব নব এই ব্রজবিহ্ারে মুগ্ধ হইয়াছেন ।-- 

রাধা-মাধব ভেপ্ট তঈ। 
রাধা মাধব, মাধব রাধা, কীট-ভূঙ্গগতি হোই জে। গঈ ॥ 
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মাধব রাধাকে রগ রাচে, রাধ। মাধব-রংগ রঈ। 
মাধব রাধা প্রীতি নিরংতর, রসনা কহি ন গঈ॥ 
বিইনি কো! হম-তুম নহি অন্তর, ধহ কহি ব্রজ পঠঈ। 
সুরদাস প্রভু রাধা-মাধব, ব্রজ-বিহার নিত নঈ নঈ ॥ 
রাধা-মাধবের মিলন হইল। (সেই মিলনের ফলে) রাধ। হইয়া গেল মাধব, 
মাধব হইয়। গেল রাধা, কীট-ভূঙ্গ গতির মত হইল তাহাদেব অবস্থা (অর্থাৎ 
ভূজী যেমন পোকাকে ছু'ইস্সা দিয়! তাহাকেও ভূঙগী করিয়া লইয়া উভয়ে 
একরূপতা প্রাপ্ত হয় রাধা-মাধবও সেইরূপ ছুই মিলিয়! সম্পূর্ণ এক হইয়া 
গেল )। মাধব রাধার অন্ছরাগে রজিত হইল (প্রেমে মগ্ন হইল ), রাধা রহিল 
মাধবের অন্থরাগে (মগ্ন); মাধব ও রাধার এই প্রীতি হইল নিরস্তর, রসনায় 
ইহাকে বল! যায় না। হাসিয়। কহিল,_”আমি তুমি নই একটুও অন্তর 
(পৃথক্‌ )৮ এই বলিয়। পাঠাইল ব্রজে। হুরদাস বলে, (আমার ) প্রস্ু রাধা- 
মাধব, (তাহাদের ) ব্রজ-বিহার হইল নিত্য নব নব। 
আবার-- বসৌ মেবে নৈনন মে" যহ জোরী। 
সুন্দর শ্থাম কমলদল পোচন সংগ বৃষভানগ কিশোরী ॥ 
ঞ্ ক গা ৪ 
সুরদাস প্রভু তুম্হবে দরস কে। ক! বরনে। মতি থোরী। 
প্রি গা গা 
যুগল কিশোর চরণ রজ মশগেঁ!, গাউ” সবস ধমার। 
শ্রীরাধ। গিরিবরধর উপর স্থরদাস বলি হার ॥ 
আমার ছুই নয়নের মধ্যে বসিয়। আছে এই যুগল। ন্ন্দর শ্াম-কমলদল- 
লোচন--সঙ্গে বৃষভাম্থ-নন্দিনী কিশোরী ।-****সুরদাস বলে, প্রভূ, তোমার এই 
দর্শনের কি করিব আমি বর্ণনা, আমি যে অতি অল্পমতি ! 
***** 'যুগল কিশোরের চরণধুলি আমি মাগি, এই সরস ছোলীর সঙ্গীতই 
গান করিব ; শ্রীরাধ| ও গিরিবরধারী (শ্রীকৃষ্ণের) বলিহারী যায় হুরদাস। 
হুবদাস ব্যতীত অষ্টছাপের অন্তান্ত কবিগণেরও এই যুগল-লীল। আত্বাদনের 
কিছু কিছু পদ রহিয়াছে । পরমানন্দ দাস বলিয়াছেন,__ 
গো'ীনাথ রাধিক! বল্লভ তাছি উপাসত পরমানংদ1।১ 
'রাধিকাবল্পভ গোপীনাথ--তাহাকে উপাসনা করে পরমানন্ন।' 


১ দীনদয়াল গুপ্তের অষ্টছাপ উর বল্পভসম্প্রদায় গ্রন্থে উদ্ধৃত। 
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এই পরমানম্দ দাসের আর একটি চমৎকার পদে দেখি--- 
নন্গকুঁবর খেলত রাধা! সংগ যমুনা পুলিন সরস রংগ হোরী । 
নব ঘনশ্তাম মনোহর রাজত শ্রাম! স্ুতগ তন দামিনী গৌরী । 
রঃ ঞ রঙ রং 
থকে দেব কিন্নুর মুনিগণ ঈব মম্মথ নিজ মন গঞ্ষে! লজ্যোরী । 
পরমানন্দ দাস যা সুখ কৌ! যাচত বিমল মুক্তি পদ ছোরী ॥১ 
পনন্দকুমার খেলে রাধার সঙ্গে যমুনা-পুলিনে-__-সরস রঙ্গ হোরী ; নব ঘনশ্বাম 
মনোহর শোভা পাইতেছে--রাধিকার হুতগ তন্ন যেন (নবীন মেঘে) গৌরবর্ণা 
দামিনী ।****(এই লীলা দেখিবার জন্ত-_-আন্বাদ করিবার জন্ত) দেব, কিন্নুর, 
মুনিগণ সব থকিয়। গেল, আর মন্মথ নিজের মনে গেল লঙ্জ| পাইয়! ; পরমানন্দ 
দাস এই স্ুখকেই যাচে-বিমল মুক্তিপদ ছাড়িয়া ৷” 
গোবিন্াস্বামী বলিয়াছেন-_ 
নন্দলাল সঙ্গ নাচত নবলকিসোরী । 


দঃ গা গা রা 


গোবিন্দ প্রভু বনী নবনাগরী গিরধর রস জোরী ॥* 
প্নন্দলালের সঙ্গে নাচিতেছে নওলকিশোরী । গোবিনের প্রদূ--নবনাগরী 
(রাধা) ও গিরিধর হইল রসের জোড় |” 
তাহার আর একটি পদে দেখি__ 
আবতি মাই রাধিকা! প্যারী জ্যুবতী জুথ মে' বনী। 
নিকসি সকল ব্রজরাজ ভবন তে সিংহদ্বার ঠাঢ়ে ললন ঝকুঁবর গিরধারী ॥ 
নিরথি বদন তেশহু মোরি তোরি ভ্রন চোনি ওর চিতবনি। 


১ অষ্টছাপ ওর বল্পভ সম্প্রদায় । আরও তুলনীয় পরমানন্দ দাসের পদ £__ 

লটকি লাল রহে রাধা কে ভর। 

কুংদর বীরী বনায় হুংদরি ইসি ইসি জায়, দেত মোহন কর ॥ 

গোঁগী সনমূখ চিতবতি ঠাঢ়ী তিন সেণ৷ কেলি করত হুংদর বর। 

* জেট চকোর চংদা তন চিতবত ত্যে। আলী নিরধত গিরিবর ধর ॥ ইত্যাদি এ 
আবার-- আজ বনী দম্পতি বর জোরী। 
সবর গৌর বরণ রাপনিধি নন্দকিসোর বৃষভানু কিসোন্বী॥ ইত্যাদি, এ । 

২ এ। 


শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ-_দর্শনে ও সাহিত্যে ২৯৩ 


তিনি ছিন অঁচর! ঈতারি ঘুংঘট কী ওট হব লিয়ে! হৈ লাল মস্থহারী। 
গোবিংদ প্রভু দম্পতি রংগ মৃরতি দৃষ্টি স। ভরত অস্কবারী ১ 
আসিতেছে প্রেমময়ী রাধিকা-_ধুবতি-যৃখের মধ্যে সাজিয়। ) ব্র্জরা্ধ-ভবন 
হইতে বাহির হইয়! সিংহদ্বারে আসিয়া ঈাড়াইল, প্রিয় কুমার গিরিধারী, (কুষণের) 
বদনের জ্রতঙ্গিম! দেখিয়া তৃণ কাটিল, কৃষ্ণের প্রতি তাহার দৃষ্টি হইল তীক্ষ। 
সেইক্ষণে নিজের আচল সামলাইয়! ঘোমটার আড়াল করিয়া লইল, তাহাতেই 
নিল কৃষ্ণের মন হরণ করিয়া! । গোবিন্দ বলে প্রস্তর এই যুগল প্রেমমূতি, তাহা 
দৃষ্টি তরিয়! ( দেখিয়! ) বুক ভরে। 
ছীতস্বামীও যে কৃষ্ণের আরাধন! করিয়াছেন তাহার বর্ণনায় দেখি-- 
রাধিকা রমণ গিরিবরধরণ, গোপীনাথ মদনমোহন কৃষ্ণ নটবর বিহারী ॥* 
যুগল-মিলন আম্বাদনের পদে তিনি বলিয়াছেন 
রাধে রূপ নিধান গুণ আগরী নন্ব নন্দন রসিক সঙ্গ খেলী। 
কুঞ্জকে সদন অতি চতুর বর নাগরী চতুর নাগরি সে করতি কেলী ॥ 
কষ্ণদাসের রাধার পদ রহিয়াছে__ 
নমো! তরণি তনয়া পরম পুনীত জগপাবনী, 
কৃষ্ণ মন ভাবনী কুচিরনামা। 
অখিল সুখ দায়িনী সব সিদ্ধি হেতু 
শ্ীরাধিক| রমণ রতি কারণ স্যাম! ॥৪ 
যুগল-লীলার আত্বাদনে কষ্জদাস বলিয়াছেন__ 
বাম ভাগ বুষভান্কু নন্দিনী চঞ্চল নয়ন বিশাল। 
কৃষ্ণদাস দম্পতি ছবি নিরখত অঁখিয়। তঈ নিহাল॥ 
রাধা-কষ্ণের মিলনে যে শ্তামলতমালবেষ্টিত কনকলতার উপমা! আমরা বাঙলার 
বৈষ্ণব কবিগণের ভিতরে প্রায়ই পাইয়! থাকি হিন্দী কবিগণের ভিতরেও তাহ৷ 
পাওয়া যায়। নন্দদাস বলিয়াছেন -_ 
নন্দদাস প্রভূ মিলি গাম তমাল টিংগ কনকলত উলহয়ে। 
বাঙলার বৈষ্ণব কবিগণের ঠিক অন্থুর্ূপ ভাবেই কুস্তনদ্রাসেব পদে দেখিতে পাই-_ 


১ প্র। ২ এএর। 
৩ প্র( ৪ গ্র' 
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নৌতন স্তাম নম্মনন্দন বৃষতাস্ু দুতা নব গৌরী । 

মনহু' পরস্পর বদন চন্দ কে! পিবত চকোর চকোরী ॥১ 
পরমালণা দাস আবার বলিয়াছেন,_-ঝুলনে ঝুলিতেছে কিশোর-কিশোরী, 
একজন প্তামন্ন্দর নওল-কিশোর, আর একজন গৌরী ? নীলাম্বর এবং গীতান্বর 
মিলিয়! উড়িতেছে-_যেন মেঘের বুকে দামিনী-_ 

ঝুলত নবল কিশোর কিশোরী | 

উত ব্রজভূষণ কুঁবর রসিকবর ইত বুষভান নংদিনী গোরী ॥ 

নীলাংবর গীতাংবর ফরকত, উপম! ঘনদায়িনী ছবি থোরী । 

অষ্টছাপের কবিগণের জীবনী আলোচনা করিলে দেখ! যায় প্রায় সকলেই 
অস্তিমে এই যুগলমূতির ধ্যান করিয়! দেহত্যাগ করিয়াছেন । 
আমর] গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে ও সাহিত্যে যেন্ূপ সথীভাবের যুগল-উপাসনার 

কথা দেখিতে পাই, অষ্টছাপের কবিগণের ভিতরে সেই সখীভাবেরই চমৎকার 
পদ আমরা উপরি-উদ্ধত পদগুলির ভিতরে দেখিতে পাইলাম । সুরদাস ত এই 
লীলাধাম বৃম্থাবনে তৃণলতা, পশুপাখী, এমনকি ব্রজরেণু__যে-কোনও ্ূপ ধারণ 
করিয়! এই লীলা! আস্বাদনের অধিকার প্রার্থন| করিয়াছেন ।-_ 

করহু মোহি ব্রজ রেণু দেহ বৃন্দাবন বাসা । 

মার্স! যহৈ প্রসাদ ওর নহি” মেরে আসা! ॥ 

জোঈ ভাবৈ সে! করহু লতা! সলিল ত্রম গেহু। 

গ্বাল গাই কো ভূতু করৈ মনো সত্য ব্রত এছ ॥" 
“কর আমাকে ব্রজের রেণু, দেহ বুন্বাবনে বাস,--এই চাঁছি তোমার প্রসাদ-- 
আর নাই আমার কোনও আশা। যাহ! ভাব তাহাই কর--লতাক্রম--শৃহ,_- 
গাভীর ভৃত্য গোয়াল! কর, ইহাকেই মানি সত্য ব্রত।” 


১ তুলনীয় পরমানন্দ দাসের রাধা সম্বন্ধে একটি পদ £-_ 
অম্নত'নিচোয় কীয়ে। এক ঠৌর। 
তেরো! বদন সমারি সধানিধি তাধিন বিধিনা"রচী ন ওর ॥ 
স্থনি রাধে কহা! উপম! দিজে শ্যাম মনোহর ভয়ে চকোর । 
সাদর পীবত মুদ্দিত তহি দেখত, তপত কামন'উর নংদকিসোন্ ॥ 
২ দীনদগাল গুপ্তের সংগ্রহ | 
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যুগল-মিলনের পাশে থাকিয়া! হুরদাস বলিয়াছেন _- 
ঈগ রাজতি বৃষভাঙ্ কুমারী । 
কুংজ সদন কুন্ুমনি সেজ্যা। পর দম্পতি শোত! ভারী ॥ 
আলস ভরে মগন রস দোউ অংগ অংগ প্রতি জোহত। 
মনহু* গৌর শ্যাম কৈ রব শশি উত্তম বৈঠে সম্মুখ মোহত ॥ 
কুংজ ভবন রাধা মনমোহন চু" পাশ ব্রঞ্জনারী । 
সুর রহি লোচন ইকটক করি ডারতি তন মন বারী ॥ 
“সঙ্গে শোভ1 পাইতেছে বৃষতানুর কুমারী । কুঞ্জ গৃহে ক্ুন্মমের শয্যা--তাহার 
উপরে দম্পতির ভারী শোভ1। আলস ভরে রসে মগ্ন ছুইজনই, প্রতি অঙ্গ 
খু'জিতেছে প্রতি অঙ্গ ;১ মনে হয় গৌর-শ্তাম-_-অথবা! রবি-শশী উত্তমরূপে বসিয়া 
সম্মুখে শোতা1 পাইতেছে। কুঞ্জ ভবনে রাধা-মনোমোহন-__চারি পাশে রহিল 
ব্রঙ্জনারী; সর রছে লোচন এক করিয়া _তম্থমন ভারিয়। দেয় অর্থ্যব্মপে ।” 
বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবিগণ রাধিকার অসীম সৌভাগ্যের জয়গান করিয়াছেন ; 
কারণ ত্রিভূুবনের আরাধ্য যে হরি, তিনিও এই রাধার প্রেমে মুগ্ধ হইয়! তাহার 
'অধীন হুইয়া আছেন। পরমানন্দ দ্াসও ঠিক এই কথা বলিয়াছেন-_ 
রাধে তু বঢ় ভাগিনী কৌন তপন্তা কীন। 
তীন লোককে নাথ হরি সেো৷ তেরে অধীন ॥* 
পূর্বরাগের রাধার বর্ণনা করিতে গিয়৷ বাঁঙালী কবিরা যেমন বলিয়াছেন, 
যমুনায় জল আনিতে গিয়। রাধা মুহূর্তের জন্ত কৃষ্ণন্ূপ দেখিয়াই ঘরের কথ। তুলিয়া 
গেল, শুরদাসের পদেও তেমনই দেখি” 
আবত হী যমুন! ভরে পানী। 
শ্তাম বরণ কাহ্‌ কো টোট! নিরখি বদন ঘর গঈ ভুলানী। 
উন মে তন মৈ*উন তন চিতয়ো। তবহী তে উন হাথ বিকানী। 
উর ধকধকী টকটকী লাগী তন্ন ব্যাকুল মুখ ফুরত ন বানী ॥ 
“যমুনায় আসিয়াছিলাম জল ভরিতে । শ্তামবর্ণ কাহার ছেলে, মুখখানি দেখিয়! 
ঘর গেলাম ভুলিয়া । সে আমার সর্ব তহুতে, সমস্ত তন্ছ ভাবাইয়! তুলিল-_ 
সেই হইতে তাহার হাতে গেলাম ধিকাইয়! ; আমার বুক ধকধকী-- আখি 
স্থির_-তহ্‌ ব্যাকুল-_মুখে স্ফুরে না বাণী!" 


১ তৃত প্রতি অঙ্গ লাগি কাদে প্রতি অঙ্গ মোর ॥ _জ্ঞানদাসের পদ | - 
২ দীনদয়াল গুপ্তের সংগ্রহ । 
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আবার 
নৃন্দর বোলত আবত বৈন। 
না জানে তেছি সময় সখীরী সব তন শ্রবন কি নৈ'ন ॥ 
রোম রোম মে" শব্ব স্ুরতি কী নখ শিখ জেয। চখপ্রন। 
যেতে মান বনী চংচলতা নী ন সমুবী সৈন ॥ 
তবতকি জকি হৈব রহী চিত্র সী পল ন লগত চিত চন। 
নুনহু হুর যহ ঈাচ, কী সংভ্রম সপন কিধে দিন রৈন ॥ 
প্র বচন বলিয়া সে আসে ; ন! জানি, সেই সময় সখি, সব তন্ন অঁবণ হইয়া 
যায় কি নয়ন হইয়া যায়। আমার প্রতি রোমে রোমে স্মরণের শব্ধ, আমার নখ 
হইতে শিখ! পর্যস্ত সব তন্থ করে তাহার আস্বাদন । যত হয় মান, যত হয় 
চঞ্চলত1 তাহাতে-_শুনিয়াও বুঝি না তাহার কোনও সঙ্কেতই। তখন হইতে 
চিত্রের মতন রহিলাম স্তস্ভিত হুইয়া, এক পলেও চিত্তে আসে না শাস্তি ; শোন 
সুর, ইহ! সত্য,--কি ভ্রম, না দ্বপ্ন? সেকি দিন কিংবা রজনী !” 
রুষ্দাসের একটি চমৎকার পদে দেখি-_ 
গ্ালিন কৃষ্ণ দরস সেঁ। অটকী | 
বার বার পনঘট পর আবত সির যমুন। জলে মটকী ॥ 
মন মোহন কো রূপ মুধানিধি পীবত প্রেমরস গটকী। 
কষ্নাস ধন্য ধন্য রাধিকা লোক লাজ সব পটকী ॥১ 
*গোয়ালিনী আটকা পড়িয়াছে কৃষ্ণের দর্শনে । বার বার মাথায় জলের ঘট লহয়! 
হেলিতে ছুলিতে আসে যমুনার জলে । মনোমোহনের রূপসুধানিধি পান করে 
প্রাণ ভরিয়া! পান করে প্রেমরস ঃ ক্চদাস (কহে) ধন্য ধন্য, রাধিকা লোক- 
লাজ সব ছুঁড়িয়া ফেলিয়াছে।” পু + 
কৃষ্ণের নাম শুনিয়াই পাগল হইয়াছিল রাধ!। এই নামশ্রবণে পূর্বরাগ 
সঞ্জাত হইবার ভাব অবলম্থনে সর্বশ্রেষ্ঠ পদ হইল চণ্ডীদাসের, 'সই, কেবা শুনাইল 
স্টাম নাম'। এই পদের সহিত আমর] নন্দদাসের একটি পদ একসঙ্গে বেশ 
যিলাইয়! পড়িতে পাঁরি-_ 
কৃষ্ণ নাম জব তৈ স্ুৃপ্তে! রী আলী, 
ভুলী রী ভবন হৌ তৈ বাবরী তঈ রী। 


১ দীনদয়াল গুপ্তের সংগ্রহ । 


শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ--দশনে ও সাহিত্যে ২৯৭ 


ভয়ি ভরি আবৈ নৈ'ন চিত হু নপরৈ চৈন, 
তন কী দসা কছু ওরে ভঈ রী । 
জেতিক নেম ধর্ম ব্রত কীনে রী, মৈ' বনুবিধি, 
ংগ অংগ ভঈ মৈ' তো শ্রবনমঈ বী। 
নংদদাস জাকে শ্রবন সুনে এসি গতি, 
মাধুরী মূরতি কৈধে! কৈসী দই রী॥ 
“যখন হইতে শুনিয়াছি রে সখি, সেই কৃষ্ণ নাম, খর ভূলিয়। আমি তখন হইতে 
হইয়াছি পাগল। নয়ন ভরিয়া! ভরিয়া! আসে, চিত্তে আসে ন| শাস্তি, দেহের দশা 
কেমন যেন অন্ত রকম হইয়া গেল। যত না করিয়াছিলাম আমি বহুবিধ নিয়ম 
ধর্ম ব্রত--( কিন্ত আজ ত সব গিয়া) অংগে অংগে হইলাম আমি শ্রবণময়ী ! 
নন্দদাস বলে, যাহাকে শ্রবণে শুনিয়া! হইল এমনই গতি, তাহার মাধুরী-মুরতি__ 
ন1 জানি সে কি অদৃষ্ট 1 
অবস্ত এইজাতীয় কবিতার ক্ষেত্রে মনে রাখিতে হইবে, বাঙলার বেঞ্ব 
কবিগণ এইসকল ক্ষেত্রেই অপ্রাক্কৃত বুন্দাবন ধামের রাধা-ক্বষ্ণের পূর্বরাগাখ্য 
প্রেমকেই দ্র হইতে পরিকর রূপে আস্বাদন করিযাছেন + কিন্ত হিন্দী বৈষ্ণব 
কবিগণ এসকল ক্ষেত্রে শুধু রাধা-কৃষ্টের বা! গোপী-ক্ণের পুর্বরাগ, অহ্বাগ, 
মিলন-বিরহকেই আস্বাদন করেন নাই, নিজেরাই রাধাভাবে বা গোপীতাবে 
পরিভাবিত হুইয়! এইজাতীয় কৃষ্প্রেম আকাঙ্ষা করিযাছেন। পরমানন 
দ্রাসের এইজাতীয় একটি বিরহের পদে দেখি__ 
যা হরি কো সংদেস ন আয়ে! । 
বরস মাস দিন বীতন লাগে বিশ্ব দরসন্থু ছুখ পায়ো ॥ 
ঘন গরজ্যে। পাবস খতু প্রগটী চাতুক পীউ ম্থনাযে ॥ 
মত্ত মোর বন বোলন লাগে বিরুৃহিন বিরহ জনায়ে! ॥ 
রাগ মল্হার সহয়ো নহি জাঈ কাহ্‌ পথিকহি গায়! । 
পরমানন্দ দাস কহা! কীজে কৃষ্ণ মধুপুরী ছায়ে| ॥১ 
“হরির ত আসিল ন! কোন সংবাদ। (এই ভাবেই) বরব, মাস, দিন ব্যতাঁত 
হইতে লাগিল, দরশন বিন! পাইলাম ছুঃখ। মেখ করিতেছে গর্জন, 
বর্ষাকাল প্রকটিত হইল,চাতক শুনাইতেছে পিউ পিউ রব; মত্ত মযুরের রবে বন 


১ দ্ীনদয়াল গুপ্তের সংগ্রহ 


২৯৮ শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ পর্শনে ও সাহিত্যে 


আরম ঝরিল কথ| বলিতে-_বিরহিদীর বিরহ দিল সব জানাইয়!। রাগ মঙ্জার 
ত পারি ন মহিতে_-কেন পথিক গায় সেই গ্রান) পরমানন্বদাম কহিতেছে। 
রণ (বিরহের কালোছায়া) মধুপুরী ছাইয়া ফেরিল।” 

উপরে আলোচিত হিন্দী অষ্টছাপের আটজন কৰি ব্যতীত ইহাদের সম- 
সাময়িক আর একজন প্রিদ্ধ কবি ছিলেন স্বামী হরিদাস। দ্বামী হরিদাম 
প্রবতিত বৈষ্চব সম্প্রদায় হরিদাসী-সন্্রদায় বা সথী-সম্পরদায় নামে প্রদিদ্ধ। 
প্রসিদ্ধ গায়ক তানসেন এই সাধক হরিদাস স্বামীর শিষ্য ছিলেন বলিয়া কত্তি 
হয়। ইছাদের নিজস্ব বিশেষ কোনও দার্শনিক মতবাদ ছিল না/ছিল শুধু বিশেষ 
সাধন-পদ্ধতি। এই দাধন-্পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য ছিল মখী-তাব। আমর! উপরে 
অ্টছাপ কবিগ্ণণের সথী-ভাবের পদ লইয়া! আলোচন! করিয়াছি। স্বামী হরিদাস 
কেবল মাত্র সথী-ভাবের লাধনাকেই জাধন! বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
নাঁতাদাস রী তাহার তক্তমাল গ্রন্থে এই হ্বামী হরিদাস মন্বদ্ধে বলিয়াছেন, ইহার 
প্রেমভ্ভির নিয়ম ছিল কেবলমাত্র রাধা-কফের যুগল পুজা করা। রাধার সঙ্গ 
কুপ্নবিছারী কষ্চই ইহাদের উপাস্ত। ইহারা সর্বদাই সখী-তাবে রাধারষের 
আনম্ব-বিছার অবলোকন এবং আম্বাদন করিতেন। এই স্বামী হরিদাদজী 
চৈতত্ত-সপ্জরদায়তূক্ত লোক ছিলেন এইক্নূপ মত প্রচলিত আছে। এই মত গ্রহণ- 
যোগ্য কিনা সে সনবন্ধে মততেদ আছে) কিন্তু এই প্রসিদ্ধ দৃষ্টে মনে হয়, স্বামী 
ইরিদাসজী নিজে ঠিক চৈতত্ঠ-মদায়ভূক্ত লোক না৷ হইলেও চৈত্ত-সম্রদায়ের 
সহিত এবং তাহার ভিতর দিয়! ঠৈতন্থ-মতের সহিত তিনি সুপরিচিত ছিলেন। 
এবং খুব সম্ভব কাহার এই অনন্যশরণহইযা নিয়মতরতাদি সকল পরিহার করিয়া 
শুধুমাত্র সবী-ভাবে যুগল-লীলা আস্থাদনের সাধনাষ চৈতন্য মতের গতীর 
প্রভাব ছিল। 


পঞ্চাশ অধ্যায় 
পরবতী কালের রাধ! 


আমর! পূর্বে লক্ষ্য করিয়াছি, বিধিবদ্ধ গৌড়ীয় বৈষাৰ ধর্মে রাধা-তত্ব 
তত্্রাদির শক্তি-তত্ এবং সাংখ্যের প্রন্কতি-তত্ব হইতে যতই পৃথক হোক না 
কেন, বৈষ্ঞব সহদিয়া-মতে রাধা-তত্ব আবার ঘুরিয়। ফিরিয়া জনপ্রিয় শক্তি-ত্ব 
এবং প্ররকতি-তত্বের মহিত মিশিয়! গিয়াছে। আমাদের দৃষ্টি যদি গোম্বামিগণ- 
প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি নিবদ্ধ ন| রাখিয়া! বাঙলার সাধারণ জন-ঘমাজের 
ধ্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে প্রসারিত করিয়া দেই তাহ! হইলে দেখিতে পাইব, 
চৈতন্থোত্তর যুগেও তন্ত্র শি, সাংখ্যের প্রন্কৃতি এবং বেদান্তের মায়ার সহিত 
অনেকখানি অতিন্নরূপেই রাধ! জন-সমাজে গৃহীত হইতেছে। অনেক পরবতী 
কালের শাক্তগণের কবিতায় অনেক সময় দেখিতে পাই, তাহাদের শক্তির বর্ণনা 
জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে বৈষব কবিগণেব রাধা-বর্ণনার সহিত ভাবে ও ভাষায় আশ্চর্য- 
ভাবে মিশিয়! গিয়াছে। আমরা দৃষ্টান্ত শ্বক্ূপে পৌনে ছুইশত বৎসরের প্রাচীন 
কমলাকাস্তের “সাধক-রঞ্জন কাব্যের উল্লেখ করিতে পারি। গ্রশ্থথানিতে মুগ্লা- 
ধারস্থিত! কুলকুগুলিনী শক্তির উধ্বগতিতে শিবধামে গিয়! শিবের সহিত মিলিত 
হওয়াকে বৈষ্ণব সাহিত্যের শ্রীবাধিকার সক্কেতকুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত 
হইবার জন্ অভিসারের একাস্ত অস্থরূপ করিয়া বর্ণন| করা হইয়াছে। যেমন-- 
কদস্ব কুনুম জন সতত শিহরে তম 
যদবধি নিরখিলাম তারে। 
জদি পাসরিতে চাই আপন! পাসরে জাই 
এন ছল কহিব কাহাবে॥ 


সেই সে জীবন মোর রসিকের মনচোর 
রমণী বসের শিরোমণি । 
পরিছরি লোকলাজে রাখিব হদয় মাঝে 


না ছাড়িব দিবস রজনী ॥ 


৩০০ স্ত্রীরাধার ক্রমবিকাশ দর্শনে ও সাহিত্যে 


হেন অনুযানি তারে বান্ধি হৃদি কারাগারে 
নয়ান পরী দিয়ে রাখি। 
কামিনী করিয়ে চুরি হৃদয় পঞ্জরে পুরি 
অনিমেখে হেন রূপ দেখি ॥১ 
গোবিন্ছ অধিকারীর কৃষ্ণযাত্রার দানলীলায় দেখি কবি শ্রীরাধিকার নিকট 
, প্রার্থন! জানা ইতেছেনঃ-_- 
প্রেমময়ী হলাদিনী গোবিন্দ-হৃদি-বাসিনী 
তুমি গো আদি-কামিনী ; 
গোবিন্দ দাসে নিদান শেষে হ'য়ে! শমন-শাসিনী ॥ 
এখানে যে দেবীকে লক্ষ্য করিয়া! প্রার্থনা কর! হইতেছে বর্ণনার ভিতরে তাহার 


১ সাধক-রঞ্রন, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ প্রকাশিত ।-_ পৃষ্ঠা! ১* 
আরও তুলনীয়-_ গজপতি নিন্দিত গতি অবিলম্বে । 

কুঞ্চিত কেশ নিবেশ নিতন্যে ॥ 
চার চরণ গতি আভরণবুন্দে । 
নখরমুকুরকর হিমকর নিন্দে ॥ 
উরসি সরসীরুহ বামা । 
করিকর শিখর নিতশ্থিনী রাম! | 
মুগপতি দূর শিখরমুখ চায়। 
কটিতট ক্ষীণ সুচঞ্চল বায় ॥ 
নাভি গভীর নীরজবিহার | 
ঈষৎ বিক১ কমলকুচ ভার ॥ 

*বাছুলতা অলনে সথী অঙ্গে । 
দোলিত দেহ সুনেহ তরঙ্গে ॥ 
নুমধুর হান প্রকাশই বাল । 
বালাতপরুচি নয়ন বিশাল! ॥ 
সিন্দুরবর[ণ] দিনকর মম শোভ|। 
অন্থুজ বদন মদনমনোলোভা ॥ 
প্রদলিত অঞ্জন সিথি অতিদেশ। 
আধ কলেবর বাহ নিশেষ ॥ 
চির দিন অন্তর সতী পতি পায় । 
গরমোল্লাম লসিত বরকায় | 
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একটি মিশ্রবূপ বেশ ম্পষ্ট। পরিব্রাজক কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন শক্তি বিষয়ে গান 
লিথিয়াছেন-- 
তুমি অন্নপূর্ণা মাঃ 
তুমি শ্শানে শ্তামা, 
কৈলাসেতে উমা তুমি বৈকুণ্ে রম! | 
ধর বিবিঞ্ি শিব বিষণ, রূপ 
স্হজনে লয় পালনে । 
তুমি পুরুষ কি নারী 
তাত বুঝিতে নারি; 
স্বয়ং না বুঝালে সে কি বুঝিতে পারি। 
তাইত আধ! রাধা আধ! কৃষঃ 
সাজিলে বুন্দাবনে ॥ 
আবার গোবিন্দ চৌধুরীর গানে দেখি £_- 
অজ্ঞানে ভূলাতে রে মন পাতে এমন ইন্ত্রজাল, 
কভু কালী-রূপে তাবা কবে ধরে করবাল, 
কখন ব1 সীতা হয়, মূলে কিন্তু কিছু নয়, 
্রহ্মাদি দেবতা কিছুই বুঝিতে নারে । 
আজ যেমন গোবিন্দের কাছে ছুর্াূপে এসেছে, 
কাল দেখবে রাধা-রূপে শ্বামের বামে বসেছে। রি 


রতন বেদি পর হরতকমূল। 
মণিময মন্দির তহি অনুকূল ॥ 
সহচরী সঙ্গ প্রবেশই নারী । 
কমলাকাভ্ত হেরি বলিহারি ॥ -_ত্, ৩৪ পৃঃ। 
আবার-চঞ্চল চপলা জিনিয়ে প্রবল অবল! মুদু মধুহাসে । 
সুমনি উন্মনি লইয়ে সঙ্গিনী ধাইল ব্রন্মনিবাসে ॥ 
উন্মত বেশ| বিগলিত কেশ! মণিময়,অভরণ সাজে । 
তিমির বিনাশি বেগে ধায় রাপসী ঝুমুষুনু নূপুর বাজে ॥ 
জাতি কুল নাশিয়ে উপনীত আসিয়ে অন্ত সরোবর তীরে । 
প্রেমভরে রমণী সিহরে পুলকে তনু মনন সমীরে ॥ ইত্যারদি। এ ৩৪ পৃঃ 
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তাই বলি, এই কায়! কিছু নয় শুধু মায়া, 
ধরলে পরে জ্ঞানের আলো--নুকায় আবার কারে ॥ 

এইজাতীয় গানের বাঙল! সাহিত্যে অভাব নাই । এই গানগুলি লক্ষ্য করিলেই 
দেখিতে পাইব, এখানে শ্রীরাধ! বাঙল! দেশের সর্বপ্রকারের “দেবী'গণের সহিত 
কিরূপ সহজে মিলিয়! মিশিয়! এক হইয়া আছেন। এই সহজ মিলনের কারণ 
হইল, বাঙলাদেশের জনসাধারণের ধর্মবিশ্বাসের বা ধর্মসংস্কারের ভিতরেই এই 
সকল দেবী অতি সহজভাবে মিলিয়া মিশিয়৷ এক হইয়া আছেন। 

আধুনিককালে অর্থাৎ বিংশ শতান্বীর প্রথম দিকে রাধাতত্ব সম্থদ্ধে একটি 
অতি নুন্বর আলোচনা দেখিতে পাই আমর! ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
'ঠাকুরাণীর কথা”র ভিতরে । তাহার আলোচনা পূর্ববর্তা গোস্বামিগণের আলো- 
চনার উপরে উপরে গ্রথিত হইলেও তিনি তাহার সিদ্ধান্তে কিছু কিছু 
মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছেন বলিয়৷ মনে হয়; গোম্বামিগণের সিদ্ধাস্তকেও 
স্বানে স্থানে তিনি বেশ মাধূর্যমণ্তিত করিয়! প্রকাশ করিয়াছেন। তিনিও 
তাহার সকল আলোচনায় রাধাকে “মূল! আছ্া| প্রর্কৃতি শক্তি” বলিয়৷ প্রতিষ্ঠিত 
করিবার চেষ্ট1! করিয়াছেন। 

আলোচনার প্রারস্তেই গ্রন্থের প্রতিপাগ্য নির্দেশে করিতে গিয়া লেখক 
শ্রীরাধিকার অতি সুন্দর এবং তাত্তিক ব্যঙঞ্জনাগর্ভ পরিচয় দিয়াছেন। প্রাই- 
কনকলতা -বেষ্টিত কৃষ্ণতমাল যঞ্র বিরাজমান, যন্ত্র নিবিড়ান্ধকারের মত গোবিন্দ- 
নীলমণির দুর্লকষ্য ুর্নভ মৃত্তিকে লোক-লোচনের সুলভ করিবার জন্যই করুণাময়ী 
রাই-চন্দ্রবদনী উজ্োর দীপরূপে শ্তামন্বন্দরের নিত্য-সহচর |” এই যুগল তত্বই 
নিত্য-সত্য; ব্রহ্ধাবস্থায়ও রহিয়াছে এই যুগল। আমর! গোম্বামিগণের 
আলোচনায় দেখিয়া! আসিয়াছি, ব্রন্ম ভগবানেরই অংশমাত্র, ভগবানেরই “তশ্থত1”) 
এখানে শক্তির বিকাশ ন্যুনতম, নাই বলিলেই হয়। বর্তমান লেখকের মতে এই 
ব্রহ্মতত্ব গোবিন্দেরই সুষুপ্তাবস্থ৷ ; ইহা! হুইল লীলার সকল তরঙায়িত ভাব 
সম্যক্‌ বর্জন পূর্বক বৃহদারণ্যকের--প্রিয়য়। স্তিয়! সম্পরিঘক্তো! ন বাহাং কিঞ্চন 
বেদ, নাস্তরং-_-সেই অবস্থা ; “তখন পুরুষ জানে ন] যে সে পুরুষ, নারী জানে 
নাযেসে নারী। এই যে অদ্বয় নিত্তরঙ্ ব্রহ্মানন্দ তাহাই তৈত্তিরীয় “রসে! বৈ 
সঃ। ইহাই কুঞ্জমধ্যে রাধালিঙিত দ্বুগ্ত গোবিন্দ) ইহাই গৌরীপট্্রে লিজমৃত্তি 
_ প্রাচীন শিবমদ্বৈতম্।” রাধ| হইল সেই নিত্যনারী, কৃষ্ণ সেই নিত্যপুরুষ ; 
ইহার ভিতরে কে প্রধান কে অপ্রধান এই প্রশ্ন ওঠে না! )বরঞ্ণ সেবক তক্তগণের 
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“লৌকিক ব্যাকরণ উল্টাইতে হইবে-_পুংলিঙ শব্দ ইন্্ ব্রাঙ্মণাদিশব্বকে প্রধান 
করিয়! তদধীন স্ধী-প্রত্যয়সিদ্ধ ইন্দ্রাণী ব্রাহ্মণী প্রভৃতি শব্দ পাইতে হইবে না; 
সথীর মত রাধারাণীকে 'প্রাণেশ্বরী' ধার্ধ্য করিয়! তাহারপুংলিজে,তদধীন, তাহার 
কাস্তকে পপ্রাণেশ্বর' সম্বোধন করিতে হইবে; গোবিন্দ সখীক্রনের সাক্ষাৎ 
প্রাণেশ্বর নহে। প্রাণেশ্বরীর বল্লভ বলিয়াই প্রাণেশ্বর "১ 

বেদাস্ত শাস্ত্রের যে নিবিশেষ ব্রহ্মবাদ উহ! শ্রাস্ত নহে, তবে উহা! আসল 
“রসশাস্ত্রের একদেশ মাত্র, অল্প দেশ__রাধাকষ্ণের কুঞ্জভবনে নুধুপ্তি।৮ কিন্তু 
এই নুধুন্তিতঙ্গের পরে লীলাতরঙ্গিত “অপর দেশই অধিক দেশ, ও তাহা-_ 
নুযুণ্তিযুক্ত রাধাশ্থাম, প্রিয় সথীজন, মাতা যশোমতী, কামধেনুবৃনদ, কল্পতরুগণ, 
বৃন্দারণ্যের কোকিল ও পুম্পবাটিকা, যমুনার ন্িগ্ধ বারি, শারদ চন্দ্রের মেলা ও 
নান! নর্ম পরিহাস লীলা! |” যেখানে ব্রহ্গর্ূপ সেখানেও সুষুপ্ত “এক অদ্য 
রাধাগোবিন্দ , 

নিকুঞ্জ মন্দির মাঝে শুতল কুস্মমশেজে 
দুহ' দোহ! বাদ্ধি ভুজপাশে ।”” 

আমরা পূর্বে জীবগোস্বামীকে অনুসবণ করিয়া ভগবৎ-শক্ধি সম্বন্ধে যে-সকল 
আলোচন! করিয়া আসিয়াছি তাহাতে দেখিয়াছি যে, শ্রতগবানের স্বরূপ-শক্তির 
প্রকাশ ছুই তাবে, এক তীহার ম্বরূপে, আর তাহার স্বরূপ-বিভবে। ভগবানের 
স্ব্ূপ-শক্তির ভিতরে স্বপ্রকাশতালক্ষণ বৃত্তিবিশেষ রহিয়াছে, তাহাই হইল 
বিশুদ্ধসত্ব। ভগবানের এই বিশুদ্ধসত্ত হইতেই ধাম পরিকর, লীলাপার্ষদ, 
সেবকাদি বৈভবের বিস্তার। আর ব্রঙ্গাণ্ডের জীবসমূহ ভগবানের তটস্থাশক্তি 
হইতে জাত। জড়-জগৎ তাহার বহিরঙ! মায়াশক্তি হইতে স্ষ্ট। কিন্তু বর্তমান 
লেখকের মতে সমগ্র ব্রজধাম--এমন কি ব্রজেতর ধামও মুল! প্রকৃতি আছ্যাশক্কি 
একমাত্র রাধার পরিণাম ও বিবর্তন । “শ্রীরাধা, মহামায়া, যোগমাষা, যোগনিদ্রা, 
শ্রীললিতা, পৌর্ণমাসী,ভালবাস! যে নামেই লওয়! যাউক-_গোবিন্দের স্বরূপশক্তি, 
প্রকৃতি, নারী, ভালবাসা-ঠাকুরাণী গোবিনের শ্রীত্যর্থ আপনাকে গোবিন্দের 
আলিঙ্গন মধ্যে রক্ষা করিয়! এবং গোবিন্দকে নিজ প্রেমালিজগনের ভিতর রাখিয়! 
উভয়ে সম্মিলিত হইয়া, উভয়ে আত্মহার। হইয়া, নুযুপ্ত নুখরপ ব্রহ্ম হইয় থাকে, 
এবং পরম্পর অল্পবিস্তর-বিরহিত হুয়া, সম্মুখে পৃথক্‌ দড়াইয়াঃ পরস্পর স্পর্শন- 


তুলনীয় পূর্বালোচিত 'রাধাবল্লতী'-দ্প্রদ্দায়ের মত। 


৩০৪ শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ--দশনে ও সাহিত্যে 


যোগ্য হুইয়া, বা গোষ্ঠাদি প্রদেশাস্তরিত হ্তরাং দর্শনের অগোচর হইয়! 
সমুতকন্ঠিত থাকেন। এবং নিজে সম্পূর্ণ অখগ্ডাকারে থাকিয়াও শ্রীরাধা ক্ষুদ্র 
খগ্ডাকারে চন্দ্রা, পল্ম/, যশোদ1, নন্দগোপাদি, পণ্তু-পক্ষি-যমুনাদি রূপে হয়ং 
বিস্তপ্তা, পরিণত! হইয়! সুপ্তোখিত জাগ্রৎ ব্র্ঘভুমি হয়েন। এবং গোবিন্দেরই 
হুখের জন্য মথুব!, দ্বরকা, বৈকু্, পৃথিবী, পাতালাদি দেশ ও দেশের জীব ও 
অন্ান্ত সম্পত্তিবূপে স্বয়ং বিবতিত হইয়া স্বপ্নবৎ ব্রজেতর লোক হয়েন। শ্রীমতীর 
তিন মৃত্তি; স্বরূপ রাধামূর্তি, পরিণাম ব্রজভূমি, ও বিবর্ত ব্রজেতর লোকমুন্তি।” 
এই মতে তাহ! হইলে দেখিতেছি রাধ! সৎ চিৎ ও আনন্বরূপী কৃষ্ণের শ্বরূপশক্তির 
তিন অংশের এক অংশ মাত্র নহে, রাধাই সমগ্রাংশ-_এক এবং অদ্বিতীয়] । 
এই অখণ্ড-শক্তির পরিণামই হইল সমগ্র শ্ব্জন-পার্ধদ-ভীবজন্ত-পশুপক্ষী সহ 
ব্র্ভূমি, আর যাহাকে বলা হয় জগৎকারণ বহিরঙ্গ| মায়াশক্তি তাহা! হইল 
রাধার বিবর্ত মাত্র। ইহার ভিতরে আরও লক্ষ্য করিতে হইবে, _-লৌকিক মৃৎ- 
পরিণতি মুদৃঘট এবং অলৌকিক রাধা-পরিণতি ব্রজের মধ্যে একটা মৌলিক 
পার্থক্য রহিয়াছে; সে পার্থক্য এই যে, "মাটী ঘটে শরাবে ক্ষুত্ দ্র অংশে বিতক্ত 
হইলে সমগ্র ক্ষুদ্রাংশগুলি একত্র না হইলে সমগ্র মাটী পাওয়া যায় না; কিন্ত 
“সমর্থ” রাধারাণী আপনি অখগ্তাকারেও দণ্ডায়মান বটে, অথচ খণ্ডাকার ব্র--. 
গোপ-গোপী প্রভৃতি বস্ততেই, ঘটে মাটার মত, বর্তমান! | রাধ| মূলব্ূপে পৃথকও 
আছেন, অথচ সমগ্র ব্রজ রাধারই কায়ব্যহ ।”১ 

রাধাকুষ্থের প্রসজে পুর্বে অনাদি শাশ্বত 'পুরুষ' এবং অনাদি শাশ্বত “নারী'র 
কথা বল! হইয়াছে। এই 'পুরুষ, এবং “নারী” তত্তুই হইল “বিষয়-আশ্রয়" তত্ব । 
কৃষ্ণকে যাহার! ভালবাসে তাহার! ভালবাসার “আশ্রয়” এবং কুষ্ণ নিজে ভাল- 
বাসার বিষয়,। আশ্রয়গুলি নিয়ত কৃষের তৃপ্তির জন্ত বহুবিধ চেষ্টা করে। এই 
আশ্রয়গুলিই ভোগ্য, সেবক-- ইহাই নারীতত্ব ; যাহ! বিষয়, ভোক্তা, সেব্য 
তাহাই পুরুষতত্ত। “সকল ব্রজবাসীই, কি নন্দ, সুবল, কি ষশোমতী, কুন্দ, চন্দ্রা, 
পল্মা, ললিতা, রাধা-_যে যাহার নিজ নিজ ভাব-অন্ুসারে কৃষ্ণকেই ভালবাসে, 
সুতরাং তত্র গোবিন্দই এক অদ্বিতীয় পুরুষ হইতেছে) অপর সকলেই নারী। 
**,০০* পুরুষবেশী নন্দ-হুবল-প্রাদামাদি রাধ1-পরিণামের ও বিবর্তের উদ্বাহরণ 


১ তু পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদঃ পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে | 
পৃণ্যন্ত পূর্ণমাদায় পূর্ণসেবাবশিস্ততে ॥ 


শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ- দর্শনে ও সাহিত্যে ৩*৫ 


তাহারা ত পুরুষ নহে, তাহারা রাধ! পরিণাম, রাধা-ধাতুতে নিন্মিত-_খণ্ড 
নারীগণ ।” ব্রঙ্গে পুরুষবেশিগণের শ্বরূপতঃ নারী হইয়াও যে পুরুষাভিমান তাহ! 
বিবর্তমাত্র ; বিবর্তবশে এই পুরুষাতিমান এবং তঙ্াত পুরুষাভিনিবেশ ন! 
থাকিলে পিভৃবাৎসল্য ও সখ্যরসের ব্যাঘাত হইত । 
প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, “্যদি তালবাসিলেই নারী হুওয়] হয়, তবে কৃষ্ণ ও ত 
আমাদের ঠাকুরাণীকে ভালবাসেন বলিয়া! নারী হইতেছেন,ওঠাকুরাণী ভালবাসার 
“বিষয়” হইয়া! পুরুষই হইতেছেন |” ইহার উত্তরে বল! হইয়াছে,_-*ম্পষ্ট কথা 
বলিতে কি, রাই-কান্থব মধ্যে যে কে পুরুষ, কে নারী, তাহা বিবেচনা করিবার 
সামর্থ্য আমাদের নাই; হয়ত তীহারাই নিজে জানেন না। রাই ও তাহার 
পরিণাম সমগ্র ব্র্ভূমি কষ্ণ-প্রীতির আশ্রয় বলিয়া! নারী; এবং ব্রজকে ভাল- 
বাসিয়! ব্রজ-প্রীতির আশ্রয় বলিয়! কৃষ্ণও নারী |” 
সাধারণভাবে বল! যাইতে পারে যে, “কারণে”র সুষুপ্তি-রূপতাই ক্রহ্ষ- 
নিবিশেষ ; জাগ্রৎ ভাবটি ব্রজলোক, এবং স্বগ্রলোকটি জগৎ-লোক ; এই জগৎ- 
লোকটি সাধারণতঃ ব্রজের বাহিরে কল্লিত হয় । কিন্ত লেখকের মতে-_“ব্রজেতর 
বছির্দেশ নাই; যেহেতু ব্রজ অনস্তব্যাপী, সমগ্র দেশটিই ব্রজ ও নিত্যলোক ; 
তদতিরিক্ত স্থান কিছুই নাই। আমরা যথ! গৃহের ভিতর শয়ান থাকিয়! 
গৃহাভ্যস্তরেই স্বপ্নে বড় বড সহর প্রান্তর রচিত দেখি, তাহা! যেন গৃছের বাছিরে 
অথচ গৃহের বাহিরে লহে__গৃহ মধ্যেই, তত্বখ, ব্রজে থাকিয়াই কুজমধ্যে নিদ্রিত 
যুগল যখন স্বপ্ন দেখেন, তখন ব্রজমধ্যেই ব্রজের বাহিরে ইব, নানা লোক রচিত 
পাওয়া যায়। তত্র তত্র গোবিন্দ আপনাকে---চতুভু্জ বান্ুদেব, শ্বশানাধিপতি 
শিব, অযোধ্যাঁর রাম, জাঙ্গল নারসিংহ, দ্বারকার রাজা, সমুদ্রতীরে মোহিনী, 
পাতালের কৃর্মাদি মনে করেন? শ্রীমতী ঠাকুরাণী আপনাকে লক্ষী, রুক্মিণী, 
সত্যভামা, সীতা, দশভূজাদি মনে করেন ।” এই যে জগৎ-লোকের জীব আমরা 
__ আমরাই যে ব্রজের নন্দ-যশোমতী, শুক-শারী, ভ্রমর-ন্রমরী, বৃক্ষ-লতা। 
শ্রীদাম-মুবল, কষ্ণ-প্রেয়সী বা সখীগণ-_অর্থাৎ কৃষ্ণের সেবক নারীগণ» তাহা 
ভুলিয়াছি বটে, কিন্ত স্বরূপ ভূলিলে কি হয়, আমর! নারীই আছি।” এই যে 
নিখিল জীবের শাশ্বত নারীত্ব ইহাই নিখিল জীবের শাশ্বত রাধাত্ব । 
ংখ্য মতে বে প্রকৃতি-পুরুষের আলোচন! হইয়াছে সেখানে প্রন্কৃতি এক।, 
জড়া এবং স্বতন্ত্র; অচেতন প্রকৃতি পুরুষ হইতে সম্পূর্ণরূপে ছুই । সন্নিধান 
সম্পর্কে প্রক্কতি ব! পুরুষের, বা উভয়ের চাঞ্চল্য হয়; এই চাঞ্চল্য বন্ধল। এই 
২৩ 


৩০৬ শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ__দর্শনে ও সাহিত্যে 


মতে প্রেমই বন্ধন, অপ্রেম__ওঁদা সীন্তই মুক্তি ) দুঃখের অত্যস্তাতাবেই মুক্তি-_ 
ত৷ বলিয় মুক্তি আনন্দঘন নছে। লেখকের মতে এই জাতীয় মতের সাংখ্যকার 
পথধি বটে, কিন্তু মে নহেন, অন্ধ-খষি মাত্র ।” এই মায়াটি পুরুষের-_ব্রন্ের 
শক্তি-_পযদ্দার! ব্রহ্ম সগুণ হইয়া মহেশ্বর হইয়াছেন। প্রর্ৃতিটি ঈশ্বরের 'নারী” 
ঈশ্বরের উপাধি ।” বেদাস্ত বলিতে পারে, কোনও উপাধি, শক্তি, কারণতা! ত্রহ্গে 
থাকিলেই ব্রহ্ম অয় ন1 হইয়া সদ্ধয় হন। কিন্তু বৈষ্ণব মতে প্রকৃতি ব1 শক্তি 
অভয় ব্রদ্দের স্বরূপ, তাহ! ব্রঙ্গের অদ্বযতার কোনও হানি করে না। শক্তি ও 
শক্তিমান্‌ ঈশ্বর অভেদে একই ব্রহ্মকে আনন্দ-স্বব্মপ হইতে হইলেই আনন্দের 
যে প্রধান অংশ 'বিষয়' ও “আশ্রয়” এই ছুইভাগে বিভক্ত হইতে হইবে; এই 
বিষয়-আশ্রয়ই ত পুরুষ-নারী-_ক্কষ্ণরাধা । আননে'র জন্য-_লীলার জন্ত্শক্িমান্‌ 
গোবিন্দ হইতে শক্তি শ্রীমতী ভালবান। ঠাকুরাণীর পৃথক নির্দেশ হইল, কিন্ত 
তাহাতে বস্ত সব্ধয় হইল ন1; শক্তি ও শক্তিমানের অভেদই নিশ্চিত বস্তু । 
বিবক্ষাবশতঃ দুইটির উল্লেখ হইল মাত্র ।৮ এই যে বিবক্ষাবশতঃ ছুইএর উল্লেখ 
এখানে মনে রাখিতে হইবে,*শব্ের জ্ঞাপকত্বই আছে, কারকত্ৃ নাই ।” “এখানে, 
এক উপহিত, অপর উপাধি (কুষ্ণ উপহিত হইলে রাধা উপাধি, রাধা উপহিত 
হইলে কৃষ্ণ উপাধি), সম্বন্ব-_-অবিনাভাব |” রাধ! হইল কৃষ্ণের শ্বরূপ-শক্তি 
স্বরূপ-শক্বেরই তাৎপর্য, প্ব ও স্বরূপ একই বস্তু; যে রাধ! সেই গোবিন্দ; যে 
গোবিন্দ সেই রাধা । গোবিন রাধাকে ভালবাসে; রাধাও গোবিন্দকে ভালবাসে; 
ভালবাসাই রস ? রাধাও রস, গোবিন্দও রস !” 

কৃষঃ “মদন-মোহন” | মদনকে লইয়] কেহ কৃষ্ণের নিকটে গেলে কৃষ্ণ সে 
মদনকে মোহিত করিয়। আত্সেন্দ্রিয়-গ্রীতি-ইচ্ছাকে কৃষেেন্দ্রিয়-গ্রীতি-ইচ্ছায় 
পর্যবসিত করে। তাই কৃষ্ণের “সে রূপ হেরিলে কাম হয় প্রেমময়'। পকস্ত 
কৃষ্ণেরও বড় আমাদের রাই ; তিনি মদন-মোহন-মোহিনী |” প্রাই আমাদের 
তরুণী, করুণাময়্ী এবং লাবণ্যময়ী ; তাহার প্রধান মাধুরী এই যে--তাহার 
কৃষ্ণের প্রতি ভালবাসা অসীম; সে ভালবাসাতে শ্বয়ং কষ অবশে আকৃষ্ট 
হয়েন, সে ভালবাসার পদতলে পড়িয়! থাকিবার জন্ত কৃষ্ণ লালায়িত ; “সখীগণ 
কর হইতে চামর লইয়া হাতে, (কৃষ্খ রাইকে) আপনে করয়ে মুছু বায়'; 
অভিসারিক! নিকুঞ্জে আসিয়! মিলিলে গোবিন্--“নিজ করকমলে চরণধুগল 
মোছই, ছেরই চিরথির আখি' |” 

“রাই যোগনিজ্রা বা যোগমায়! বা মহামায়!, রাই দ্বধুপ্ত গোবিন্বকে 


শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ-_দর্শনে ও সাহিত্যে ৩০৭ 


আলিজনমুক্ত করিলেই নিত্যধাম ব্রজের উৎপত্তি যেন আরম হইল) এবং 
নানাবিধ কেলিবিলাস, ছোটবড় বিরহ ও উজ্্বল-সমরাস্ত্রে পুনরায় দুইজনে নুষুপ্ 
এবং পুনরায় জাগরণ ও ব্রজের সমুৎপত্তি। এই পারম্পর্যই পূর্ণ তত্ব; বিরহ 
এবং মিলন, পুনরায় বিরহ এবং পুনরায় মিলনই রস। চিরমিলনে বিরহিণীর 
চক্ষুর জল ঘুচিয়া গেলে নিরুৎসাহ রসের রমত্বের অতাব হইত। তাহাই রাধা- 
গোবিন্দ পরামর্শ করিয়! ব্রজে একেবারে চক্ষুর জল ঘুচান ন1) ক্ষুত্্-দীর্ঘ বিরহে 
প্রেয়সীব চক্ষুর জল প্রবাহিত করিয়া পরে পুনমিলন সংঘটন দ্বারা, নিজ পদ্মহস্তে 
ৃম্বন করিয়া, গোবিন্দ প্রেয়সীর কাচা-টাদ-বদনে অশ্রু মুছান) মিলনের অশ্রু 
যতই উছলিয়। উঠে, গোবিন্দ ততই সযতনে সমাদরে অশ্রু মুছান।” 

দুযুগ্তিতেও কৃষ্ণেব যেমন রাধার সঙ্গে গাঢ আলিঙ্গনে মিলন, জাগিয়! 
উঠিযাও তেমন সর্বত্রই রাধ1__-সবই রাধা । কথাটি লেখক ভারি দুর করিয়। 
বলিয়াছেন,-_“কৃ জাগিয়া উঠিয়। পার্থ দেখিলেন গীত-বসন; সোনার বরণ 
গীত বসন অঙ্গে জড়াইতে গিয়া! দেখেন তাহ! বলন নহে, তাহ! শ্রীরাধা__ 
হলাদিনী--ভালবাসাঠাকুরাণী।” এই এক বাধাই তাহাব যোলকলা! দ্বার যোল 
সহ গোগী স্যট্টি করিযা! প্রত্যেক গোগীর প্রেমবৈচিত্র্য কৃষ্ণকে আম্বাদ করাইয়া- 
ছেন; সেই এক বিশ্বব্যাপিনী নারীই নিজে অভিমন্থ্য (আয়ান ঘোষ) হইয়া, 
জটিলা-কুটিল| হইয়া অসংখ্য বাধা-বিপত্তির ভিতর দিয়া প্রেমের পরিপুষ্টি সাধন 
করিয়াছে, শ্ুবল, মধুমঙগল, শ্রীদামাদি হইয় নর্মসখ! প্রিয় রৃষ্ণকে সখ্যরস 
আম্বাদ বরাইয়াছে, নন্ব-যশোদ! হইয়! বাৎসল্য রস আস্বাদ করাইযাছেঃ 
এইরূপে সমগ্র ব্রজটিই শ্রীবাধার কাষব্যহ হইয়! উঠিয়াছে। এই সর্বব্যাপিনী 
শ্রীতি--এই সর্বব্যাপিনী নারী শ্ত্রীরাধারই জয়,_-সে অয়কার শুধু তক্তকণ্ঠে 
নয়-_শ্বয়ং আ্রীতগবানের কণ্ঠেই। ৃ 


গ্পন্ব্রিশ্পিভ 


(ক) বাঙলার বৈষ্ণব প্রম-সাহিত্য ও পাধ্ধিব প্রেম-সাহিত্য 


বাঙলাদেশের বৈধব-কবিতায় বণিত শ্রীরাধার একটি প্রাকৃত মানবীয় মত্ত 
আছে। আমর! পুর্বে বলিয়াছি, সাহিত্যের দৃষ্টি লইয়। বিচার করিলে বৈষ্ণব 
সাহিত্যের বহুস্থানে এই প্রাকৃত মানবী রাধাই কায়া-মূতি, বৃন্দাবনের অপ্রান্কত 
রাধ! তাহার অশরীরী ছায়া-মৃততি; অথব! বলিব, প্রার্কত মানবীরই ঘটিয়াছে 
প্রতিষ্ঠা-_তাহার উপরে অপ্রাক্কত বুন্থাবনের ক্ষণে ক্ষণে ছ্োঁওয়! লাগিয়াছে। 
এই বৈষ্ৰ-কবিতার রাধা সন্বদ্ধে আলোচন! করিতে গিয়! স্বর্গীয় দীনেশচন্র 
সেন মহাশয় একস্থানে অতি প্রণিধানযোগ্য কয়েকটি উক্তি করিয়াছেন। তিনি 
বলিয়াছেন__“কাজলরেখার সহিষ্ণুতা, মহুয়ার ক্রীড়াশীল বিচিত্র প্রেম, মলুয়ার 
ও চন্দ্রাবতীর নিষ্ঠা, কাঞ্চনমালার প্রেমের অগ্নিতে জীবন-আহৃতি--এক কথায় 
যেকোন কালে যে কোন নায়িক! প্রেমের পথে চলিয়া যে সকল অমান্থৃুষী গুণ 
দেখাইয়াছেন,__ রাধা তাহাদের সকলের প্রতীক ।**.***শত শত সতী চিতায় 
পুড়িয়। যে ছাই হইয়াছে-_সেই চিতার পৃত বিভূতি হইতে রাধিকার উত্তুব। 
সেই সকল 'সতী? ও নায়িক। হব্যস্বন্ধপ, কিন্ত যখন সেই হব্য হোমাঞ্সির আহুতি 
হয় তখন তাহার নাম রাধা-ভাব।” সাহিত্যের দিকৃ হইতে বিচার করিলে 
দেখিতে প"্ই, বাঙল! দেশের বুকে যুগে যুগে যে সকল নারী প্রেমের সাধন! 
করিয়াছে তাহাদের সহিত রাধিকার একট! সজাতীয়ন্ব রহিয়াছে । বাঙলাদেশের 
রাধা অনেক স্থানে "অবল1-অখলা। বাঙালী ঘরের মেয়ে বা কুঁলবধূ হইয়া 
উঠিয়াছে। প্রেম সর্বদেশে সর্বকালে এক হইলেও বিভিন্ন দেশের জীবন-যাত্রা ও 
এরতিহ্থকে অবলম্বন করিয়! প্রেমও তাহার অবস্থান ও প্রকাশ-বৈশিষ্ট্ের ভিতর 
দিয়! বিশিষ্ট হইয়। ওঠে। এইজন্ত বৈষ্ণব-কবিতা ইংরাজীতে অন্নবাদ করিতে 
বসিয়৷ “মানিনী রাধা কথাটির ঠিক ঠিক প্রতিশব্দ দিতে পারি নাই। আসলে 
মলানিনী রাধা*র মধ্যে এমন একটি ক্স সুকুমার ভারতীয়ত্ব রহিয়াছে যাহা ইউ- 
রোগীয় প্রেমজীবনে স্থুলভে নহে ; যাহা! জীবনে সুলভ নহে তাহ! ভাষায় সুলভ 
হইবে কি করিয়|? ভারতবর্ষের রাধাপ্রেমকে বিশ্লেষণ করিলে আমর! দেখিতে 
পাই, রাধারুফ-প্রেমসঙ্ঘটনের কতগুলি বিশেষ অবস্থান ছিল। হয় কুলের বধু 


৩১০ শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ- দর্শনে ও সাহিত্যে 


রাধা কলসীকাখে জল আনিতে গিয়া ঘাটের পথে কৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎলাভ 
করিয়াছে, নতুব! গোচারণে রত কৃষের বাশী শুনিয়! প্রেমাসক্ত হইয়াছে, নতুবা 
গোয়ালার কুলবধু দধিদুপ্ধ লইয়1 হাটে চলিয়াছে, পথে কৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ ও 
মিলন হইয়াছে। ভারতীয় রমণীগণ শৈশব ছাড়িয়া যৌবনে প্রবেশ করিলেই বা 
কুলবধূ হইলেই সর্বাবস্থায় 'ঘর হইতে আঙিন। বিদেশ?) গ্রাম্য জীবনের এইজাতীয় 
সামাজিক পরিবেশের ভিতরে প্রেম-সঙ্ঘটনের যাহ! যাহ! সুযোগ ছিল রাধিকার 
প্রেমলীলায় আমর! তাহারই শুধু উল্লেখ ব! প্রসিদ্ধি দেখিতে পাই । ঝুলন, রাস, 
দোল প্রভৃতি লীলাও পল্লীবাল! বা পল্লীবধূগণের পক্ষে প্রশস্ত নহে; রাজোগ্ভান 
ও রাজ-অস্তঃপুরেই ইহার সম্ভাবন! সমধিক ছিল; এইজন্ই দেখিতে পাই, 
পুর্বান্নবৃত্তিরূপে বাঙালী কবিগণ এইসকল লীলার কিছু কিছু পদ রচন! 
করিয়াছেন বটে, কিন্ত এইসকল লীলার ভিতর দিয়! রাধা-প্রেমের উল্লাস নাই? 
সেই উল্লাস সহজভাবে প্রকাশ করিবার জন্ত বিবিধ পল্লী-প্রেমলীলার সৃষ্টি 
করিতে হইয়াছে । 

ভারতবর্ষের প্রকৃতির সহিত ভারতবর্ষের জীবনধারার যে সহজ বন্ধন 
রহিয়াছে তাহাতে দেখিতে পাই ভারতবর্ষের বর্ধাখতু এবং ভারতবর্ষের প্রেমের 
সঙ্গে একট! অচ্ছেগ্চ নিবিড় যোগ রহিয়াছে; এই যোগের ক্থুবিচিত্র এবং হ্ুযধুর 
প্রকাশ আদিকবি বাল্মীকির যুগ হইতে আজ পর্যস্ত একটান! চলিয়া আসিয়াছে। 
ভারতবর্ষের সার্থক বিরহের কবিত1 তাই বর্ধার কবিত1। বৈষ্ণব-কবিতাতেও 
তাহাই দেখিতে পাই । এই বর্যার সহিত আবার নিবিভড যোগ ভারতবর্ষের 
কদম্বকুঞ্জের ; এই কারণেই কি কদম্ববুঞ্জী আন্তে আস্তে এমন করিয়! বৈষ্ণব 
সাহিত্যে প্রধান হইয়! উঠিল এবং প্রেমাবতার শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অচ্ছে্চভাবে 
জড়াইয়! গেল? ঘনবর্ষার এই নীপকুঞ্জের মহিম! ভারতবর্ষে যেমনটি করিয়া! 
ফুটিয়। ওঠে, জগতের অন্তত্র তাহ! দুর্লত ; এইজন্যই হয়ত শুধু ভারতীয় বৈষ্ণব- 
সাহিত্যে নয়, ভারতীয় প্রেম-সাহিত্যেই এই নীপকুঞ্জ এতখানি স্থান অধিকার 
করিয়! রহিয়াছে । 

জলের ঘাটে জল আনিতে গিয়া অচেনা বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ এবং প্রেম- 
সঙ্ঘটন ইহ! শুধু বাউল! দেশের বৈষ্ণব-সাহিত্য নয়, বাঙলা দেশের সকল প্রেম- 
সাহিত্যের ভিতরেই লক্ষণীয় । বৈষুব-কবিতা ব্যতীত বাঙলাদেশের আর যে 
প্রেম-কবিতাগুলি পাওয়া যায়, সেই মৈযনসিংহ-গীতিকা এবং পূর্ববঙ্গ-গীতিকা- 
গুলির ভিতরে আমর? প্রায় সর্বপ্রই এই জিনিমটি দেখিতে পাই । এই গীতিকাগুলি 


শ্রীরাধার ভ্রমবিকাশ-_ দর্শনে ও সাহিত্যে ৩১১ 


কোন্‌ সময়ে কাছ! কর্তৃক রচিত হইয়াছে তাহ! লইয়া ষথেষ্ট বিতর্কের অবকাশ 
রহিয়াছে; কিন্ত সেইসকল বিতর্ক এবং সংশয় সত্তেও পরবর্তী কালের সকল 
স্থল সুক্ষ হস্তাবলেপের সম্ভাবনাকে স্বীকার করিয়াও একট] কথ শ্বীকার করিতে 
হয়, এই গীতিকাগুলিতে বাঙলাদেশের প্রাণধর্ম এবং প্রেমধর্মের খাটি পরিচয়ের 
কতগুলি সার্থক চিত্র রহিয়াছে । সাহিত্যের দিক হইতে ইহাই এগুলির বিশেষ 
মূল্য। এই প্রেম-গীতিকাগুলির সহিত বৈষ্ণব প্রেম-কবিতার তুলন! করিলে 
কতগুলি জিনিসের আমর! আশ্চর্য মিল লক্ষ্য করিতে পারি,_এ মিলগুলি শুধু 
মাত্র ঘটনাগত নয় - ভাবগতও বটে, ভাষাঁগতও বটে । এই মিলগুলিকে দেখিয়া 
আমবা ম্বভাবতঃই এই গীতিকাগুলির উপরে বৈষ্ণব-্কবিতার প্রভাবের কথা 
বলিতে পারি । কিন্ত এই মিলগুলি একের উপরে অপরের প্রভাবজনিত ন। হইয়া 
ইহাই হযত সত্য যে বাঙলাদেশের বিশেষ একটি জীবনধারা-_এবং সেই বিশেষ 
জীবনে প্রেমেবও একটি:বিশেষ ধার! ছিল,-_সেই প্রেম-প্রকাশেরও আবার কত- 
গুলি বিশেষ তঙ্গি ছিল। সেই ভাবধার! ও প্রকাশভঙ্গি একট] সাধারণ জাতীয়- 
উত্তবাধিকাবর্ূপে বৈষ্ণব কবিত। ও অন্ত প্রেম-গীতিকা সকলের ভিতরেই দেখা 

দিযাছে। ভাব ও প্রকাশভঙ্গিব দিক্‌ হইতে এই মিল স্থানে স্থানে যে কত গভীর 
কয়েকটি নমুন| উদ্ধত করিলেই তাহা৷ বোঝা যাইবে । বৈষ্ণব-সাহিত্যে যেমন 
দেখিতে পাই, কৃষ্ণ রাধিকাকে জলের ঘাটে আসিবাব জন্য বাশীতে সঙ্কেত করিয়া- 

ছেন, এই গীতিকাগুলির ভিতরেও বহু গীতিকায় দেখিতে পাই নায়ক তেমনই 

করিষ! নায়িকাকে একাকিনী জলের ঘাটে আসিবার সঙ্কেত জানাইয়াছে।, 


১ তুঃ_ শিরে ছিল আর বাশিটী তুলা! নিল হাতে । 
ঠার দিযা বাজাইল বাঁশী মহুয়ারে আনিতে ॥ 
আসমাঁনেতে চৈতার বউ ডাকে ঘনে ঘন। 
বাশী শুনা হুন্দর কইন্যার ভঙ্গ! গেল ঘুম ॥ মন্যা, 
( মৈমনসিংহ গীতিকা ) 
আই আঙ্গুল বাশের বাশী'মধ্যে মধ্যে ছেদ] । 
না ধরিয়া বাজায বাশী কলঙ্কিনী রাধা ॥ 
সেই বাশী বাজাইযা মইযাল গোষ্টে যায়। 
আজি কেন ন্ুন্দর কণ্ঠ! ফির্য। ফির্যা চায় ॥ 
আজি কেন মইযাল তোমার হইল' এমন। 
তোমার হাতে বাশী হইল দোষমণ | 


৩১২ শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ-_ দর্শনে ও সাহিত্যে 


মৈমনসিংহ গীতিকার 'মহুয়া' কবিতায় জলের ঘাটে নম্ভার ঠাকুর ও মহুয়ার 
গোপন স্বাক্ষাৎ ও করোপকথন,-_ 

জল ভর সুন্দরী কইন্ত! জলে দিছ মন। 

কাইল যে কইছিলাম কথ! আছে নি ম্মরণ ॥ 
প্রভৃতি আমাদিগকে শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের যমুনার ঘাটে রাধার সহিত শ্রীকষ্ের 
সাক্ষাৎ এবং উভয়ের কথোপকথন-_ 

কাহার বহু তে! কাহার রাণী। 
কেনে যমুনাতে তোলসি পাণী ॥ 

প্রভৃতিই ম্মরণ করাইয়! দিবে । “মহুয়1' গীতিকায় দেখি, এই কথোপকথনের 
শেষে নগ্ভার ঠাকুরের বিবাহের প্রস্তাবের পরে উভয়ের কথা হইতেছে-_ 

*লজ্জ] নাই নির্লজ্জ ঠাকুর লজ্জা নাই রে তর। 

গলায় কলসী বাইন্দ! জলে ডুবা। মর ॥” 

“কোথায় পাব কলসী কইন্তা কোথায় পাব দড়ী। 

তুমি হও গহীন গাঙ্গ আমি ডুব্য। মরি ॥৮ 
ইহার সহিত শ্রীকষ্ণ-কীর্তনের দান-খণ্ডের রাধা-কৃষ্ণের উত্তি-প্রতুযুক্তি তুলনীয় :__ 

আরে ভৈরব পতনে গাঅ গড়াহলি গিআঁ!। 

গঙ্গা জলে পৈস গলে কলসি বান্ধিঅ ॥ 

ু য় সং খ্‌ 

তোর দুই উরু রাধ। ভৈরব পতনে। 

নিকটে থাকিতে দুর জাইবে। কি কারণে ॥ 


নিতি নিতি হইলে দেখ| এমন না হয়। 
আজি কেন হুন্দর কম্ঠার্র জীবন সংশয় ॥ মইঘাল বন্ধু 

( পূর্ববঙ্গ গীতিক!, ২য় থঙ, ২য় সংখ্যা ) 
আমার উদ্দেশে বন্ধুরে আরে দুঃখু বাজায় মোহন বাশী'। 
আমার আসার আশারে আরে দুঃখু থাকে জলের ঘাটে বনি ॥ 
কান্দিয়। বাশীর নুরে হায়রে বন্ধু কয় মনের কথ । 
তাহার কান্দন শুন্তারে আরে দুঃখু আমার চিত্তে হইল ব্যথ! ॥ ইত্যাদি, 

( মাঞ্জুর মা, পৃঃ গীঃ। ৩২) 
» প্রথম থ, ২য় সংখ্যা ( কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয় ) 


শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ-_ দর্শনে ও সাহিত্যে ৩১৩ 


তোর ছুঈ কুচ কুস্ত বাদ্ধি নিজ গলে। 
বোল রাধ। পৈযৌ মে! লাবণ্য গল। জলে ॥১ 
যে প্রেমের বারমাসী ব! ছয়মাী দেখিতে পাই রাধার বিরহে তাহাই 
দেখিতে পাই এই গীতিকাগুলির বছ নায়িকার ভিতরে সমান কথায় সমান 
ন্থরে। দানলীল! প্রভৃতি ক্ষেত্রে যেমন দেখিতে পাই, কৃষ্ণ পথিমধ্যে সহস৷ 
রাধাকে ধরিবার চেষ্ট| করিয়াছে, তাহার বস্ত্রাঞ্চল আকর্ষণ করিয়াছে, লজ্জায় 
তয়ে রাধা নিজেকে যুক্ত করিবার জন্য কত মিনতি জানাইয়াছে। “ধোপার পাট 
গীতিকাটিতেও দেখিতে পাই, জলের ঘাটে কাঞ্চনমালার সেই মিনতি-_ 
পু্ধরিণীর চাইর পারে রে ফুটল চাম্পা ফুল। 
ছাইর! দেরে চেংর! বন্ধু ঝাইড়া বান্তাম টুল ॥ 
সং সং গং স্‌ 
দুষমণ পাড়ার লোক ছ্ুষমণি করিবে । 
এমন কালে দেখলে বন্ধু কলঙ্ক রটাবে ॥ 


হস্ত ছাড় পরাণের বন্ধু চইলা যাইতাম ঘরে । 

কি জানি কক্ষের কলসী ভাসাইয়! নেয় স্থৃতে ॥ 

দুরে বাজে মনের বাশী এঁ না কল! বনে। 

তোমার সঙ্গে অইব দেখা রাত্রি নিশ| কালে ॥২ 
কিন্ত এই 'রাত্রি নিশাকালে' মিলনের সঙ্কেত করিয়া রাধাও যেমন ঘরের বাহির 
হইতে ন| পারিয়া সারা রাত মনন্তাপে কাটাইয়াছে, তেমনই-- 


১ তু যার প্রাণ ফুটে বুকে ধরিতে না পারে। 

গলাত পাথর বান্ধী দহে পনা মরে ॥ 

তোন্ে গাঙ্গ বারানণী সকপৌস জান। 

তোন্গে মোর সব তীঁথ তোদ্গে পুণ্য স্থান ॥ শ্রকৃঞ্-কীন। 
আধার-- লজ্জ! নাইরে নিলাজ কানা লজ্জা নাহরে তোর । 

গলে কলসী বান্ধ্যা গিয়া৷ জলে ডুব্যা মর ॥ 

কোথায় পাব কলদী রাধে কোথায় পাব দ়ী। 

তোমার কাখের কলসী দাও আর খোঁপ! বান্ধ! দড়ী | 
২ পূর্ববঙ্গ গীতিক1, ২য় খণ্ড, ২য় সংখা । 


৩১৪ শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ--দর্শনে ও সাহিত্যে 


পারলাম না পারলাম ন! বন্ধু মইলাম মাথার বিষে । 

সত্য ভঙ্গ হইল রে কুমার পারলাম না আসিতে ॥ 

যাও বাপ জাইগ্য। আছে আসিতাম কেমনে ॥ 

ঘর কইলাম বাহির রে বন্ধু পর কইলাম আপন।১ 

অবলার কুলভয় হইল দুষমণ ॥ 

কিসের কুল কিসের মান আর না বাজাও বাশী। 

মনপ্রাণে হইয়াছি তোমার শ্রীচরণে দাসী ॥ 

একটুখানি থাকরে বন্ধু একটুখানি রইয়া। 

কাচা ঘুমে বাপ মাও না পড়ক ঘুমাইয়া ॥ 

আসমানেতে কাল মেঘ ডাকে ঘন ঘন। 

হায় বন্ধু আজি বুঝি না হইল মিলন ॥ 

বৃষ্টি পড়ে টুপুর টুপুর বাইরে কেন ভিজ ।২ 

ঘরের পাছে মানের পাতা কাইট্যা মাথায় ধর ॥ 

তিজিল সোণার অঙ্গ রাত্রি নিশাকালে। 

অভাগী নিকটে থাকলে মুছাইতাম কেশে ॥ 

সংসার ঘুমাইয়! আছে কেবল বাজে বাশী। 

হইয়া ঘরের বাহির কোন পথে আসি ॥ 

কাট্য! গেছে কালা মেঘ চান্দের উদয় । 

এই পথে যাইতে গেলে কুলমানের তয় ॥০ 

ডাল নাই পাল নাই ফুটিয়৷ ন| রইছে ফুল। 

বন্ধুরে পাইলে আমার কিসের জাতিকুল ॥ 
এই পদগুলি সন্বদ্ধে দীনেশবাবু যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা! অতি অর্থব্যঞ্জক 
বলিয়া তুলিয়া! দিতেছি। “এই সকল পদ হইতে স্পষ্ট বোঝ৷ যায় চণ্তীদাসের 
রাধার পদগুলির ভিত্তি কোণায় । এ সকল চণ্তীদাসের পরবত্তাঁ কিল! বলিতে 


১ তুঃ- ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর। 

পর কৈনু আপন, আপন কৈন্ু পর ॥ চণ্তীদাস। 
২ তু আঙিনার মাঝে বদুয়া! ভিজিছে প্রভৃতি । চণ্তীদাস। 
৩ তুঃ-_  কহিও বন্ধুরে সই কহিও বন্ধুরে | 

গমনবিরোধী হৈল পাপ শশধরে॥ চণ্ডীদান। 


শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ--দর্শনে ৮০ সাহিত্যে ৩১৫ 


পারি না, কিন্ত সমপ্ত বাঙুল! দেশে যে-সকল কবিতা কোন পূর্বযুগে ফুলের মত 
ছড়াইয়। পড়িয়াছিল, তাহারাই পরবর্তী বৈষুব-কবিতায় যোগান দিয়াছে, তাহ! 
স্পষ্ট বোঝা যায়|” কাঞ্চমমালার আক্ষেপোক্তিও আমাদিগকে চণ্তীদাসের বনু 
পদের কথ] স্প্ এবং অস্পষ্রভাবে স্মরণ করাইয়া দিবে । 
তোমার লাগিয়! আমি জীয়স্তে যে মরা। 

বর্মদোযেতে আমি হইলাম কপালপোড়া ॥ 

গা সা সং ১ 

বড়র সঙ্গে ছোটর পিরীত হয় অগঠন। 

উচা গাছে উঠলে যেমন পড়িয়া মরণ ॥ 

জমীন ছাইড়া পাও দিলে শৃন্ঠে না! লয় ভর। 

হিয়ার মাংস কাট্য। দ্রিলে আপন না হয় পর ॥ 

ফুলের সঙ্গে তমরার পিরীত যেমন আগে বুঝ! দায়। 

এক ফুলের মধু খাইয়া! আর ফুলেতে যায় ॥ 

মেঘের সঙ্গে চান্দের ভালাই কত কাল রয়। 

ক্ষণে দেখি অন্ধকার ক্ষণেকে উদয় ॥ 

কুলোকের সঙ্গে পিরীত শেবে জ্বাল! ঘটে। 

যেমন জিহ্বার সঙ্গে ঈীতের পিরীত আর ছলেতে কাটে ॥ 

ন| বুবিয়! না শুনিয়া আগুনে হাত দিলে । 

কর্মদোষে অভাগিনী আপনি মছিলে ॥) 
এইরূপে দেখিতে পাই, এই গীতিকার প্রেম-উপাখ্যান ও তাহার বর্ণনার ভিতরে 
বহু স্থান আছে যাহ! বৈষ্ব-কবিতার পদ-_বিশেষ করিয়! খাঁটি বাঙালী কবি 
চণ্ীদাসের পদ স্মরণ করাইয়! দিবে ।১ শ্যামরায়ের পালা"য় দেখি-- 

ন্খেরে কইরাছি বৈরী রে বন্ধু ছুঃখেরে দোসর। 

তুই বন্ধের পিরীতে মজ্য! আপন কইলাম পর ॥ 


ততঃ না লইও না লইও বন্ধু কাঞ্চনমালার নাম। 
তোমার চরণে আঁমার শতেক পরণাম ॥ ( ধোপার পাট, পুঃ গীঃ, ২২) 
“তোমার চরণে বধু শতেক পরণাম। 
তোমার চরণে বধু লিখ আমার নাম। 
লিখিতে দাসীর নাম লাগে যদি পায়। 
মাটিতে লিখিয়৷ নাম চরণ দিও তায় 1” চগ্ডীদাস। 
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কুলেরে করিলাম বৈরীরে আমি অবুল! রমণী । 

তোমার পিরীতে ডাক্যা কলম্কেরে আনি ॥ 

ঘরেতে লাগিল আগুন রে বন্ধু দেয়ারেতে কাট! । 

সাধ করিয়! খাই পিরীত গাছের গোটা ॥ 

যে জনে খাইয়াছে বন্ধু পিরীত গাছের ফল। 

কলঙ্ক মরণ দুর বন্ধু জীবন সফল ॥ 
এইসব কবিত! প্রচলিত চণ্ডীদাসের 'গীরিতি' সম্বন্ধীয় পদের প্রভাবেই রচিত 
হইয়াছে বলিয়া মনে হয় নাং বরঞ্চ এই কথাই মনে হয় যে, বাঙল! দেশের 
আকাশে-বাতাসে 'গীরিতি'র এই যে কাব্যরূপ টুকর! টুকরা! হইয়া ভাসিয়া 
বেডাইত তাহার স্থুবিন্তস্ত গ্রথিত রূপই প্রচলিত চণ্ীদাসের রাধা-প্রেমের 


গীরিত যতন গীরিত রতনরে 
আরে ভাল! পীরিত গলার হার । 
পীরিত কর্য। যে জন মরে রে 
আরে ভালা নফল জীবন তার ॥ 
( মঞ্জুর মা, পৃঃ গী$, ৩২) 
চান্দ ছাড়! কাল রে নিশি দেখ সদাই হে আম্ধার1। 
ধৈবন কালে নারীর পতি পুষ্পের ভমর। ॥ বন্ধু যাইও না রে ॥ 
খরদর ঢেউয়ের নদীরে তাতে যৈবন তরী । 
এমন কালে ছাইর! গেলে কে অইব কাণগ্ডারী ॥ বন্ধু যাইও নারে॥ 


(লোনা নয় রূপা নয় নয়রে পিতল কালা। 
ভাঙ্জিলে সে গড়! যায়রে পরে আছে আশ! ॥ বন্ধু যাইও ন! রে ॥ 
অভাগয! নারীর যৈবন ধইরাছে জোয়ারে | 
এই পানি ভাটা।ইলে দেখ আরত নাই সে ফিরে ॥) বন্ধু যাইও নারে॥ 
ইত্যাদি, (আয়ন|-বিবি, পৃঃ গীঃ, ৩া২) 
ঘেই রে বিরকের তলে যাই আরে ছায়া! পাওনের আশে রে। 
পত্র ছেগ্ত! রৌদ্র লাগে দেখ কপালের ছুষে রে ॥ 
দইরাতে ডুবিতে গেলে দেখ দইর। কায়। 
শীয়ের না বাঙান লাগলে আর ভাল! আগুন ঝিমায় রে ॥ ইত্যাদি, (এ) 
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পদাবলী। এই গীতিকাগুলির স্থানে স্থানে রাখালের বাশী শুনিয়া! মুগ্ধ নব- 
অন্ুরাগিণী পল্লীবালাগণের এমন সব গান পাওয়৷ যায় যাহার ভাব! ঈষৎ 
পরিবর্তন করিয়! দিয়! চণ্তীদাসের ভণিতায় চালাইয়! দিলে তাহাকে অন্ত বলিয়। 
ধরিবার কোন উপায় থাকে ন|। নমুনাম্বর্ূপে আমর! “মইযাল বন্ধু" গাঁতিকাটি১ 
হইতে একটি অংশ তুলিয়! দিতেছি । ঘাটে জল আনিতে গিয়! “কন্ত1' মাঠের 
রাখাল “মইবাল' বন্ধুর বাশী শুনিয়াছে ; তখন-__ 
ন্ুতৈতে ভাসায়ে কলসী শুনে বাশীর গান। 
বাশীর স্বরে হইর! নিল অবলার প্রাণ ॥ 
এই “অবল। নারী'ই আর একটু সংস্কার-সম্পন্ন স্থনিপুণ কবিগণের কাব্য-স্থট্টিতে 
রাধারূপে রূপান্তরিত হুইয়াছে। এই অবলার আতিতে পূর্বরাগের রাধার 
সকল আতিই ফুটিয়! উঠ্িয়াছে_ 
আমার বন্ধু হইত যদি ছুই নয়নের তারা । 
তিলদণ্ড অভাগীরে না হইত ছাড়! ॥ (সময় পাই না) 
দেহের পরা'ণী ভাল! বন্ধু হইত আমার। 
অতাগীরে ছাইরা! বন্ধু না যাইত স্থান দুর ॥ (সময় পাই না) 
এক অঙ্গ কইর! যদি বিধি গড়িত তাহারে । 
সঙ্গে কইরা! লইয়া! যাইত এহি অভাগীরে ॥ 
(গো! সখি, সময় পাই না) 
আমি ত অবুল! নারীরে বন্ধু হইলাম অস্তরপুর! | * 
কুল ভাঙলে নদীর জল মধ্যে পড়ে চড়া ॥ 
রে বন্ধু মধ্যে পড়ে চড় ॥ 
বইন্ত! কান্দে ফুলের ভ্রমর উইড়1 কান্দে কাগ!। 
শিশুকালে করলাম পিরীত যৌবনকালে দাগ! ॥ 
রে বন্ধু যৌবনকালে দাগ ॥ 
সুজন চিন্ত| পিরীত করা বড বিষম লেঠা | 
তাল ফুল তুলিতে গেলে অঙ্গে লাগে কাটা ॥ 
রে বন্ধু অঙ্গে লাগে কাটা ॥ 


১ পূর্ববঙ্গ গীতিকা, (২1২) 
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লাজ বাসি মনের কথা কইতে নাই সে পারি। 
বুকেতে লাইগাছে বন্ধু দেখাই কারে চিরি ॥ 
রে বন্ধু দেখাই কারে চিরি ॥ 
কইতে নারি মনের কথ! মাও বাপের কাছে। 
লীলারি বাতাসে আমার অস্তর পুইর! আছে। 
রে বন্ধু অস্তর পুইর1 আছে ॥ 
নদীর ঘাটে দেখা শুন! কাঙ্খেতে কলসী। 
এছন করিয়! গেছে তোমার মোহন বাশী॥ 
রে বন্ধু তোমার মোহন বাশী ॥ 
ঘরের বাহির হইতে নারি কুলমানের ভয় | 
পিঞ্জর! ছাড়িয়া! মন বাতাসে উড়য় ॥ 
রে বন্ধু বাতাসে উড়য় ॥ 
কত কইরা বুঝাই পাখী নাই সে মানে মান]। 
ভর! কলসী হইল রে বন্ধু দ্রিনে দ্রিনে উপ] ॥ 
রে বন্ধু দিনে দিনে উপ] ॥১ 


১. তু আন্দাইরে ডুইবাছে'বন্ধু আরে বন্ধু চন্দ্র হুঘ্য তারা । 
তোমারে দেখিয়া বন্ধু“আরে বন্ধু হছি আপন হার! ) 
গু ৪ রগ রঃ রা 
বিফলে ফিরিয়।৷ আরে বন্ধু যাও নিজ ঘরে। 
একেল৷ শুইয়া বন্ধু আরে বন্ধু কান্দি আপন মন্দিরে ॥ 
বাইরেতে শুনিলে বন্ধু আরে বন্ধু তোমার পায়ের ধ্বনি। 
ঘুম হইতে জাইগ! উঠি আমি অভাখিনা ॥ 
বুক ফুটিয়। যায়রে,বন্ধু আরে বন্ধু মুখ ফুটিয়। না পারি | 
অন্তরের আগুনে আম জ্বলিয়! পুড়িয়। মরি ॥ 
পাখা যদ্দি হইতাম বদ্ধু আরে বন্ধু রাখতাম হৃদ্পিঞ্জরে | 
পুষ্প হুইলে বন্ধু আরে বন্ধু গাইথ রাখতাম তোরে ॥ 
চান্দ যদি হইতে বন্ধু আরে বন্ধু জাইগা সার! নিশি । 
চান্দ মুখ দেখিতাম নিরাল| বসি ইত্যাদি । 
কমলা (মৈমনসিংহ গীতিক1) 
তুলনীয়,_দেওয়ান ভাবনা ; মৈমনসিংহ গীতিকা, ১৭*-৭১ পৃষ্ঠা । 
রূপবতী, এ, ২৪৩ পুষ্ঠ।। 
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পূর্ববঙ্গ গীতিকা চতুর্থ খণ্ডের দ্বিতীয় সংখ্যায় 'শীলাদেবী'র গাথার ভিতরে 
যে একটি গান রহিয়াছে সেই গানটি বিশ্লেষণ করিলেও আমরা দেখিতে পাই, 
সাহিত্য হিসাবে ভাব এবং প্রকাশতঙ্ি উভয় দিক হইতেই বাঙলা বৈষ্ণব- 
কবিতার সহিত ইহার কিন্নুপ একটি সজাতীয়ত্ব রহিয়াছে ।১ 


তুমি রে ভমর!| বন্ধু আমি বনেব ফুল। 

তোমার লাইগারে বন্ধু ছাড়লাম জাতি-কুল ॥ 

ধেনুবৎস লইয়া তুমি যাওরে বাথানে। 

বন্দের লাইগ! থাকি চাইয়। পথ পানে ॥ 

পথ নাহি দেখিরে বন্ধু ঝুরে আখি জলে । 

পাগলিনী হইয়। ফিরি তিলেক না দেখিলে ॥ 

নয়নের কাজলরে বন্ধু আরে বন্ধু তুমি গলার মাল! । 

একাকিনী ঘরে কান্দি অভাগিনী লীল। ॥ 

না যাইও ন! যাইও বন্ধুরে আরে চরাইতে ধেনু । 

আতপে শুকাইধ। গেছেরে বন্ধু তোমার দোনার তনু ॥ ইত্যাদি । 

কস্ক ও লীলা, মেমনসিংহ গীতিক। 
এই প্রসঙ্গে 'কঙ্ক ও লীলা" গাথায় নীলার বিরহদশার বর্ণন! লক্ষণীয় । 
১ বন্ধু আজ তোমারে শ্পন দৌখ রাহতে। 
লোকলাজে সময় পাই না কইতে ॥ 
আমি যে অবলা নারী মনের কথ! কইতে নারি 

চক্ষের জলে বুক ভেসে যায বালিদ ভানে শুতে। 
সময পাই না! কইতে ॥ 

মনের মানুষ পুজবাম বইল| গাথলাম বনমাল|। 

কাঁল বিধাত। বাদী হইল আমার ছুটলে! বিষম হ্বালা ॥  * 
( গে সখি ) সময় পাই ন|*-**** 

(আমার ) চন্দন বনে ফুল ফুটিল গন্ধের সীম! নাই। 

কোন দেবেরে দিল আগুন আমার সকল পুহড়া ছাই ॥ 
( গে! সখি ) সময় পাই না, 

এক দিন পথের দেখ। গো আমি পাণশুগতে ন| পারি। 

মনে ছিল" প্রাণ'বঙ্ধুরে আমি কাজল কহরা পরি ॥ ( সময় পাই না) 

্ঃ % গা ঈং ঠা 
বন্ধু যদি হইত কনক চাম্পার ফুল। 
সৌণায় বান্ধাইয। তারে কানে পরতাম ফুল ॥ (সময় পাই না) 


৩২৯ শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ-_দর্শনে ও সাহিত্যে 


অবল!| নারীর প্রাণ লইতে বৃন্নাবনেই যে শুধু কষের বাশী বাজিয়াছিল তাহ! 

নহে, বাঙলাদেশের ঘাটে-মাঠেও বাশী বাজিয়াছে, আজও বাজে । বিশ্বব্যাপী 
প্রেমের ইহাও এক প্রকারের নিত্যলীল!। অপ্রারকত প্রেমের নিত্যঙ্ীলার গান 
কবিতে গিষ! রসিক বিদপ্ধ--এমন কি ভক্ত কবিগণকেও সকল উপভীব্য গ্রহণ 
কবিতে হইয়াছে এই প্রাকৃত প্রেমের নিত্যলীলা হইতে । চণ্ডীদাস প্রভৃতিব 
বৈষ্ঠব-কবিত1 যে অবলার প্রাণ-হরণকারী বাঁশীর ন্্রে ভরপুর, এই গীতিকা- 
গুলির বছ গীতিকাও সেই একই বাশীর স্বরে ভবপূর। রাখাল কক্ধের বাশী 
সম্বন্ধে বল! হইয়াছে -_ 

কঙ্কের বাঁশী শুনে নদী বহে উজান বাকে। 

সঙ্গীতে বনের পশু সেও বশ থাকে ॥ 

তাটিয়াল গানেতে ঝরয়ে বৃক্ষের পাতা । 

এক মনে শুন কহি তাহার বারতা ॥১ 


(বন্ধু যদি হইত আমার পইরন নীলাম্বরী। 
সর্ধবাঙ্গ ঘুরিয়া পরতাম নাইসে দিতাম ছাড়ি ॥ (সময় পাই না) 
বন্ধু যদি হইত রে ভাল৷ আমার মাথার চুল। 
ভাল কইর! বানতাম পোপ! দিয়! চাম্পা ফুল $) (দময় পাই না) 
১ কষ্ক ও লীলা; মৈমনসিংহ গীতিকা | 
তু$₹ গলা জলে নামিয়। কন্যা! চারি দিকে চায়। 
প্র পারে মইবালের বাঁশী শব্দে শুন! যায় ॥ 
লীলারি বয়ারে বাশী বাজে ঘন ঘন। 
বাশীর স্বরে হইর! নিল যৈবতীর মন ॥ 
আগল পাগল কাল! মেঘ বাতাসেতে উড়ে। 
কোন গহনে বাজে বাশী অইন! মধুর সুরে ॥ 
নিতি নিতি জলের ঘাটে বাশীর শান সে শুনি। 
বাশীর স্থরে মন পাগলা হইলাম উদ্মাদিনী । 
কেওয়া৷ ফুলের মধু খাইয়! উইর! যায় ভ্রমর! । 
কোন জনে বাজায় বাশী কইয়। ধারে তর! ॥ 
কইয়া দেরে তর! মোরে দেরে দেখাইয| | 
অভাগী হারাইলাম আখি কানদিয়। কান্দিয়া! ॥ 
আজি আসি কালি আসি ফিইবা! ফিইরা যাই। 
যে জনে বাজাইল বাণী তারে দেখতে নাইসে পাই ॥ ইত্যাদি। 
মইযাল বন্ধু ( পুঃ গীঃ, ২।২) 


শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ- দর্শনে ও সাহিত্যে ৩২১ 


শ্তামরায়ের পালা”য়১ দেখি, অন্থরাগিণী ভোম-কপ্কা বলিতেছে--- 
বাশের বাশী হইতাম দুতী লো পাইতাম মনে দুখ । 
বাজনের ছলে দিতাম বধুর মুখে মুখ রে ॥ (আমি নারী) 
“আন্ধা বন্ধু” গাথায় দেখি, 
বন্ধুরে আরে বন্ধু যেদিন শুস্তাছি তোমার বাশী। 
কুল গেল মান গেল বন্ধু হইলাম তোমার দাসী রে॥ 
অস্তরারে কইয়] বুঝাই বন্ধু বুঝ নাই সে মানে। 
মন যমুন! উজান লইল বদ্ধু তোমার বাশীর গানে রে ॥ 
ল্ রঃ ক রং 
মানায় ত না মানে মন দ্বিগুণ উথলে। 
তোবির আগুনে যেমুন ঘুষ্য। ঘুষ্যা জলেরে ॥ 
গু গা ও রং 
কাঞ্চন! বাশেতে বন্ধু ধরিয়াছে ঘুণ। 
(আমার) অস্তরাতে লাগল আগুন বন্ধু চক্ষে নাই সে ঘুমরে ॥ 
রর ও গু গা 
তোমারে ছাড়িয়! বন্ধু স্বখ লাই সে চাই। 
যোগিনী সাজিয়! চল কাননেতে যাইরে ॥ 
চনান মাখিয়৷ কেশে বানাইব জট । 
সংসারের স্থখের পথে বন্ধু দিয়া যাইলাম কাটারে ॥* 
আমরা বাঙলার বৈষ্ণব কবিগণের ভিতরে চণ্ডীদাসকেই শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া 
জানি। এই চণ্তীদাস কৃষ্ণ-কীর্ভনের কবি বড়, চণ্ীদাস নন, বাঙলার শ্রেষ্ঠ কবি 
বলিয়। শ্বীক্ত কবি চণ্তীদাস--প্রচলিত পদগুলির কবি চত্ীদাসই বটেন। 
তাহাতে ভাহার আদি চণ্ডীদাস হইতে বাধা থাকিতে পারে, কিন্ত খাটি চণ্তীদাস 
হইতে কিছু বাধ! দেখি না। চণ্ডীদাসের এই খাটিত্ব কোথায় ?-_-এ প্রশ্নের জবাবে 
বলা যাইতে পারে, বাঙালী কৰি চণ্ীদাসের খাটিত্ব ভাবের দিক হইতে বাঙালী 
আীবনের মর্মে প্রবেশে- প্রকাশের দিক হইতে বাঙালীর সত্যকার মনের কথা! 
এবং মুখের কথায় বাঙালীর মর্ম প্রকাশে। প্রচলিত চণ্তীদাসের পদগুলি আলো.- 
চন! করিলে দেখিতে পাইব, বাঙালীর পল্লী-জীবন-যাত্র! সেই বিশেষ জীবন- 





১. (পৃঃ গীঃ, ৩২) 
২ (পৃঃ গীহ, 91২) 
২১ 


৩২২ শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ দর্শনে ও সাহিত্যে 


যাজার ভিতর হইতে উৎসারিত প্রেম--বাঙলাদেশের নারীর প্রাণ_তাহারই 
একটি জীবস্ত প্রতীক হইল চত্ীদাসের রাধ! ৷ এই রাধাকে অবলম্বন করিয়া 
চণ্ডীদাসের যে ভাব, ভাষা, ছন্দ, উপমা-- ইহার প্রত্যেকের ভিতরেই সহজ 
বাঙালী জীবনের একটি অক্ত্রিম আভাস রহিয়াছে । এই কারণেই উপরের 
পল্লী-গাথাগুলির ভিতর দিয়! যে প্রেমচিত্রগুলি দেখিতে পাইলাম, সেখানকার 
ভাব, স্থুর। কথ! সকলের সহিত ঘনিষ্ঠ মিল দেখিতে পাইতেছি চত্তীদাসের । 
এই চত্তীদাস চৈতন্ত-পুর্ববর্তী কৰি কিনা সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ দেখা দিয়াছে 
-_-এ চণ্তীদাস কোনও বিশেষ একজন কবি কিন|সে সন্বদ্ধেও সন্দেহ ক্রমে ঘনী- 
ভূত হইয়া উঠিতেছে। কিন্ত আমরা বাঙলার প্রেম-সাহিত্য আলোচনা করিয়া 
এই চণ্ডীদাস সম্বন্ধে যে নূতন আলো লাভ করিলাম তাহাতে বলিতে পারি, 
বাঙলাদেশের বিচিত্র প্রেম-_সেই প্রেমকে প্রকাশ করিবার বাঙালীর যে নিজন্ব 
বিচিত্র ভ্ি_ তাহাকে অবলম্বন করিয়! বহুসংখ্যক পদ একত্র সমাবিষ্ট হইয়াই 
বাঙালীর খাটি চণ্তীদাসের কবি-পুরুষটিকে যেন গড়িয়া তুলিয়াছে। চণ্ডীদাসের 
রাধ! তাই একটি খাটি বাঙালী কবির মানস-প্রতিম1--বাঙাঁলী কবির চিত্বধৃত 
প্রেম-প্রতিম1 ৷ এই প্রেম-প্রতিম। রাধার স্থষ্টিতে তাই দেখিতে পাই, বাঙালী 
কবি এখানে বাঙলাদেশ ছাড়িয়া বৃন্াবনে চলিয়া যান নাই,__বৃন্াবনভূমি দুর 
হইতে আসিয়! ক্ষণে ক্ষণে ৰাঙালী কবির মনোভূমিতে প্রতিষ্ঠ। লাভ করিয়াছে, 
তাহার ফলে বাঙালীর কবিমানসের প্রেম-প্রতিমা তাহার প্রান্ত রূপের 
ভিতরেই দিব্য জ্যোতিতে অপ্রাককৃতের মহিমা! লাভ করিয়াছে । আমাদের রাধা” 
প্রেমে প্রান্কত কোনন্থানেই অস্বীকৃত নয়-প্রান্কতই ঘীরে ধীরে দিব্যমুর্তিতে 
উত্তাসিত। 


(খ) বাঙলার যুসলমান-কবি ও রাখাবু 


/ এ কথা বহ্ছবিদিত যে বাংলার অনেক মুসলমান কবি রাধা-ৃঞ্ককে অবলগন 
করিয়। অনেকগুলি বৈষ্ণব কবিত। রচন! করিয়াছেন। ধর্মের ভাব ঝ| সাহিত্যিক 
উৎকর্ষের দ্রিক হইতে বিচার করিলে যে এই কবিত| ব| গানগুলি জর্বব্রই 
উল্লেখযোগ্য তাহা! ৰল! যায় না। কয়েকটি গান ব্যতীত অন্তর আমর! 
থানিকট। একটা! প্রথাবদ্ধপথে বিচরণ, খানিকট! অস্লুকরণ ব। অন্থুমরণ, খানিকটা 
পূর্বতন আকারপ্রকারের উপর স্থুল-হুক্্ম হস্তাবলেপন লক্ষ্য করিতে পারিৰ। 
সুতরাং সেই দিক হইতে বিচার করিলে আমর! এই গানগুলির হয়ত যথেষ্ট 
মূল্য দিতে স্বীকৃত নাও হইতে পারি; কিন্ত আমাদের বাঙালী জাতীয় মনের 
ক্রমবিকাশেব ধারাটি লক্ষ্য কবিতে এই গানগুলির একটি বিশেষ মূল্য রহিয়াছে। 
আমাদের আলোচ্য রাধাবাদের পরিণতির দিক হইতেও এই গ্ানগুলি 
বিশেষভাবে লক্ষণীয় । 

(যে-সকল মুসলমান কৰি রাধা-কৃষ্চকে লইয়া প্রেম-কৰিতা| রচনা করিয়াছেন 
তাহারা সকলেই বৈষ্ব-কৰি বা বৈষ্বভাবাপন্ন কৰি ছিলেন এ-কথা আমরা 
স্বীকার করি না-7 যেমন করিয়। স্বীকার করি না এই কথা যে হিন্দু কবিগণের 
মধ্যে প্রসিদ্ধ সকল রাধা-কৃষ্ণ-প্রেম-কবিতা রচনাকারী কবিই বৈষ্ণব ছিলেন। 
দেখা যায় কোনও কোনও ধর্মের তাবধার| তাহাব ব্যাপক ও গতীর প্রসারের 
দ্বাবা তাহার একটি সাম্প্রদায়িক ধর্মের ন্নূপ পরিত্যাগ করিয়! সমগ্র জাতির, 
একটি চিত্তপ্রবণত!| ব্ূপে একটি সাংস্কতিক রূপ পবিগ্রহ কবে। কোনও একটি 
বিশেষ-ভাতীয় সাহিত্যও যখন এইরূপ ব্যাপক ও গভীর প্রসারের দ্বার! জাতীয় 
চিত্তপ্রবণতারই নিয়ন্ত্রক হইয়! দাড়ায় তখনই সাহিত্য সংস্কতির গভীর রূপ ধারণ 
করে। সাংস্কৃতিক রূপে পরিণত এই-জাতীয় ধর্ম ও সাহিত্যকে জাতি অনেক 
সময় শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়! একট। সামাজিক উত্তরাধিকার রূপে গ্রহণ 
করিতে থাকে । 

বাংলাদেশের কয়েকটি ধর্মমত এবং তদাশ্রিত সাহিত্য এইরূপ একটা 
সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার রূপে বৃহৎ বাঙালী সমাজে ছড়াইয়৷ পড়িয্লাছিল। 
এই সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার লাভ করিয়াছে যে সমাজ তাহার সম্বন্ধে এই 
কথাটি স্পষ্ট মনে রাখিতে হইবে যে তাহা! একট! বড় “বাঙালী সমাজ? ; তাহা 
'বাঙালী সমাজ' এই জন্ত যে সেই সমাজের অস্তভূক্তি জনগণ তাছাদিগকে হিন্দু 


৩২৪ শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ--দশনে ও সাহিত্যে 


মুসলমান বৌদ্ধ খ্রীষ্টান রূপে অত্যন্তভাবে পরম্পরবিরোধী শ্রেণীতে ভাগ করিয়া 
লয় নাই; অর্থাৎ ধর্মবিশ্বাস রূপে যে সম্প্রদায় যে মতই গ্রহণ করিয়। থাকুক না 
কেন সাংস্কতিক জীবনে আভ্যন্তরীণ চিত্ব-প্রবণতার বিচারে তাহাদের একট 
অথণ্ড "বাঙালী? পরিচয় ছিল। বাঙলাদেশের প্রাচীন ও মধ্যযুগের বৈষ্ঃব-ধর্ম 
ও সাহিত্য, নাথ-ধর্ম ও সাহিত্য ও বিভিন্ন সহজিয়া-ধর্ম ও সাহিত্য এইরূপে 
ংলার সমগ্র সাংস্কৃতিক জীবনের উপরেই প্রভাব বিস্তার করিয়াছে ; তাহার 
ফলে বৃহৎ বাঙালী সমাজ যখন হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রীষ্টান আদি ব্ূপে 
নিজেদের ধর্মের ক্ষেত্রে পৃথক ৰলিয়া মনে করিতে লাগিল তখনও তাহার 
সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে কেহই পরিত্যাগ করিল না, তাহারা সেই সংস্কৃতি- 
প্রভাবিত চিত্তপ্রবণতাকে পৃথক পৃথক ধর্মের ক্ষেত্রেও সক্রিয় করিয়া লইল। 
সেই কারণে দেখিতে পাই বাঙলাদেশের হিন্দু যেমন 'বাঙালী হিন্দু", বাঙলাদেশের 
মুসলমানও তেমনই “বাঙালী মুসলমান, বাংলাদেশের বৌদ্ধ-গ্রীষ্টানগণেরও তাই 
একট! বিশেষ বাঙালী পরিচয় আছে। 
ষোড়শ শতকে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্তদেব যে একটি কষ্ণচৈতন্ত? রূপে, অর্থাৎ 
একটি বিশেষ ভগবৎচৈতন্টের মূর্তবিগ্রহরূপে আবিভূতি হইলেন বাঙালীর সমগ্র 
জাতীয় জীবনের ইতিহাসেই তাহার একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে বলিয়া মনে 
হয়। তৎ্প্রবতিত ধর্মের মূল কথ! হইল এই যে, ধর্মকে ম্পষ্টসিদ্ধাস্তহীন 
স্তায়ের তর্কজালের মধ্যে আবৃত এবং বন্ধ্যা করিয়! রাখিলে চলিবে না, শ্রুতি- 
স্থবৃতি-নির্ধারিত আচার-বিচার, যাগযজ্ঞাদির কর্মকাণ্ডের মধ্যে একটা বিশেষ 
ক্রিয়াবিধিতে পরিণতি করিয়। রাখিলেও চলিবে না ; ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করিতে 
হইবে এমন একটি তগবৎ-চৈতম্ভের উপরে যাহা! সহজভাবে জীব ও ভগবানের 
ভিতরফার একটি প্রেম-সম্বদ্ধ জীবনের সর্বক্ষেত্রে সত্য করিয়! তোলে। চৈতস্ত- 
দেবের জীবন ও বাক্যকে অবলম্বন করিয়াও শাস্ত্র গড়িয়! উঠিল বটে, কিন্ত 
তাহার ধর্মের মূল কথ। যেটি তাহা সমগ্র বাঙলা দেশে ছড়াইয়। পড়িল অসংখ্য 
গ্রানে গানে । তাই তাহার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রভাব সক্রিয় হইয়! উঠিল 
সর্বস্তরের বাঙালী জাতিরই মননের উপরে-_-অনেকখানি জাতিধর্মনিরপেক্ষ 
ভাবে। 
বাঙালী-চিত্বের উপর বৈষ্ণব সাহিত্যের ষে প্রভাব তাহারও জাতিধর্ম- 
নিরপেক্ষ ভাবে একটি সামগ্রিক দূপ আছে। অয়দেব, বিগ্তাপতি ও চণ্ীদাসের 
বণিত রাধারষ্ণের প্রেম ও তাহার প্রকাশভঙ্গি আমাদিগকে এমন ভাবেই 


শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ-_--দর্শনে ও সাহিত্যে ৩২৫ 


পাইয়া বঙিয়াছিল যে মনে হয়, দীর্ঘ চারি-পাচ শত বৎসর ধরিয়া একটি 
সমগ্রজাতি তাহার মনের যত প্রেমের কথা তাহ! এ রাধাকষণের বীধুনিতে 
এবং সেই ব্রজলীলার ছন্দে ভাধায়ই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ভাবের কথা 
ছাঁড়িয়৷ দিতেছি, ভাষা, ছন্দ ও তজির দিক হইতেও জয়দেব বিস্তাপতি চত্তীদাস 
সর্বস্তরের বাঙালী কবিগণকফেই কতখানি প্রভাবিত করিয়াছেন তাহার প্রমাণ 
দেখিতে পাই সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলমান কবি দৌলত কাজির “সতী ময়না ও 
লোর চন্দ্রানী; কাব্যের কিছু কিছু বর্ণনার মধ্যে । যেমন-- 


আয় ধনী কুজনী কি মোক শুনাওমি 
বেদ উকতি নহে পাঠং। 

লাখ উপায়ে মিটাতে কে পারয় 
যো বিধি লিখিল ললাটং ॥ 

না বোল ন! বোল, ধাই, অনুচিত বাণী। 

ধরম ন! চাহসি তেজি সতীত্ব মতি 
লোর-প্রেমে করাওসি হানি ॥ 

মোহর হুনায়ক গুণের পালক 
মধুর মুরতি মুখ ভেশং । 

সে! মধু তেজিয়ে করাওসি বিষ-পান 
ভাল, ধাই, কহ উপদেশং ॥** 

দুরন্ত ছুর্মতি দৃতি দূতীপন! দূর করি 
চিন্তহ মোর কল্যাণং ৷ 

কাজি দৌলতে ভণে, দাত! মনোভব মনে 
শ্রীধুত আশরফ খানং ॥১ 


জয়দেব কবির 'পীতগোবিন্ব' কাব্যের প্রত্যক্ষ প্রভাবে রচিত পদ ও দেখিতে 
পাওয়! যায় এই কাব্যের মধ্যে । যেমন-__ 
ভাত্রমাসে-চন্্রমুখী স্থচরিতা একাকিনী 
বসতি তিমির অতি ঘোরং। 


অধর মধুরৌ তাদ্থুল বিনা ধুসর 
নিচল চকোর আখি ঝোরং ॥ 


১ “সতী ময়ন। ও লোর চন্দ্রানী' কাব্যের প্রীসত্ন্ত্রনাথ ঘোষাল কর্তৃক লিখিত ভূমিকা, 
সাহিত্য-প্রকাশিক।, প্রথম খণ্ড (বিশ্বভারতী), ১৮১৯ পৃ। 


৩২৬ শ্রীরাধার ব্রমবিকাশ--দর্শনে ও সাহিত্যে 


রাণী লে! ময়নাবর্তী, তেজ নিজ মাদ পরিখেদং | 

দুরস্ত বিরহানল দহতি তব অন্তর 
তথাপি ন চেতন ময়ন। চেতং ॥ 

বকফুল মঞ্জরী কিমিতি অতি সীদতি 
মলিন অগ্রন মুখ ভেশং। 

বিষাদিত বিলপসি সকল দিন যামিনী 
অবিরত বিকল বিশেষং ॥ ইত্যার্দি ।* 


উদ্ধৃত পদগুলির কাব্যযূল্যের কোনও কথ! বর্তমান প্রসঙ্গে উঠিতেছে না, 
অন্থকরণ হিসাবেও এগুলি হয়ত অসার্থক ; কিন্ত অন্ত একটি দিক হইতে 
ইহার! সার্থক, প্রাচীন বৈষ্ণৰ কবিতার প্রভাব কিরূপ সর্বাতিশয়ী ছিল 
তাহারই প্রকষ্ট প্রমাণ রূপে । 

৫ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য মহাশয় 'বাঙ্গলার বৈষ্ণবভাবাপপ্ন মুসলমান 
কবি? নাম দিয়া যে গ্রন্থ রচনা! করিয়াছেন তাহাতে এই জাতীয় ১০২ জন 
মুসলমান কবি লিখিত ১০২টি পদ উদ্ধত করিয়াছেন। এই পদোদ্ধতির পরে 
তিনি এই সকল মুসলমান কবিগণের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে 
দেখিতে পাইতেছি যে এই কৰিগণের মধ্যে ছুই-চারিজন কবি কিছু প্রাচীন 
হইলেও হইতে পারেন ) কিন্ত অধিকাংশই হইলেন উনবিংশ শতাব্ধীর এবং 
বিংশ শতান্বীর প্রথম ভাগের লোক 1) এই সময়ের মধ্যে ধর্মমননের ক্ষেত্রে 
কতগুলি ভাব বাংলার জনগণের মধ্যে ব্যাপক প্রসার লাভ করিয়াছে । উচ্চ 
,কোটির বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ বিশেষ চিস্তা-পদ্ধতি প্রচলিত 
থাকিলেও কতগুলি ভাব-চিস্তার ক্ষেত্রে সর্বজাতীয় জনমনের ভিতরে একট৷ 
আশ্চর্য এ্ুক্যমত পরিলক্ষিত হয়। এই ভাব-চিস্তাগুলির প্রকাশের ক্ষেত্রেও 
কতগুলি কছম্বীকৃত পদ্ধতির জনপ্রিয়তাও এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে লক্ষণীয় । 
সেই ভাবৈক্য এবং প্রকাশ-ভঙ্গির সমতা কিভাবে এই মুসলমান কবিগণ 
লিখিত রাধাকৃষ্ণ-কবিতার মধ্যে প্রকাশ লাভ করিয়াছে সেই কথাটাই আমর! 
লক্ষ্য করিতে চেষ্ট! করিব। 

€এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে বাংলার মুসলমান কবিগণ 
রাধাক্ষ্কে লইয়া! যে কবিত। রচনা করিয়াছেন তাহা! কোনও বিধিবদ্ধ বৈষ্ণব 


২ পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পূ ২১-২২। 
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ধর্মের আওতায় রচিত লহে। ফলে দেখ! যায় বাংলাদেশে যে জনপ্রিয় ভক্তিধর্ম 
বাংলার মুসলমান জনসাধারণের মধ্যেও প্রচলিত ছিল রাধারুঞ্কে অধলম্ষন 
করিয়াও সেই ভক্তিধর্মই প্রকাশ লাত করিয়াছে। ইহাতে এই মুসলমান 
কবিগণরচিত রাধাক্কষ্ণলীল! প্রচলিত রাধাকষ্ণের লীলা! হইতে অনেকথানি 
পৃথক্‌ হইয়! দেখ| দিয়াছে । আমরা জানি, বাংলাদেশে রাধারুষ্খ অবলম্বনে 
যে প্রেমলীলার অসংখ্য কবিতা বা গান রচিত হইয়াছে সেই গানে বণিত 
কৃষ্ণলীলার একটি বৈশিষ্ট্য আছে। সে বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, এখানকার যত 
প্রেমলীল! তাহার ভিতরে মান্ষের কোনও স্বান নাই। আমরা দেখিয়! 
আসিয়াছি, লীল। হইতেছে নিত্যকাল অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে (শ্বব্বপ-ধামে ) 
কৃষ্ণ এবং তাহার হলাদিস্তাত্বক স্বব্ূপশক্তি রাধার সঙ্গে; জীব সেখানে লীলা- 
পরিকরভূত সাক্ষী মাত্র, সে দুর হইতে লীলা দর্শন ও আস্বাদন করে এবং 
কথায় সুরে সেই লীলার কীর্তন করে। শ্রীরাধা৷ এবং স্বরূপভূত নিত্যসিদ্ধ 
গোপগোপীগণ ব্যতীত অন্য কাহারও ভগবান্‌ শ্রীকষ্ণের সহিত লীলার কোনও 
অধিকার নাই ১ গ্রীকঞ্চের সহিত মিলনবাসনাও বৈষ্ণবসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ । হ্ুতরাং 
আমরা সাধারণভাবে ভক্তিধর্মকে অবলম্বন করিয়! যে প্রেমে শ্রীকখের সহিত 
এক হইয়া মিলিবার আকাজ্ষা করি ইহা আমাদের হদয়সন্মত হইলেও 
বৈষ্ণবশাস্ত্রসম্মত নহে । আমরা পূর্বে একথার উল্লেখ করিয়া! আসিয়াছি যে, 
ভারতবর্ষের প্রাচীন বৈষ্ণব সম্প্রদায় দাক্ষিণাত্যের আলবারভক্তগণ যেরূপ 
নিজেদের নায়িকাতভাবে পরিভাবিত করিয়া পরমদয়িত ভগবানের প্রতি প্রেম 
নিবেদন করিয়াছেন এবং মধূররসাশ্রিত সাধনাকে অবলম্বন করিয়াছেন বাংল! 
বৈষ্ণব কবিতার মধ্যে কোথাও তাহার আভাস মিলিবে ন। হিন্দীর তত্তকবি 
মীর! যেমন করিয়া নিশিদিন প্রেমবিহ্বল। হইয়! তাহার পরম 'ভ্রীতম' 
গিরিধারীলালের মিলন আকাঙ্ষা করিয়াছেন, অথবা হিন্দীর অষ্টছাপের 
কবিগণও স্বানে স্থানে যেরূপ শ্রাকষ্চের বৃন্দাবন-লীলার অংশীদার হইবার 
ব্যাকুল বাসনা জানাইয়াছেন বাংল! বৈষ্ণব কবিতায় তাহার কোথাও আতাস 
নাই, থাকিবারও কথা নহে। বাংলাদেশের বৈষ্ুব সাধনা হইল সখীর সখী 
যে মঞ্জরীগণ তাহাদেরই 'অন্ুগা"ভাবে ; সঘীগণেরই কখনও কৃষ্ণের সহিত 
মিলন নাই, সে ক্ষেত্রে মঞ্জুরীর “অন্ুগ'-গণের কৃষ্ণ-মিলনের তো কোনও কথাই 
উঠিতে পারে না। 

বৈষ্ণব ধর্মের সাধ্য" ও “সাধন” সম্বন্ধে এইসব তত্ব বাংলাদেশে অবশ্থ 
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ষোড়শ শতকে গড়িয়া! উঠিয়াছে ধুন্দাবনস্থিত গোম্বামিগণের ধ্যান-মননে ? 
কিন্ত আশ্র্যভাবে লক্ষ্য করিতে পারি যে বাংলার বৈষ্বন্সাহিত্যে এই 
তাবদৃ্টিটি চলিয়া আসিয়াছে দ্বাদশ শতকের বৈষ্ব-সাহিত্য হইতে । জয়দেব 
তাহার সমগ্র 'গীতগোবিনাঃ কাব্যে লীলা-কীর্তন করিয়! শুধু লীলার জয়- 
জয়কারই ঘোষণা করিলেন, নিজে কোথাও সেই লীলার অংশীদার হইতে 
চাছিলেন ন1। বিস্তাপতি চণ্ডীদাস সম্বদ্বেও আমর! সেই একই সত্য লাত 
করিতে পারি। শ্রীচৈতন্তদেবের আবির্ভাবের পরবর্তী কবিগণের তো কথাই 
নাই। কবিগণ কোনও ধামিক বা দার্শনিক সচেতনতা। লইয়াই যে এইভাবে 
রাধাকষ্জচের গান রচনা! করিয়াছেন তাহা! নহে, এইটাই দেখা দিয়াছে 
বাংলাদেশের চলতি ভঙ্গিকূপে। হয়ত এই চলতি ভঙ্গিই প্রভাবিত 
করিয়াছে বাংলাদেশের বৈষ্ণব ধর্ম এবং দর্শনকেও । ট 
কিন্তু রাধাকষলীল! সম্বন্ধে ইহাই বাংলার কবিগণের চলতি ভঙ্গি বটে, 
বৈষব ধামিক এবং দার্শনিকগণেরও ইহাই তত্বসম্মত আদর্শ এবং সাধন-্প্রণালী 
বটে? কিন্ত বাংলার বৃহৎ জনসমাজে রাধাকষ্ণচলীলার ফলক্রুতি কি? কোনও 
আসরে যখন একটি বিশেষ লীলা -সম্বলিত কীর্তনপদ্াবলী গীত হয় তখন নৈঠিক 
বৈষ্ণব সাধক যিনি তিনি নিজেকে একজন বুন্দাবনের পরিকরন্ধপে পরিভাবিত 
করিয়া! লইবেন এবং লীলাময় ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে আত্মানন্দ-অন্ুভবের যে 
অনস্ত সম্ভাবনা! রহিয়াছে সেই সম্ভাবনাকেই কি করিয়া তিনি আত্বাদন 
করিতেছেন তাহা স্মরণ-মননের মধ্য দরিয়া উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিবেন । 
কিন্তু বৃহৎ জনসাধারণের মধ্যে এই লীলা -কীর্তনের ফলশ্রুতি দেখ! দেয় ভিন্ন- 
তাবে। শ্রোতা যেখানে আদৌ ধর্মবাসিতচিত্ত নছেন, সেখানে ফলশ্রুতি সম্পূর্ণ 
পৃথকৃ, তাহার কথ! ছাড়িয়া! দিতেছি। যেখানে ধর্মপ্রবণতা আছে সেখানে 
রাধার সকল প্রেমের আতি কৃষ্টেকচিত্ত পরমতক্কের হৃদয়-আতি বলিয়াই গৃহীত 
হইবে ) রাধার সকল প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে সকল বিদ্ববাধাকে অতিক্রম করিয়! 
যে কুষ্ণমিলনাকাজ্ষা তাহা প্রেমের পথের পথিক সাধকের প্রেমসাধনার প্রতি- 
চ্ছবিতেই গৃহীত হইবে। ব্যক্তিজীবনের ক্ষেত্রে এই ফলশ্রুতি হয়ত নিজেকে 
বিশুদ্ধ করিয়া প্রেমের জন্য সর্বন্বত্যাগিনী রাধার আদর্শে উদ্ব,দ্ধ হইয়া উঠিবার 
প্রেরণায় পর্যবসিত হইবে। 
বাঙালী হিন্দুগণের মধ্যে যত বৈষ্ণব কবিই হইয়াছেন তাহারা সম্পূর্ণভাবে 
বৈষবদর্শনসন্মত বৈষুব হোন বঝ| না হোন, একই এ্তিহাধার! দ্বারা জ্ঞাতে- 
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অজ্ঞাতে প্রভাবিত হুহয়া তাহার! মোটামুটিভাবে সেই মুখ্য ধারাকেই অস্থসরণ 
করিয়াছেন। কিন্ত অন্তপ্নপ পরিণতির সম্ভাবন! দেখা দিল মুসলমান কবিগণের 
ভিতরে ; কারণ তাহার! চৈতন্তপ্রবর্তিত একট! সাধারণ প্রেমধর্মের প্রতাব 
সামাজিক উত্তরাধিকারহুত্রে লাভ করিলেন, একট! সাহিত্যিক বিষয়-বস্ত্ব এবং 
প্রকাশভঙ্গিও উত্তরাধিকারহুত্রেই পাইলেন, কিন্ত পাইলেন ন। রাধাকষ্ণলীলা 
সম্বন্ধে কোনও স্থিরবন্ধ ভাবদৃষ্টি। হু'তরাং বাংলার জনসমাজে যে সাধারণ 
ভক্তিধর্ম ও যোগধর্ম প্রচলিত ছিল এই সকল কবিগণ রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে 
সেই সকলের সঙ্গেই যুক্ত করিয়া! লইলেন | 

“বাংলাদেশের প্রেমপন্থী মুসলমান সাধকগণ অল্লবিস্তর সকলেই ুফীপন্থী। 
স্থফীমতে প্রেমই হইল ভগবানের পরম স্বরূপ, প্রেমের দ্বারাই আবার এই 
জগৎস্থষ্টি। নিজের অনন্ত প্রেম আস্বাদনের জন্তই এক পরমশ্বন্মপের বহুরূপে 
লীলা, ইহাই হুইল স্ষষ্টির তাৎপর্য। জীব হুইল এই “একে*র স্ষ্টি-লীলার 
প্রধান শরিক-_লীলা-দোসর। কিন্ত লীলার পাকে পড়িয়াও “এক' তাহার সেই 
পরম প্রেমন্বরূপতাকে কখনও ভুলিয়! যান নাই-কিস্ত জীব তাহার প্রেম- 
স্বরূপতাকে ভুলিয়া গিয়াছে । জীবকে তাহার আপাতপুথক্‌ সত্যকে ভুলিয়। 
যাইতে হইবে-_ইহাই তাহার বড় সাধন1 | যিনি মূল প্রেম-স্বরপ তিনিই ত 
হইলেন পরম দয়িত-_ সেই পরম দয়িতের “প্রেম-দিব্রানী' হইয়! উঠিতে হইবে 
জীবকে | প্রেম-সমাধিতে ( “ফান” ) যে আত্মম্বাতস্ত্র্যের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি তাহাই 
ন্ুগম করিয়। দেয় অনস্তের সঙ্গে নিত্য মিলনের পথ। 


“বাংলার যে স্থফীধর্ম_শুধু বাংলার নয়, ভারতবর্ষেরই যে স্থফীধর্ম_ইহ! 
একটি মিশ্রধর্ম; ইহার তিতরে পারস্তের প্রেমধর্মের সহিত ভারতবর্ষের 
প্রেমধর্মের অপূর্ব মিলন ঘটিয়াছে। ফলে ভারতবর্ষের প্রেমধর্ষের কাহিনী- 
উপাখ্যানও ুফীধর্মের সহিত মিলিয়! মিশিয়। গিয়াছে । স্ফী প্রেমধর্ম এবং 
বাংলার প্রেমধর্ম জনগণের মধ্যে যে একটি জনপ্রিয় সহজ সমন্বয় লাভ করিয়াছে 

ংলাদেশের মুসলমান কবিগণ সেই সমন্বয়জাত প্রেমধর্মের আদর্শের সহিত 
রাধাকষ্চকে অনেক স্থলে মিশাইয়া! লইয়াছেন। ফলে রাধার যে পূর্বরাগ 
অচ্ছরাগ বিরহের আন্তি তাহ! কবিগণের জ্ঞাতে অজ্ঞাতে পরম দয়িতের জস্থা 
নিখিল প্রেমসাধকগণের পূর্বরাগ অস্করাগ বিরহের আতিতেই পরিণতি লাভ 
করিয়াছে এবং সেই আতির ক্ষেত্রে কবি নিজেকে শুধু দর্শক বা আস্বাদক- 
রূপে খানিকট! দূরে সরাইয়! লন নাই, নিখিল আরতির সহিত নিজের চিত্তের 
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আতিকেও মিলাইয়! দিয়াছেন। ইহারই ফলে গৌড়ীয় বৈষব কবিগণের 
ভাবদৃষ্টি হইতে বঙ্গীয় মুসলমান কবিগণের ভাবঘৃষ্টি অনেক স্থানে 
পৃথক্‌ হইয়া পড়িয়াছে) হিন্দু বৈষ্ণব কবিগণের ভাবদৃষ্টি প্রকাশ 
পাইয়াছে তীহাদের পদের ভণিতায়; এই ভণিতাচ্ছলে বৈষ্ণব কবিগণ 
নিজেদের কিছু কিছু মস্তব্যাদি যোগ করিয়! দিয়াছেন-_-তাহার মধ্যেই 
তাহাদের ভাবঘৃষ্টির ইজিত রহিয়াছে । আমরা মুসলমান কবিগণের রচিত 
রাধাক্কষ্*-লীল! সম্বন্ধীয় পদগুলির ভিত লক্ষ্য করিলেই এই কবিগণের মূল 
ভাবদৃষ্টিরও ইজিত পাইব |” আমরা! শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য মহাশয়ের যে 
পদ-সংগ্রহের কথা পুর্বে উল্লেখ করিয়াছি তাহার ভিতরে প্রথমেই দেখিতে পাই 
কৃষ্ণকে বল! হইতেছে-_ 


তোমার কঠিন হিয়।, ভজ নান! নারী লৈয়া, 
কোথ| গেল! বসি রৈন্ু আমি। 

পালঙ্গ সাজাই নারী, জাগিয় কান্দিয়! পুড়ি, 
নিশি গেল না৷ আসিল তুমি ॥ 

কৃহে সৈয়দ আইনদ্িনে, প্রভু ভাব রাত্রিদিনে। 
_ মায়াজালে না করিও হেলা । 

আমারে অনাথ করি, তুমি যাও মধুপুত্নী 


. আর কি পাইৰ তব মেল! ॥ ৩ সংখ্যক 


ইহার ভিতরে প্রথমে লক্ষ্য করিতে পারি, ধাহার জন্ঠ পালঙ্ক সাজাইয়! রাখিয়] 
জাগিয়া কাদিয়৷ পুড়িতে হইয়াছে তিনি কিছু পরেই এক সার্বজনীন 'প্রভু'রূপ 
ধারণ করিয়াছেন। বাংলাদেশের এই 'প্রভূ”টির একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। 
বৈষ্ণবগণের “কৃষ্ণ, সাধারণ হিন্দুগণের “হরি, মুসলমানগণের “খোদ” এবং 
্রীস্টানগণের “গড ভাঙিয়া বাংলাদেশের এই সার্বজনীন “প্রভুর উৎপত্তি 
হইয়াছে । সুতরাং কৃষ্ণ-কথা কহিতে কহিতে আসিয়া এই প্রভু তাৰ 
রাক্জিদিনে” কথা বলার বিশেষ তাৎপর্য আছে-_অর্থাৎ কষ্জকে এখানে 
সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবতার গণ্ভী হইতে লইয়া আসিয়া বাংলার জনমানসের 
সাধারণ পরমদয়িতের সহিত যুক্ত করিয়। দেওয়৷ হইল; এই যুক্তির ফলে রাধাও 
ব্রতকুঞ্জ-নিকুঞ্জ হইতে মুক্তি পাইয়া সকল'প্রেম-দিব্লানী” সাধকের সহিত একাত্ম 
হইয়া গেল; তখন আর এই রাধার স্থান কবির নিজের গ্রহণ করিতে কোনও 
বাধ! রহিল না, তখন কৰি স্পষ্টই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন-_ 
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আমারে অনাথ করি, তুমি যাও মধুপুরী, 
আর কি পাইব তব মেলা ॥ 


কৰি আকৰ্র আলীর -পুর্বরাগের (স্বপ্নদর্শন ) যে পদটি রহিয়াছে সেখানেও 
লক্ষ্য করিতে পারি এই একই সত্য-_ 


এক ঘরে শুইয়া! থাকি, সুতিলে স্বপন দেখি। 

ও আমার ক্জদোষে ন। পাইলাম জাশিয়। ॥ 
ছারাল আকবর আলী বলে, পিরিতে মর অঙ্গ জলে । 
ও বন্দে প্রাণে মাইল সপ্পে দেখ! দিয়।॥ ৫ সং 


এখানেও বলা যাইতে পারে, "ছাবাল' আকবর আলী অতি সহভভাবেই কৃষ- 
লীলায় শ্রীরাধার স্থান দখল করিয়। লইয়াছেন, অথবা বলিতে পারি নিজেকে 
রাধা-স্থানীয় করিয়া! লইয়াছেন। কবির নিজেকে এই রাধা-স্থানীয় করিয়। 
লইবার দৃষ্টাত্ত বহু কবিতার মধ্যেই লক্ষ্য করিতে পারি । নিজেকে রাধার স্কায় 
প্রেম-দিব্লানী মনে করিয়াই কৰি প্রশ্ন করিয়াছেন এই প্রেমপথের পরম-অভিজ্ঞা 
রাধাকে-- 


তোরে মিনয় করি, চরণ ধরি, বৈলা দে শো রাই; 
হৃদয়ের ধন রতনমপি, কোথায় গেলে পাই। 


যুগে যুগে দেশে দেশে সকল 'প্রেম-পাগলিনী”গরণের সঙ্গে রাধার যে একটি 
স্বাজাত্য রহিয়াছে, অথব! রাধা যে নিখিল-প্রেমপাগলিনীর প্রতীক এই সত্যের 
ব্যগ্রনা অনেক পদের মধ্যেই লাভ করি; এই ব্যঞ্জনাকে অবলম্বন করিয়া এই 
পদ গুলিতে রাধ! ও পদকর্ত1 মিলিয়! মিশিয়! এক হইয়া গরিয়াছে। নিয়ে থে 
কবিগণের ভণিতাসহ পদ্যাংশগুলি উদ্ধৃত করিতেছি তাহার প্রত্যেকটি মধ্যেই 
এই সত্য লক্ষণীয়। 


যে যাইব জলের ঘাটে নতুন যৌবন লইয়!। 

এ বন্দের চরণে দিব কুলমান সপিয় ॥ 

আবুল হুছনে বলে সে প্লাপ না পাইয়া। 

নয়ানের পলক বাদী, দেখিলাম ভাবিয়! ॥ ১১ সং 
দেখ! দিয়! না দেয় দেখা একি বিসম জাল] । 
ঘরের বৈরি যৌবন পতি বাইরে চিকণ কালা ॥ 
অধম আসরফে বলে কি বুঝ মন পাখী । 
বন্ধুয়ার চরণ বিনে উপায় নাই দেখি ॥ ১৮ সং 
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কালার পিরিতে ডুবি লুটাইয়াছি কুলমান। 
প্রেমের পোড়া, আঙ্গার কালা" কাল! গো কালাম ॥ 
চউকেয পুতুল। কাল! আর যে আছমান। 
উদ্দাসীয়ার ঙ্গ কাল! ন! পাইয়া তোমার নিশান ॥ ২২ সং 
যখনে পিরিতি কৈলা, দিবারাত্রি আইলা গেল, 
ভিন্নভাব না আছিল মনে। 
সাধিয় আপন কাজ, কুলেতে রাখিল। লাজ, 
ফিরিয়া! না চাহ আখি কোণে ॥ 
তুই বন্ধের কঠিন হিয়। আনলেতে তৃণ দিয়া, 
কোথ! গিয়। রহিল! ভুলিয়া ? 
মীর্জা! কাঙ্গালী ভণে, জল ঢাল সে আনলে, 
নিবাও লো! প্রেমরস দিয়! ॥ ৩* সং 
টাদকাজী বলে বাঁশী শুনে ঝুরে মরি । 
জীমুনা'জীমুন। আমি ন! দেখিলে হরি ॥ ৪০ সং 


মোরে কর দয় দেহ পদ-ছায়। 
শুনহ পরাণ-কান্ু। 

কুলশীল সব ভাদাইন্ু জলে 
প্রাণ ন৷ রহেংতোম। বিন্ুু ॥ 

সৈয়দ মর্ত,জা ভে কামুর চরণে 
নিবেদন শুন হরি । 

সকল ছাড়িয়া রহিলু তু পায়ে 
জীবন-মরণ ভরি ॥ ৭০ সং 


আরকুম রচিত একটি পদে দেখিতে পাই, খস্তিতাঁভাবের পদের ভিতরে 


রাধার বাম্যতার্‌ স্থলে মিনতি দেখা দিয়াছে। 


আজ নিশাকালে রে সাম, আজ নিশাকালে 

আমারে ছাড়িয়া কালা কার কুঞ্জে রহিলে ॥ 

মমের বাতি, সার! রাব্রি, জুড পালঙ্গে জলে, 
দয়! গুণে প্রাণ বন্ধু আইস রাধার কুলে ॥ 


কিন্ত এই পদটির শেষেই যখন দেখিতে পাই-_ 


পাগল আরকুম বলে, শিশুকালে, প্রেম না করিলে, 
ন! আসিব প্রাণবন্ধু রাত্রি নিশাকালে ॥ 


তখন এই ভণিত৷ ও মস্তব্য সমস্ত পদটিরই পারিপাশ্থিকতা এবং অধ্যাত্বব্যঞ্জনা 
বদলাইয়া দিল। শিশুকালে প্রেম ন1 করিলে রান্রিনিশাকালে প্রাণবন্ধুকে 
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পাওয়া যায় না! কথার ইঙ্গিত কোন্‌ দিকে? জীবনের প্রভাত হইতে প্রেমের 
পথে না! চলিলে, প্রেখ-সাধনাকে সমগ্র জীবনব্যাপী ন1 করিয়া লইলে, জীবন- 
নিশাতে কখনও সেই প্রাণবন্ধুর দেখা মেলে না। এই অর্থের আলোতে 
দেখিতে পাইব, রাধার যে “আজ নিশাকালে' তাহার জীবনকুঞ্জে শ্তামকে 
আহ্বান ইহার সুরের মিল বৈধব কবিতার বাসকসজ্জ!, খণ্ডিত, কলহান্তরিত। 
প্রভৃতির পদের. সাধারণ সুরের সঙ্গে নছে। 


বাংলাদেশে রাধাকষ্ণচলীলার যত বিস্তার ঘটিয়াছে তাহার মধ্যে নৌকা- 
লীলা বা নৌকা-বিলাসের লীলা-বিস্তারটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ; উল্লেখ- 
যোগ্য এই কারণে যে যতদুর আমাদের জানা আছে তাহাতে এ-জাতীয় লীলা 
বাংল/ বৈষ্ণবসাহিত্যেই পাওয়া যায়, অন্ত সাহিত্যে পাওয়া যায় ন', 
পুরাণাদিতেও বিশেষ পাওয়৷ যায় না। আমাদের বিশ্বাস নদীমাতৃক বাংলা- 
দেশের ভূ-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য হইতেই বাংলাদেশের কবিমানসে ইহার উৎপত্তি 
ও বিস্তার। নিষ্ঠাবান্‌ গৌড়ীয় বৈষুবগণের দৃষ্টিতে ইহা! রাধ।-কৃষ্ণের অনস্ত 
অপ্রারুত লীলাবৈচিত্র্যের একটি প্রকারভেদ মাত্র--ভক্ত সাধককে ইহাকেও 
লীল1-পরিকরভাবে দুর হইতে দর্শন ও আস্বাদন করিতে হইবে। কিন্ত একট 
জিনিস লক্ষ্য করিতে পারি, এই যে প্রভাতবেল! ওপার হইতে এপারে আসিয়া 
সারাদিন বিষয়কর্মে রত থাকিয়া! বেল! শেষে আবার ওপারে যাইবার ভ্ভ 
ব্যাকুল প্রতীক্ষায় পাড়ী”র জন্য খেয়াঘাটে বসিয়! থাকা__এই ঘটনাটি বহুদিন 
পূর্ব হইতে বাঙালীর কবিচিত্তে এক উদাস অধ্যাত্মভাব উদ্রিক্ত করিয়। 
আসিয়াছে ; পাড়ের জন্য অপেক্ষা বাঙালীচিত্তে ভবপারের ব্যাকুলতা, পরস্পরের 
অন্তাত রহস্ত এবং অজানা *পাভী”র কাছে আত্মসমর্পণের তাঁরকেই উদ্রিক্ত 
করিয়াছে! "উশ্মর কবি রচিত একটি পদে দেখি__ 


আমি তোমার লাগি হইলাম ঘরের বার । 

প্রেম সাগরে ধইলাম গে! পাড়ি ন! জানি সাতার ॥** 
উম্মর পাগলে কথ সুনছি তুমি দয়াময় গো । 

এগো দিয়া তরি শীঘ্র করি এখন মরে কর পার ॥ 
আমি তোমার লাগি হইলাম ঘরের বার ॥ ২৩ সং 


পদটি নৌকা -বিলাসের ভিতরেই বাঙালীর সেই স্থিরবন্ধ অধ্যাত্সতাব ফুটাইয়া 
তৃলিয়াছে। স্থিরদ্ধ অধ্যাত্বতাব বলিতেহি এইজগ্য পদবর্তাগ্রণ যেভাব 


৩৩৪ স্রীরাধার ক্রমবিকাশ-_দর্শনে ও সাহিতো 


অবলম্বন করিয়্াই পদরচনা করিয়া থাকুন না কেন, কীর্তন-পদাবলীর 
শ্রোতাগণকে পদগুলি সেই অধ্যাত্বব্যগ্জনাতেই মুগ্ধ করে। কাীর্নীয়াগণ যখন 
আথরের দ্বারা পদগুলির ভাব-সম্প্রসারণ করিতে থাকেন তখন তাহারাও এই 
আধ্যাত্িকভাবেই প্দগুলির অর্থের বিস্তার করিতে থাকেন। কৃষ্ণ রাধার 
নিকট যখন পারের কড়ি চায় রাধা তখন এক আনা ছু আন! করিয়! দর 
কযাকধি করিতে থাকে ; গায়ক তখন নিজেই শুধু রাধা নয়, আসরম্ব সকলের 
প্রতি উপদেশ দিয়! স্বরে বলেন, «ধাল আনাই ঢেলে দাও--গোবিন্দায় নমঃ 
বলে ষোল আনাই ঢেলে দাও'। আসরের শ্রোতৃমণ্ডলীও এই উপদেশ 
পাইয়াই সুখী । সমস্ত জিনিসটি লক্ষ্য করিলেই বোঝা যায় কীর্তন-আসরেও 
নৌকা-বিলাসের আধ্যাত্মিক ইঙ্গিত কোন্‌ দিকে ৷ এই প্রসঙ্গে সপ্তদশ শতকের 
প্রসিদ্ধ পদকর্ত। জ্ঞানদাসেরও একটি পদ উদ্ধার কর! যাইতে পারে ? তিনিও 


নৌকা-বিলাস লীলা-গানের মধ্যে যে ইজিতটি দিয়! গিয়াছেন তাহ! বিশেষভাবে 
লক্ষণীয় । পদটি এই-_ 


মানন গঙ্গার জল ঘন করে কল কল 
ছুকুল বহিয়| যায় ঢেউ। 

গগনে উঠিল মেঘ পবনে বাডিল বেগ 
তরণী রাখিতে নারে কেউ ॥ 

অকাজে দিবস গেল নৌক! নাহি পার হৈল 

| পরাণ হৈল পরমাদ । 

জ্ঞানদাস কহে সখি স্থির হৈয়া থাক দেখি। 

এখনি না ভাবহ বিষাদ ॥ 


অষ্টাদশ শৃঁতাবীর শেষতাগের চট্টগ্রামবাসপী আলিরাজ! (ওরফে কান 
ফকির )প্রেম ও যোগধর্ম মিশ্রিত কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচন! 
করিয়াছেন। তাহার 'জ্ঞানসাগর' গ্রন্থখানিতে জনপ্রিয় হিন্দুধর্ম ও জনপ্রিয় 
মুসলমান ধর্মের ভাবধারার একটি চমৎকার সমন্বয় লক্ষ্য করিতে পারি। এই 
আলিরাজার একটি পদ আছে-_ 


গুন সখি সার কখ। মোর। 

কুলবধূ প্রাণি হরে সে কেমন চোর ॥ 
সে নাগর চিত্রচোর! কাল! যার নাম। 
জিত! রাখি প্রাণি হরে বড় চৌর্য কাম॥ 


স্রীরাধার ভ্রমবিকাশ- দর্শনে ও সাহিত্যে ৫ 


মোর জিউ নে কি মতে লই গেল হয়ি। 
শুচ্য ঘরে প্রেমানলে পুড়ি আমি মরি ॥ 
গুরুপদে আলিরাজ। গাহে প্রেম ধরে । 
প্রেম খেলে নানারপে প্রতি ঘরে ঘরে ॥। 


এখানে লক্ষ্য করিতে পারি, ব্রজের নাগর “কালা'র যে 'কুলবধূপ্রাণি' হরণ 
কর! লীল! তাহা যে পরব্যোমের ওপারে কোন অপ্রারুত বৃন্মাবনেই সংঘটিত 
হইতেছে তাহা নছে, প্রতি ঘরে ঘরে--অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষের ভিতরেই 
চলিতেছে 'নাগর কালার এই প্রেমলীলা, গুরুপদ আশ্রয় করিয়া চিত্তবিশুদ্ধির 
সাধনায় অগ্রসর হইলেই এই সত্য উপলদ্ধি করা যাইবে । এই সত্যই প্রকাশ 
পাইয়াছে ইরপান কবির একটি পদেও-_ 


ছারাল স৷ ইরপানে কইন বন্ধু আমার বংশীধারী। 
ওরে বাদাইয়! মোহন বাশী আমার প্রাণী কৈল চুরি ॥২* সং 


আলিরাজার পূর্বোদ্ধত পদটিতে যে ইঙ্গিত রহিয়াছে মুন্সী বিলায়েত হোসেনের 
( ইনি কালীপ্রসন্ন ভণিতায় শ্রামাসংগীত ও বৈষ্ণবসংগীত রচনা করিতেন) 
একটি পদেও সেই তত্তের সন্ধান পাই ।-- 


প্রেম কি গাছের ফল পাডিবে করিযা বল। 

দেহ প্রাণ করিলে নাশ মিলে সে চিকণ কালা ॥ 
কালীপ্রসন্ন এই বলে, স্বর্গ মত্ত্য ভূমগ্ডলে 
চলিতেছে কালে কালে দকলি ভার লীলাখেলা ॥ 


কষ্টের মায়ার লীলাখেলা! বর্শ-মর্ত্য-ভূমগ্ডুলে চলিতেছে বৈষ্ণব দার্শনিকগণ সে 
কথ! শ্বীকার করিতে পারেন; কিন্তু তাহার প্রেমের লীল[খেলাও বর্গ মর্ত্য 
ভূমগ্ডলে চলিতেছে গৌঁড়ীয বৈষ্ণবগণ এ কথা স্বীকার করিবেন না! (সহজিয়াগণ 
ব্যতীত )। কিন্ত গৌড়ীয় মুসলমান কবিগণের মে কথা বলিতে কোনই ছিধা 
ছিল না|, কারণ-- 


মনরে ছৈয়দ নিয়ামতে কয় আমি না দেখি উপায় । 
সন্কটতারণ আমার মুশিদ শ্যামরায় ॥ ৫৫ নং 


শ্তামরায় যে শুধু অপ্রারকত বৃন্দাবনের লীলা-নাগর শয়-- পে মে ব্যকিজজীবনের 
'মুশিদ | মুশিদ-ভজনেও শ্তামরায়কে পাওয়া! যায়, আবার পরম মুিদও হইল 
শ্টামরায় । মস্থঅর কবি বলিয়াছেন__ 


৩৩৬ প্রীরাধার ক্রমবিকাশ--দর্শনে ও সাহিত্যে 


নআনে লাগিল রূপ আমি আচুছ্ছিত। 
জাগিতে হারায়িলু' হরি শোকে দহে চিত ॥ 
কি দেখিলু* কি হইল পলক অন্তর | 
তজ গুরু পাইবে পুনি কহে মনুঅর ॥ ৭২ সং 
মিয়াধনের একটি গানে রাধাভাবে ভাবিত কবির বিরহ-আতি হুন্দর প্রকাশ লাভ 
করিয়াছে-- 
প্রাণ ললিত। ত্বরা যাও গে! বন্ধুরে আনিয়া দাও তর । 
আমি দাসী চির দোষী ঠ্ঠাম পিরিতের মরা | 
বন্ধুরে আনিয়া দাও তর! ॥ ৭৫ সং 
শিতালং ফকির তাহার একটি গানে প্রেমপাগল সাধক তক্তকে প্রেম- 
পাগলিনী রাধার প্রতিচ্ছবিতে বর্ণনা করিয়াছেন। নব 'পিরীতে'র চিহুই 
হইল এই, সে “সদায় থাকে উদাসিনী”--আর এই উদাসিনীর মলিন ভাবেই 
তাহার “দিবানিশি বেকরার*__-দিবানিশিই তাহার অসীম ব্যাকুলত]। 
ক্ষুধা নিদ্রা নাই তার মনে জলধার। দুই নয়নে গে 
এগো ছির ঘুরে প্রেম ধুন্ধে 
দিবানিশি ইন্তিজার। 
হাসি খুসি নাই তার মনে সদায় থাকে ঘোর নয়নে গো 
এগে। লাজভয় নাই তার 
কলহ্ক তার অলঙ্কার ॥ ৮৮ সং 
আমরা বৈষ্ণবগণের রাধার এই বর্ণনা পাইয়াছি, আর পাইয়াছি শ্ীচৈতন্ত- 
দেবের এইরূপ বর্ণনা ; স্থফী কবিগণের মধ্যে প্রেম-দিবানী' র এই বর্ণনা 
অনেক পাওয়৷ যায়, আর পাঁওয়! যায় বাংলার বাউল কবিগণের বর্ণনাতেও। 
এখানে বাউল বর্ণনার সহিত বৈষুবের রং লাগিয়াছে। 
বাংলাদেশের সহজ প্রেম-সাধনার উপরে যোগতস্ত্রের প্রভাব পড়িয়াছে। 
সে প্রভাব সর্বাপেক্ষ। বড় হইয়! দেখা গিয়াছে একটি সাধারণ বিশ্বাসে যে পরম 
সত্যন্ূপ যে পরম দয়িত সে শুধু বাহিরে নয়--সে 'ঘরে'র মধ্যেই রহিয়াছে, 
আমাদের দেহই হইল সেই “ঘর । বৌদ্ধ সহজিয়াগণের গানগুলির মধ্যেই 
আমর! এই ভাবটির প্রাধান্থ লক্ষ্য করিতে পারি, তাহার! বার বার বলিম্নাছেন, 
“দেছহি” বুদ্ধ বসন্ত ণ জাণই*--'এই দেহেই বাস করিতেছেন বুদ্ধ-পণ্ডিতেরা 
সে কথ্ধাজানেন নী" । তাহার! বলিয়াছেন-_ 
অসরীর কোই সরীরহি লুক্কো। 
ষে তহি জানই সে! তহি মুক্কো ॥ 


প্রীরাধার ক্রমবিকাশ-_দর্শনে ও সাহিত্যে ৩৩৭ 


অশরীরী একজন আছে এই শরীরের ভিতরেই লুকাইক্া, যে তাহাকে জানে 
সে-ই হয় মুক্ত ।” 
আবার -- 

ঘরে' অচ্ছই বাহিরে লুচ্ছই। 

পই দেকৃ্খই পড়িবেনী পুচ্ছই ৷ 
“সে আছে (দেহ) ঘরে-_তাহার কথ! জিজ্ঞাসা করিতেছ বাহিরে ! পতি 
দেখিতেছ, (তাহার কথা ) জিন্তাসা করিতেছ প্রতিবেশিগণের নিকটে 

বৈষ্ণব সহজিয়াগণেরও মূলন্ুর ছিল-_“বস্ত আছে দেহ বর্তমানে'__সব বস্ত 

বা তত্বই আছে দেহের মধ্যে। ভারতবর্ধায় সুফী সাধকগণও এই সত্যটি 
গভীরভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাঙলার বাউলরা! ত দেহকেই দেউল 
করিয়া লইয়াছেন। রাধাকষ্ণের প্রেমলীল! বর্ণনা করিতে গিয়! বাংলার 
মুসলমান কবিগণও এই ভাবটির দ্বার! প্রভাবিত হইয়াছেন। এই কবিগণ 
বলিয়াছেন যে রাধা-কৃষ্ণ অভেদতত্ব _ছুই-ই এক--ঘর-ঘরিণী রূপে ছুইয়ের 
লীল1,--কে ঘর কে ঘবিণী বল! শক্ত; রাধা বদি ঘর হয়, কৃষ হুইবে গৃহী, 
আর কৃষ্ণ যদি ঘর হয়-_রাধা তবে ঘরিণী। মোটামুটি ভাবে একই অয়তত্ত্বের 
ঘর-ঘরিণী রূপে লীল।। 

রাধা কানু এক ঘরে কেহ নহে ভিন্‌। 

রাধার নামে বাদাম দিয় চালায় রাত্র দিন। 

কানু রাধ। এক ঘরে সদায় করে বাস। 

চলিয়! যাইব নিষ্ঠুর রাধা কানু হইব! নাশ ॥ 
ইহার পরেই কবি বলিতেছেন-_ ও 

রাধা কেব! কানু কেব! চিনিবারে চাও । 

তনে মনে রুজু হইয়! মুরশিদ বাড়ী যাও ॥ 


এই দেহ-দেহী-_মূর্ত ও অমূর্তের-_সীম। ও অসীমের লীল! ইহা! যদি বুঝিতে 
হয় তবে সমগুরুর আশ্রয় ছাড়! অন্ত উপায় নাই। অনেক কবি বলিয়াছেন, 
নিজের দেহই হইল রাধা-_তাহার মধ্যে ধিনি “রমণ? তিনিই ত হইলেন কৃষ্ণ । 
বাহিরের এই রূপ হইল রাধা--তাহার ভিতরকার স্বর্ধপই ত কৃষ্ণ । ব্পচায় 
সেই শ্বন্ূপের প্রেমের মধ্যে আপন সার্থকতা, তাইত রাধার কুষ্ণান্বেষণ। 
ঘরের মালিককেই বদি খৃ'জিয়া বাহির কর! ন! গেল তবে শৃন্ত ঘরের আর কি 
সার্থকতা ! আবার এরূপ ভাবও দেখিতে পাই যে, দেহ হইল ঘর, এই 
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ঘরের মধ্যে জীব হইল রাধা, আর পরমাস্াই হইল কক) সেই ইঙ্গিত 
রহিয়াছে ওহাবের একটি গানে -_. 


বন্ধুরে হায় কঠিন বন্ধু, কঠিন তোমার মন রে, 
রাখ প্রাণী দরশন দিয়া । 
আমি নারী তুমি রে পতি একই গৃছেতে বসতি, 


ঘরের গৃহী ন! পাই ধুড়িয। ॥ ২৬ সং 
এই ভাবটিও যেমন পাওয়। যায়, তেমনই এ-ভাবটিও পাওয়া যায় যে দেহ- 
খীচায় কৃষ্চই হইল সেই বাউলদের বণিত খাচার ভিতরকার "অচিন পাখী? । 
মন-পবনই হইল সেই অচিন পাখীর পিঞ্জর। খলিল কৰি বলিয়াছেন, যতই 
প্রেম করিতে চেষ্টা করি, “চঞ্চল কা্ুরায়” ; কখন যে পাখী কোথায় ছুটিয়। 
পলাইবে ঠিক নাই ।-__ 
সর্থী গো অধম খলিলে পিরিত করি ঠেকিও না, 
মন পবন পিগ্রিরার পাখী ছুটলে ধর] দিবে না । ৩৪ সং 
বদিযুদ্দিন বলিয়াছেন,__ 
তোমার কৃপার ফলে, মোহ্‌র ভাগ্যের বলে, 
আসিয়া অবল! মন্দিরে ।' 
এই ঘর আম্কার করিঃ একদিন যাইব! ছাড়ি, 
কেনে দেখ! না দেও রাধারে॥ 
তনুর অন্তরে পশি, মুর! রহিছে বসি, 
কিরপে ভজিলে দেখ! পাই। 


কহত্ত বদিযুদ্দিনে, গুরুর আদেশ বিনে, 
দেখিবারে আর লক্ষ্য নাই ॥ ৬৪নং 


এখানে “অবল!* মন্দির” বা রাধার মন্দির হইল দেহ, এই ত্র অন্তরে, 
রহিয়াছে “মহ্থরা”_ রূপের অন্তরে স্বরূপ। হুছন কবির গানেও দেখি, এই 
সত্যের প্রতিধ্বনি--“দেহার মাঝে কালাচান্দ তারে চিন না।' সিরতাজ 
কবির গানে দেখি, এই "ঘরের সোআমী'র (শ্বামীর) যে সন্ধান পাওয়। 
যাইতেছে না, সে যে অস্তরের মধ্যে দেখ! দিয়া হাসিয়া কথা কহিতেছে না, 


ইহাই ত চরম বেদনা । 
সই সই কি মোর দিশি কি মোর দিশি 
কি মোর এ রবি শশী। 
ঘয়ের সোআমী হাসিয়া ন বোলা এ 


মুচি অপরাধী ছুধী॥ 
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সই সই নজানি ফি দোষে পিঅ! মোরে রোষে 
নিদঅ! হদএ পিউ। 
কহে সিরতাজে দোআমী উদ্দেশে 
সহজে তেজিমু জীউ ॥ ৯৩ সং 
প্রেমধর্মের সঙ্গে যোগধর্মের মিশ্রণের কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। শুধু 
বাংলাদেশে নয়-_সমগ্র ভারতবর্ধেই এই জিনিসটি লক্ষ্য করিতে পারি। পূর্বে 
বলিয়াছি্ শ্ফীরাও প্রেমসাধনার সঙ্গে যোগসাধন যুক্ত করিয়! লইয়াছিলেন। 
এই যোগসাধন! হইল মুখ্যতঃ দেহবিশ্ুদ্ধি ও চিত্ববিশুদ্ধির অন্ত । এই বিশুদ্ধি- 
সাধনের দ্বার (প্রাণপ্রবাহকে মনঃপ্রবাহের সহিত যুক্ত করিয়া লইতে হয়; 
&বফবরাও বলিয়াছেন,__ প্রাণ মন এক্য কবে ডাক যশোদা-কুমারে” এই 
প্রাণপ্রবাহকে মনঃপ্রবাহের সঙ্গে যুক্ত করিবার জন্ই হইল প্রেমসাধনায় 
যোগসাধনাব প্রয়োজন । মুসলমান কবিগণেব রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলার গানের 
মধ্যে অনেক সময় যোগ-সাধনার বিভিন্ন কথ! নানাভাবে ছড়াইয়া আছে। 
গোলাম হুছনের একটি গানে আছে-_ 
আকা! কাষ্ঠের নাওখানি যবুনার মাঝ। 
কাঞ্চাকুরা কালা নিশান সথধু রাধার সাজ ॥ 
আখির মাঝে আখি গুলি রাই নিরখিয়া চাঁও। 
নায়ের মাঝে আছে হরি চরণে নেপুর দিও ॥ 
কর্ণের মাঝে কর্ণ দিয়। রাই নাসিকায় দাড় বাহও। 
মুখের মাঝে মুখ দিয়! রাই হরির মধু থাইও ॥ 
গলইর মধ্যে পায়ের পন্থ রাই সর্গমুখে যায়। 
সুপস্থে চলিলে রাধা হরির লাগ পায়॥। ৩৮ সং 
এখানে 'নাওখানি' হইল দেহ নাওখানি, যমুনা! এখানে ,কাল-প্রবাহ। 
'আকাষ্। কাঠের নাও' অর্থাৎ বাজে কাঠের নাও হইল যোগেব দ্বাবা বিশুদ্ধ 
হয় নাই এমন দেহ (অপক দেহ)-_ম্থুতরাং তাহার “কুরা” অর্থাৎ নৌকা 
ঠেলিবার লগিও “কাধণ?__অর্থাৎ কাচ1 বাশের (অমজবৃত )? কালে! নিশানও 
সেই অবিশুদ্ধিরই প্রতীক ; মোটের উপবে দেহমনের কোনও বিশুদ্ধি লাভ 
ঘটে নাই, বাহিরে শুধু রাধার সাজ' । “আখির মাঝে আখি গুলি'র ইঙ্গিত 
“আবৃতচক্ষুঃ' হইবার দিকে, “কর্ণের মাঝে কর্ণ' প্রভৃতির ইজিতও এই 
ইন্দরিয়বৃত্তির অন্তুীনতার দিকে; 'নায়ের মাঝে আছে হরি' কথার 
তাৎপর্য দেছের মধ্যে পরম দয়িতকে আবিষ্কার কর! এবং উপলব্ধি কর!। 
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নামিকায় দাড় বাইও' কথার ইঙ্গিত স্বাসে শ্বাসে জপের প্রতি। "মুখের 
মাঝে মুখ দিয়া কথার ইঙ্গিত একেবারে তাদাম্থ্যের দিকে। 'গলইর মধ্যে 
নায়ের পদ্থ' দেহমধ্যস্থ নাড়ীশক্র-সাধনার ইঙ্গিত করিতেছে ; আর 'সর্গমুখে 
ধায়' কথাটি সাধকগণের উল্টা-সাধনা বা উধ্ব'সাধলার ব্যঞ্জন দিতেছে। 
এই কবিরই অপর গান আছে-_ 
আবের পত্তন ঘর খাকের বন্দন। 
তার মাঝে করে খেল! সাম নিরঞ্রন ॥ 
পবনে চালাইয়৷ দাগ আতসের পানি। 
রসের ঠিকুনি ঘর মমের গাহনি ॥** 
ছই মুখে ফুটে ফুল ঘরে দ্বিপ লে । 
প্রেম নিরথিয়! দেখ গোলাম হুছন বলে ॥ ৩৯ সং 
পদটির ভিতরকার সকল ইজ্িত স্পষ্ট করিয়! ধর! যায় না (অনেক সময় 
প্দকর্তার মনেও হয়ত সব কথ! স্পষ্ট নয় )-__তবে কিছু কিছু ইঙ্গিত গ্রহণ 
করা যাইতে পারে । “আবের ( জলের ) পত্তন (পত্তন, ভিত্তি) ঘর খাকের 
(মাটির) বন্দন (বদ্ধন)' হুইল পঞ্চভূতাত্মক দেহ; “পবনে চালাইয়! দাগ 
প্রভৃতির ইঙ্গিত শ্বাস-নিয়ন্তরণের হবার যোগসাধনার প্রতি; “রসের ঠিকুনি ঘর' 
সম্ভবত মস্তকস্থিত চক্র) ছুইমুখী ফুল বোধহয় সহম্ারস্থিত “বিশ্বপন্ে*র 
(উভয়মুখী পন্ম) পরিকল্পনার ইঙ্গিত করিতেছে; “দিপ (দীপ) যলে, 
ছেলে ) দিব্যজ্যোতি বা 'নুরে"র সন্ধান দিতেছে । 
ছৈয়দ আলীর একটি গানে দেখি__ 
এই তনে ছাপিয়া! রইছে সেই রতন ॥*** 
রাগের ঘরে রূপ জ্বল্তেছে বিন! চক্ষে দরশন ॥ 
কহিল ফকির ছৈয়দ আলী জিতে না হইল মরণ । 
আঠার মোকাম ধুড়ি তরিপুঘিতে দরশন ॥ ৪৩ সং 
“ূপের ঘরে ব্ূপ'ই হুইল স্বরূপ, তাহাকে “বিনা চক্ষে দরশন',__ইন্দ্িয়ের 
অগোচর সেই স্বর্মপ--শুধু বিশুদ্ধচিত্তে সংবেদ্য। জীয়স্তে মরা না হইলে, 
অর্থাৎ বাহিরের দেহধর্ম সম্পূর্ণ নিরস্ত না হইলে এই সাধন! হয় না) দেহস্ক 
ব্রিনাড়ীর ( ইড়া, পিজলা, স্ুযুযন! - গলা, যমুনা, সরম্বতী ) সংগম যেখানে 
সেখানেই ত্রিধার! মিশিয়! উধ্ব স্রোত একধার! হইয়া যায়-__সেই ত্রিবেধীতেই 
ত বেশীমাধব কষ্খের দর্শন মিলে । 
যোগসাধনার মধ্যে নাদ-সাধন মধ্যযুগের অনেক প্রেষসাধক সম্প্রদায় গ্রহণ 


শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ-_দর্শনে ও সাহিত্যে ৩৪১ 


করিয়াছেন। নাদ-সাধনের মধ্যে অনাহত-ধ্বনিতত্ব একটি প্রধানতত্ব। 
কোন কোন মৃসলমান কৰি শ্রীকষ্ণের বংশীধবনির সহিত এই অনাহত নাদতত্বকে 
মিলাইয়! লইয়াছেন, জালালউদ্দীনের গানে সেই তত্র আভাস পাই।__ 
আয় ন! রে ভাই শুনি অপয়াপ রূপধ্বনি 
বঙ্কারে বাজিছে দ্বিনরজনী । 
কে বাজায় কোথায় বসে চলে! যাই তার উদ্দেশে 
মন কাঙ্থাইয়! নেই দেশে তারে চিন নি॥ ৪৪ সং 
রহিমুদ্দিনও বলিয়াছেন-_ 
তরিপুন্িয়ার (» ত্রিবেণীর) ঘাটে বসি কালাচান্ছে বাজায় বাণী গে! 
এগে! বাগীর হবরে প্রাণী হরে করিল মোরে উদাসিনী ।*** 
দমে নামে মিলন করি বাশীর উপর ধ্যান করি গো 
এগ! দেখ চাইয| তোর লা মোকামে ( -দেহে ) বিরাজ করে নীলমণি । ৮৩ সং 
আমর! আলোচনার আরভ্ভেই বলিয়াছি, বাংলাদেশের মুলমান কবিগণ 
কতৃক রচিত রাধাকষ্-প্রেমলীল! বিষয়ক এই পদগুলির সাহিত্যিক মূল্য হয়ত 
খুব বেশি নয়; কিন্ত বৈষ্ব তাবদৃষ্টি মুসলমান কবিগণের ভিতরে গিয়া কি 
রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছে তাহা সত্যই আমাদের লক্ষণীয়। বাংলার সামগ্রিক 
ধ্যান-মননের পরিচয়ে এই পদগুলির মূল্য আবশ্থন্বীকার্য। আর আমরা লক্ষ্য 
করিতে পারিলাম, বাঙলাদেশে রাধাবাদ সমাজের বিভিন্ন স্তরে কত রকমের 
বিস্তার এবং পরিণতি লাভ করিয়াছে। 
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নারীয়ণোপনিষৎ-_৯ পা 


নিজবার্তা গ্রন্থ (হিন্দী )-_২৮৭ 
নেত্রতগ্ত্র (কাশ্সং-খ্র-মা )--৩৯, ৩৯ পা, ৪৩ 
পদকল্পতর--সতীশচন্দ্র রাঁয়--১৬২ পা, 


পঞ্ভাবলী--রাপ গোস্বামী সঙ্কলিত ও ডাঃ 
শ্রীহশীলকুমার দে সম্পাদিত--১২৪, ১২৯ 
-৪৩ 

পদ্মতন্্র--৩৪ 


পচ্মপুরাণ--১৮-১৯, ৪৯ পা, ৫০ পা, ৫৯ পা, ৬২ 
পা, ৭৩, ৭৩ পা, ৭৪, ৭৪ পা, ৭৬ পা, 
৮৪) ৯১ ৯৭॥ ১০১) ১০১ পী, ১০২, ১০২ পা, 


শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ--দর্শনে ও সাহিত্যে 


১০৩ প1, ১০৬, ১০৮, ২১৩, ২৭৬ 

পরমাত্মসন্দর্ভ--শ্রীজীব গ্োহ্বামী--১৮০। ১৮৮ 
পা, ১৮৯, ১৯১ 

পরমানন্দ-সংহিতা--৩৬ পা 

পরাজ্িংশিক1 (কা-সং-গ্র-মা )--৪০ পা, ৪৪ পা 

পান্মতন্ত্র--৩০ পা 

পূর্ববঙ্গ-গীতিকা-দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদদিত-_ 
৩১০, ৩৯২ পা, ৩১৩ পা, ৩১৫-৩৯৭, ৩১৯, 
৩২১ 

প্রশ্নোপানিষ ৎ_-১০ 

প্রাকৃত-পৈঙ্গল--+১১৯১ ১২০ পা, ১৫৩, ১৫৪ পা 

প্রাতঃস্মরণ-স্তোত্র--নিন্বার্কীচাধ--১৭৯ 

গ্রীতি-দন্দর্ভ-_ ্রীজীব গোসন্বামী--১৮০, ১৯৮ পা, 
১৯৯) ৯৯৯ পা], ২৯৮) ২২১,২২১ পা! 

বক্রোক্তিজীবিতম্‌__কুস্তক--১১৫ 

বঙ্গমাহিত্য-পবিচয়--দীনেশচন্ত্র সেন-_২৫৬ পা 
__২৬০ পা 

বরাহপুরাণ--৬২, ৬২ পা, ৬৭, ১০৭ 

বায়ৰীয়-সংহিতা-_৭১ 

বাযু-পুবাণ-_-২৪, ৫০ পা1, ৬১ পা, ১০৭ 

বিক্রমোর্শী_ _কালিদাস-_-১৬৭ পা 

নিজ্ঞান-ভৈরল (কা-সং-গ্র-ম! )--৩৭-৩৯ পা, 
৪১, ৪৩, ৪৩ পা! 

বিদগ্ধ-মাধব-_রাপ গো্বামী_-৯৮, ৯৯ পা ১৫১, 
২২৭, ২৩০, ২৩০ পা 

বিদ্াপতি-পদসংগ্রহ-_থগেন্দ মিত্র সংস্করণ 

বিঘক্সেন-সংহিতা-_-৩১ পা, ৩৬ পা 

বিষ্পুবাণ (বঙ্গবাসী )-_-১৮৯২৩১৪৭১৫০,৫০ পা], 
৫১৫৫১ ৫৮, ৫৮ পা], ৫৯-৬৪, ৬৬ পা, ৭২৯ 
৭২ পা; ৭৮। ৮১৪ ৮৯ পা, ১০১১ ১১০ ১৮৬, 
১৮৮১ ১৯২, ২০৬ 

বিহগেন্্র সংহিতা-__-৩৫ 

বুদ্ধিষ্ট ইত্ডয়া-_ডাঃ টি, ডব্লু, রী -ডেভিড স্‌ 
(90 0000156 117019)--২০ পা 

বৃহদারণ্যক-উপনিষৎ--১০+ ৩৩, ৬৭১ ২৫৮, ৩০১. 


্রন্থ-পজী 


বৃহদগৌতমীয তন্্র__১০৯ 

ৃহতরাবদীয়-পুবাণ__৫ 

বেদাত্ত-পারিজাত-সৌবভ- নিম্বার্ক-_-১৭৮ 

বেদাস্ত-রত্ব-ম্ুষা__.পুরুষোত্তমাচাষ__১৭৮ 

ৰেণীসংকার--ভটনারায়ণ__১১৪ 

বৈষ্ণবতোধিণীব টাকা-_১০০ পা 

বৈঞ্ণবিজ মৃ, শৈবিজম্‌ এযাণ্. আদাব্‌ মাইনব্‌ 
রিলিজিযাস্‌ সেকট্্‌--আর. জি. ভাণ্ীব- 
কব (81910851520, 9121515127 8130. 
06561 0100: [২51181059 55০৪) 
--২২৬ পা, 1২৮৭ পা 

ব্রন্মপুরাণ ( বঙ্গবানী )--১৯ পা, ৪৭+ ৬১ পা, 
৭৩ পা) ৮৪ 

ব্র্গীবৈবর্ত-পুবাণ (8)--৫৪, ৫৫ পা, ৫৯,৬১৯, ৭২, 
১০৭১ ১০৮? ১০৮ পা) ২৭৮ 

ব্রন্মন্ত্র-১৭৮৯ ২০২, ২০৮ 

্রহ্ম-সংহিতা-_গৌড়ীয মঠ কর্তৃক প্রকাশিত- 
৭৬; ১০৮ পা]? ১০৯, ১০৯ প!) ১২৯ 


ব্রন্মীও-তন্ত্র--১৭৫ 


ব্রহ্গাগু-পুবাণ--৫০ পা, ৫২ পা, ৭৪, 98 পা 

ভত্তমাল--নাভা দাসজী-__২৬৮, ২৯৭ 

ভক্তিরসাম্বৃতসিন্ধ _ রূপ গোস্বামী -- ১৩৫, 
২৩৫ পা 

ভক্তিসন্দর্ভ_-জীৰ গোস্বামী--১৮০১২৩৪,২৩৫ পা! 

ভগবৎসন্দর্ভ--ই--৩৫ পা? ৬৭ পা, ১৮০১ ১৮৩, 
১৮৩ পা) ১৮৬, ১৯৩ 

ভবিষ্যোত্বর-পুবাণ_-৯৭ 

ভবতেব নাট্যশাস্ত্র--১১৯ 

ভাগবত-পুবাণ--৪৮? ৬০ পা? ৬৯, ৬৪ পা? ৬৬, 
৬৬ পা1, ৯৯, ১০১১) ১৯০৪ ১৮৭-১৯৯০% ২৯৭? 
২২৮১ ২২৯, ২৩১) ২৪১৪ ২৪৭, ১৭৯ ২৮৫ 

ভাবনা-সাব-সংগ্রহ--২৩৫ 

ভাবতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদাষ__অক্ষয দত্ত-_৮১ 

ভ্রমবাই্টক--১৬৭ 

মতল্গ তন্্র--৩৭ পা 


৩ 


৩৪৫ 


মৎ-পুবাণ-_পঞধ্চানন তর্কবন্ের সংহ্করখ---২২, 
৫৭ পা, ১০৬-১০৮) ১০৮ পা 

মধবলিদ্ধান্তসাব--৯২-৯৪ পা 

মহাউপনিষদ্‌-_২১৩ 

মহানয-প্রকীশ--৪২ পাঃ ৪৫ প| 

মহানাটক--১৬৬ 

মহাভাগবত---১০৯ 

মহাভাবত--১৩, ২০, ২২? ৮৭৪ ৮৮) ৯৬ 

মহাসংক্িতা__৩৫ 

মহাসমৎকুমীব-দংহিতা1--৩১ 

মার্কণ্ডেয চণ্তী--৬৫ পা ১০৫ 

মার্কতেয়-পুবাণ_-৮৯ ৫২? ৫৪৭ ৫৮ পা, ৭৩ 

মালতী-মাধব-_-ভবস্ৃতি--১৪১ 

মালিনী-বিজয ( কা-সং”গ্র-ম! )--৩৭ পা 

সৃগেন্রতন্ব--৩৭ পা 

মেঘদূত-_কালিদীস--৪৪ পা, ৪৮ 

মেটিবিষল্ম্‌ ফব দি ষ্টাডি অব্দি আলি ৰিষ্ি 
অব্‌ দি বৈষব সেকট-ডৰ্টর হেম রাষ- 
চৌধুরী (11565115150: 006 9৮05 
০? 01) 128115 7318001% ০01 1৫ 
ড৬81520858 5০0--২০ পা 

মৈমনসিংহ-গীতিকা-_ দীনেশচন্দ্র সেন 
সম্পাদ্দিত-_৩১১-২১ 

যজুর্বেদ--১৯, ২০২, ২৭৩ 

যশত্তিলকচম্পু- সোমদেব স্থুরি--১৯৬ 

যোগ-উপনিষ ৎ--৪৭ | 

যোগিনা-তন্ত্ব-_২৭৫ 

বতিবিলাস পদ্ধতি--কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ের 
পু'ঁথি__২৫৫ প।, ২৫৯ পা 

রঙ্তুসাব_-কলিকাতা নিশ্ববিদ্ালয়ের পু'খি-_ 
২৫৭ পা,২৫৮ পা 

বাগময়া-কণ1--২৫৯ পা] 

বাজনির্ধণ্ট--১৭ 

বাধাতন্-_-১০৯ 

বাধাষ্টক- নিম্বার্কাচাষ_-১৭৯ 


ঙ 


৩৪৬ 


বামায়শ--.১৩) ২, ৮১ 

রামারাধা (নাটক )--১১৯ 

রুদ্র-যামল-_৩৭ পা 

লক্ষ্মীতন্তর--৩১ পা 

লঘুভাগবতাম্বত-_রূপ গোস্বামী--১০৭ পা, 

১০৯ পা 

ললিত-মাধব--  এ--৯৮॥ ২২৮, ২৩০ 

'লোচন-রোচনী টীকাঁ_জীব গোস্বামী--২২০ 

ললিতা-ত্রিশতী-__(ব্রহ্মাগ-পুরাণান্তর্গত )--৭৪ 

ললিতা-ত্রিশর্তী-ভাম্ব-_শন্করাচার্ধ (্রীবাণী- 
বিলাস প্রেস ) শ্রীরঙ্গমূ-_:৭৪ প! 

শকি-সঙ্গম-তন্ত্র_-২৭৬ 

শতপথ ব্রীক্মাণ--২০? ২২ 

শব্দ- কল্পপ্রুম--৫৪ পা 

শার্তমতচন্দ্রিকা-_-২৭৫ 

শা ধর-পদ্ধাতি__-পিটার পিয়ারসন্‌ সম্পাদিত-_ 
১৪৫; ১৫৪, ১৫৪ পা, ১৫৮-৫৯। ১৬৬১ ১৬৬পা! 

শাস্্রদীপ-_রম্যযামাত্‌ মুনি-_৮৫ | 

শিবদৃষ্টি-_সোমানন্দ--৩৮-৩৯ পা 

শিব-পুরাণ--৭১-৭২ ৭২ পা 

শিবহুত্র-বাত্তিক-_ভাক্কর কৃত (কা-সং-গ্র-ম! ) 
»--৩৮৯ ৪০৪ ৪০ পা]? ৪৪ পা] 

শিশুপালবধ--মাঘ--১১৬ 

শৈবতন্ত্র-_-৩৬ 

শৈব পুরাণ__৭০ 

২ প্্রীকৃষ্ককীত্তন_ চণ্তীদাদ--৫৩ পা, ১২৫, ২২৪, 
২২৭, ২৭৮; ৩১৩ 

শ্রীকালাাদ গীতা-_শিশিরকুমার ঘোষ--২৫৪ 

শ্রীকৃষ্ণভাবনাম্ৃত-_বিশ্বনীথ চক্রবর্তী-_২৩৫ 

প্ীকৃষ্টন্দর্ভ--শ্রীজীব গোম্বামী--৭৯; ৯৭, ১৮০১ 
১৯৭ 

শ্রীকৃষ্ণাহিক-কো মুদী--কবিকর্ণপুর--২৩৫ 

জরীবচনভূষণ-_-লো কাচার্য-_৮৪, ৮৫১ ৮৯) ৮৯ 
পা? ৯০ পা! 

শ্রীভায়-রামামুজ--:৪৭, ৭৯ প ৮১ 


শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ- দর্শনে ও সাহিত্যে 


রী্রগ্ৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য--হুরিদাস দাস-_ 
২৬৫ পা 

্রীষ্তো ভ্ররত্ু---৮৫১ ৯১ 

শ্রীহিত চৌরাসী-_২৬৯ 

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ--১১, ১২, ৮১ 

ষট্ত্রিংশত্তত্বসংদোহ (কা-সং-গ্র-মা )--৪৪ পা 

ষট্সন্দর্ত__জীবগোম্বামী--১৮০-৮১, ১৮৭ 

সংক্ষেপ-ভাগবতাম্বত--বপ গোস্বামী--১৮০ 

সংতবাণী সংখ্রহ-_২৭৬ পা 

সছুক্তিকর্ণামৃত--প্রীধর দাঁস-__১, ৭৮১ ১১০, 
১১৫, ১১৭-২০১ ১২২, ১২৪-৩৩, ১৩৬; ১৪০ 
৪৯, ১৫০ পা, ৯৫৪, ১৫৬-৫৮৪ ১৬৩-৬৬) 
১৭০-৭৪ 

সম্মোহন তন্ত্র ( কা-সং-গ্র-মা )--১০৯ 

সহজ উপাসনা-তত্ব-_মুকুন্দ দাস-_২৫৫ পা 

সহজিয়া-সাহিত্য_ মণীন্দ্রমোহন বন্ধ__২৫৪ পা, 
২৫ণ পা] 

সাত্বত-সংহিতা__কাঞ্জিবেরম্‌ নংক্করণ_৩৪, 
৩৪ পা, ৮* পা 

সাধক-রপরন__-কমলাকান্ত- ২৯৯, ৩০০ পা, 
৩০১ পা 

সামবেদ---১৯, ২৭৩ 

সারঙ-রঙদা-_কৃষ্জদাস কবিরাজ-_১২৩ পা! 

হুভাষিত-রত্বকোষ--১১৭ পা 

স্থভাষিতাবলী-_১৫১, ১৫৪১ ১৭০ পা 

শৃত্তি-মুক্তাবলী-_-জহলন কবি সংগৃহীত-+১১৯, 
১৯১৯ পা, ১২১ পা, ১৫১১ ১৫৪, ১৫৬ পা, 
১৫৮ পা, ১৬১ পা 

সুক্তি-বত্বহার--১৫৪ 

সৌপর্ণ শ্রতি-_৮৬ পা 

্বন্দ-পুরাণ_-১৮, ৫৪১ ৬৮ পা, ৭৯ 

স্বন্দ-সংহ্িতা--৯৭ 

অবচিস্তামণি-_প্রীভটনারায়ণ__-৪৩ পা 

স্তবমালা--রূপ গোম্বামী--২৪২ পা 

স্তোত্ররত্--৮৯ 


শব-ৃচী 


স্বচ্ছন্দ-তন্ত্র--ক্ষেমরাজ কৃত (কা-সং*গ্র-ম! )-- 
৪৬, ৪৬প! 

স্বামিনী-স্তোত্র-_বিট্ঠল নাথ--২৮৮ 

স্বামিস্ত্টক- _বিট্ঠল মাথ--২৮৮ 


৩৪৭ 


হিম্ন্স.অব দি আল্বারস.-জে, এস + এম্‌, 
হুপাব (1719 01 006 81829 )- 
৯১২ পা 


শব্দ-নচী 


অথও-তত্ব--৩০১ 

অগ্রি--১০, ২৯ 

অগুণ-বিভু-_৬১ 

অঘটিত-ঘটন-পটাযসী--৯২ 

অঙ্গ-হ্যাস--৩৩ 

অচল ( কবি )---১৭১ 

অচিদস্যাত্ব--৮৮ 

১চিন্তা__২৫;সনত্ত-শক্তি__১৮৪-৮৫ )6িচ্কতি, 

__৬৭ ; *জ্ঞান-গোচরা-৬৩ ; এভেদাভেদ__ 
১৯৮ শৈত্তি-২৬, ৯২, ১৮৬, ১৮৮৪ ১৯৫) 
১৯৮ )্শেক্ি-বল--২০১ 

অচিন্ত্যত্ব--১৮৬ 

অচ্যুত--২৫, ৩১ 

অচ্যুতাশন্দ দাস--২৮৫ 

অত্া--১১ 

অন্বয় আনন্দ-তত্ব--২৫২ 

অন্ধ আনন্দেব দুইটি ধাবা--২৫১ 

অন্বয-জ্ঞান--১৮২ ; -তত্ব--২৮, ৩৭; -সত্য-_ 
৫, ৯১ ; "সমরল-্তর্ব--২৭৩ 

অধ্যাবস্থা-_-২৫২ 

অদ্ভুতানন্দা--৪৩ 

অদ্ভুত মধুবিমা-_২৪৫ 

অধিবট মহাভান- ১৯৯, ২২০, ২৪৬ 

অধ'নাবীস্বর-তত্ব-__২৫৬ 

অনঙ্গ - ২৫৯ পা 

অনন্যা --৮৯ 

অনভ্ত দাস--২৮৫ 

অনন্ত বিচিত্র প্রেম-_২৪৪ 

অনস্ত-শক্তি--৮, ১৮৩ 


২অনুবাগ--১৬৯ ॥ 


অনন্ত-স্ববৃতি-ভেদ--+১৯৩ 

অনপাধিনী--৮৭ ; -কাস্তি--৫৫ ; -শত্তি--৮৭, 
১৭৮ 

অনয়াবাধিত:-১০০-০১ 

অনহ্য় ( দক্ষ-কন্যা )--৫০ 

অনাদি-নিধনা-_৯২ 

অনাবৃত-ম্ববঝপ বিতৃ--৪৫ 

অনাহৃতীা--২৭ 

অনিকন্ব--৩০-৩০ পা? ৩১-১১ পা 

অন্ুগ্রহপবা--৮ 5 

অনুষ্রহৈক শ্ভাবা--৮৯ 

১৯৯? ২১৮-২১৮ পা, ২৯৯৯ 
২২২, ২২৩ পা 

অনুবাধ।--৯৬; স্ললিতা--৯৭ 

অনুবপ-সৌভগা--১৭৮ 

অনুষ্থভাঁবা--৮৮ $ অনুষ্বভাব্ব--৮৮ ; ১জী- 

১৯০ , -চিথকণ-_-১৯৬ 

অনুঢা- ২২৭ 

অগ্ডাল--১১২, ২৮৫ 

অন্যোন্যাশ্রিত--১৯ ।-প্রতিপাদক_-১৭, ৮৯ 


_মিশ্র--১৭) “মিশ্রহ-৮৯, 
-সাহিত্যবিধানপর--১৭৯ 
অন্যরতিচিহ্ৃুদুঃখিত-__৫৪ 
অন্তঃকৃষব--২৪১ 
৬তিন্তঃকুধবহির্গোর-_২৪১, ২৪৩ 
২অন্তবঙ্গাশক্তি-_-১৮৬ 7; ৯মহাশক্তি--১৯১, 
অরন্বেরূপশক্তি--১৮৫ 
অন্তরাংশ--১১ 
অন্প--১০১১১ 


৩৪৮ 


'অল্লাদ---১০-১১ 

অপভ্রংশ-কবিতা--১২০ 

পরাজিত ( কবি )--১১৫ 

'অপরাশক্তি-_-৫৭-৫৮, ৬০১ ৬৪) ৬৯ 

'অপরাই-লীলা-_২৩৬ 

অপরিণাষী-_-১৮৮ 

অপৃথকস্থিতা-_২৬ 

অপৃথগ রূাপাশক্তি_২৬ 

অপ্রকটত্ব-_১৯৫ 

অপ্রকট ব্রজধাম--২৩১- ৩২, -ব্রজলালা-_-২৩১; 
-লীলা-_-২৩২ 

অপ্রকাশক--১১ 

অপ্রাকৃত--২৯। 
শগুণ--২৫ 1-গুণসম্পদ--২৪ ; -ধাম--১৪৪, 
২৭২ $-প্রেম--১৩৭, ১৫৫ $-প্রেমের নিত্য- 
লীলা-_-৩১০ ঃ-বৃন্দাবন__১৪৪, ২০১, ২২৩, 
২৫৪, ২৯০ /-বৃন্দাীবন ধাম--২৭২ ।-বাঁধা-- 
৩০৯1 -রাধা-প্রেম--২৩৯ ; -লীলা--১৭৬ 

অপ্রাকৃতা--৯২ 

অবতার-লীলা-_-২৩২ 

আবভাস--৪২ 

অবিছ্া--৬৪ ; -কলা-প্রেরক--১৯৭ 

অবিনা (বন্ধ)ভাব-__২+ ৮৪ ১৯, ৩৮৪ ৪৪১ ৩০৬ 

অবিশুদ্ধগুণত্রয়া 

অব্যক্তা--৯২ ১ -অবশস্থা--৩০ 

অবিবিত্ত-শক্তি-শক্তিমত্তাভেদতয়া-__-১৮২ 

“ভিসার-_১১৫, ১৪৮১ ৯৭২-৭৩, ২৯৯ 

অভিসারিকা--১৫৪, ১৭৩ 

অভিসারেব সাধনা--১৭৯ 

অভেদ-ভেদ--১০ 

'অতেদে ভেদ--৮ 

অভিনব গুণ্ত---৪০১ ৪২, ১১৯ 

অভিনন্দ--১২৭ পা, ১২৮ 

'অভিমতানুরাপা-_৮৬ 

অভিমনুযু (আয়ান্‌ ঘোষ )--২২৭ ৩০৫ *-গোপ 


১৯৪? ২৪৯; -কাম--২৪৬) 


শ্প৩০ 


্রীরাধার ক্রমবিকাশ- দর্শনে ও সাহিত্ডে 


সই ৩৩ 

অভিলাধাত্মক স্রেহ--১৯৯ 

অমর দিংহ--১৫৮ 

অন্বিকা_৯২ 

অম্ত--১১; -কলা--২০৭ ; স্মতি--+১১৬; 

অফৌথিকী-_২১৩ 

অয়নে ভব আয়ন--৯৭ 

অরবিন্দলোচনমনঃকান্তা--৮৪ 

অলম্দ্রী-_১৬-১৭ 

অলৌকিক রাধামৃততি--৩০৪ 

অশবণ্য-শবণ্যা-_৮৮ 

অশ্দ্ধ-স্থষ্টি-_৩১ 

অষ্টকালীন (য়) লীলা--২৩৫, ২৩৬ 

অষ্টগো পী_-২১৪। ২৮৭ 

অষ্টছাপ--২৬৯, ২৭৮ পা, 
৮৬১ ২৯০-৯১১ ২৯৪) ২৯৮ 

অষ্ট (ধা) প্রকৃতি-_-৭৮+ ১০২ ; "মহিযী--১৯৬ 5 
-সথাসখী--২৮৭ 

অষ্টাদশাক্ষবী মন্ত্র_৭৭ পা 

অসতী (পবকীয়া)_-১৫৪ ; শব্রজ্যা--১৪০, ২২৬ 

অসৎ--৪৫? ৬৯ 7; শ্রূপ--২৫ 

অসমোধ্ব চমৎকাঁব_-১৯৮ ; 

অসম্যগবির্ভাব--১৮৩ 

অহঙ্কার--৫৪, ৭৯ ;-তত্বের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা! 
সাত 

অহংতারূপিণী শক্তি-_-২৮ 

অহংভাবাত্মিকাশক্তি-_-২৮ 

অক্ষর--২৪-২৫১ ৫৬ ৫৮১ ৯৩ 

আইহন--২২৭ 

আচার্য গোপীক-_১৩২ 

আচার্য রামানুজ-_৮০ 

আচার্য শঙ্কর--৮০ 

আত্ম-__ধাম-৬ )-প্রকাশ--৪৬ ঃ -বিদ্কা-_-৭২, 
৮৯১ ১৯৩ ; "ভাবী--২৪ /-মায়া--৬১, ৬৬, 


১৮৫) ১৯১॥ ২০৭ ১রেতি--১০ ০1 


২৮০৮১) ২৮৫৮ 


-মাধুর্য-_২৪৮ 


শবব-লৃচী 


৭৭; -সংহবণ--৪৬; 

-স্ববপ--৮ 
আত্মাচ্ছাদন--৪৫ 
আত্মানুভবলক্ষণ-_২০৩ 
আত্মাঁবাম--২৩১ 
আক্মেন্টিয়প্রীতি-ইচছা-_-২১৭, ২৪৬ ৩০৬ 


-ুখেচ্ছা-হ২গ ) 


আছ্া।-প্রকৃতি--১০২ /-শত্তি__৫৯ 

আদি দেবা--৪ 

আদিম যুগল-_-২৫৪ 

আধাব-_১১, ২৪ ? -শক্তি--১৯৩ 

আধেয় শক্তি_-৯ং 

আনন্দ--২৫, ৪৩ + -বিধাধিনী-__২০৫ , -নৈচিত্রা 
৯২০7 ময়ী--8৪ 1 -মযাশক্তি__৪৩; 


ধেসিবিভ্রম_৪৩ ; বপিণী--৪৩, ২০৬ ;-শক্তি 
---৪৩৮৪৪, ১৮৩5 ২০৬ 
আশন্দা__২৬ 
আভা'ব জাতি--১১০, ১৩৫৩৬, ২১৬, ৯২৮ পা) 
বধু ০ 
আয়ান--৯৭, ২২৭-২৮। ১৩০ 
আবোপ--২৬১ পা, 
--২৩৩ £ "সাধনা।--২৬০-৬১ 
আলবারগণ-_-১১৯, ১২৯ ঃ সম্প্রাদায়__-২৮৫ 
আশ্রয়--১ ১১, ২১৫, ২৩৪, ২৪৫, ৩০৫ 
আসামেব শঙ্কবদেব--১৮৫ 
আখাদক-_৭১ 
আম্বাছ্যা--৭১ ১৫ত্ব__২৫৭ 
আম্বাদন--২৯০ 
রা হলাদ-স্ববপতী-_৩৮ 
আহলাদকাবা--১৯২ 
ইচ্ছাজ্ানকিয়াস্মিকা_৮, ৩৮ 
ইচ্ছাজ্ঞানক্রিয়াশক্তি__-১০৩ 
ইচ্ছাবিধায়িনী--৪১ 


-৯৬১ পা, ২৬৭; "সাধন 


৩৪৯ 


ইন্দুলেখা_-২১৫ 

ইলা--১৯৪ 

ইড়া--২৭ 

ঈশলন্স্যাত্বক-_-৯৪ 

ঈশানা-_-৯২, ৯৪ 

ঈশ্ববকোটি--২ 

ঈঙ্ববপ্রপত্তি--১৯০ 

ঈক্ষণ--:২৫ 

উর্ভা _৫০ 

উজ্জ্বলবস--২২২ 

উজ্জবলম্মিতা-_২১৫ 

উৎপলবৈষ্ণন--৩৬ 

উত্ধপ্রক্ষা__২৭ ; -বপিণী--১৮ 

উন্তববামচবিত--১৪১) ১৬৯ 

উদিতানুদিতকাবা-_২৬ 

উদ্ধবসংবাদ--২৮৯ 

উদ্বেগ-কথন-_-১৫৪ 

উপচ্ভিত__৩০৬ 

উপাদান কাবণ--২৯ 

উপাষ--২১৫৩ ;- 

উমা-_-৪১ ৬৭ , "মহেশ্বব_-৪ 

উমাপতি ধব-_-১২৪১ ১২৪ পা, ১২৬৯২৭-২৮, 
১৩৬, ১৬৫ 

উভয় কোটি-_-১৮৯) ১৯৫ 

উডিম্তাব পঞ্চসখা--২৮৫ 

খব আদি শ্রতিগণ-_-১৭৩ 

একদেবী--৯০ 

একানেকবিচিত্রীর্থা--৩২ 

একাভ্ূত ভাব--১০ 

এঁকান্তিক মার্গ--৩২ 

এতিহাসিক লালা-_-২৫৫ 

ওপচাবিকসত্য--২০৮ 


স্াক০ 


৩৫২ 


১৪৭-৪৮, ১৫৯১ ১৬১৬২, ১৬৯১ ১৭২-৭৪, 
২৩৯ পা, ২৪১ পা, ২৮১; “চৌধুরী--৩০১) 
-মোহিনী--২৪৩ ) "্বামী--২৮৭, ২৯২ 
গোবিষ্ধানন্দিনী--২৪৩ 
গোলক বা গোকুল__১৯৫, ১৯৬; "লীলা-- 
২৩১ 
গৌসাই ক্িতহরিবংশ-_-২৬৮ 
১/গোষ্ঠকবিতা--১২৭ 
২র-অবতার--২৪২, ২৪৪-৪৫, ২৪৯ 
২/গোরচক্িকা__২৪ 
২গোরতত্ব__২৩৭ 
গৌবাঙ্গ_ ২৩৮, ২৪০-৪১১ ২৪৩, ২৮৯ ; স্প্রেম 
_-২৪০ ; বিষয়ক--১৬৯ 
+৮গোৌঁড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম__৪৭, ৯৪-৯৫, ১২০, ১৭৭, 
১৮০ 
গোঁড়ীয় বৈফব-সাহিত্য--১২৫ 
গৌড়ীয় বাধাতত্ব--২০৫ 
চত্র-_৭৫, -পাঁনি--১৩১ পা! 
চতুরুহতব-_২৯ 
চতুর্বৈষ্ণব সম্প্রদায়__৯৪, ১৭৭ 
চতুভূজ দাস--২৮৭ 
চতুভূ্জ বাহুদেব_-৩০৫ 
চত্তী--৭৩; -দীস--১, 


১৭২) ১৭৭) ২৩৮) ২৫৪১ ২৫৭৭ ২৫৯-৬০, 


১৩৩, ১৪৭, ১৬০১ 
২৬২) ২৬৪, ২৬৭১ ২৭৩7 ২৭৬। ২৭৮১ ২৮০ 
২৯৬, ৩১৫-১৫ পা, ৩১৬১৬ পা) ৩১৮, ৩২২- 
২৩; শ্দাসের -পীরীতি--৩১৭ ; -দাসের 
রাধা--১৫৩ ; স্দাস বিষ্ভাপতি--১৩৪, ২৩৩ 
চন্্র-+১০) ৯৭ ; -ভাগাসখী--২৮৭ ; -রেখাসখী 
--২৮৭ ; "বৎ প্রকাশমান--১৫ 
চন্্রা-৭৮, ৭৯, ৩০৪; -বরতী--৩১০ ; -বলী 
_-৯৭) ৯৯) ২১৪, ২২৭২৯, ২৪৬; -বলী 
তন্ব--২২৮ 
চত্দ্রাভা--১৬ 


চন্দ্রের বোলকলা স্২০৭ 


শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ- দর্শনে ও সাহিত্যে 


চল্পকলতা--২১৫ ; -সখী--২৮৭ 

চম্পৃকাব্য-_১৩৯ 

চামুণ্ডা--২১ 

চারুসৌভাগ্যরেখীঢ্যা-_২১৫ 

চিৎ--৯১7 অচিৎ--১৮৪, ১৮৮ )-কণা--১৯০; 
.সপরিণাঁম--৪০ ; -বপ--৩৮ ; *শক্তি--১৮৪ 
১৮৭) ১৯০-৯১ 

চিত__৩১ ; অন্বর-_-৪২ ; -রূপা-_৯২ 

চিতি--৩১ 


চিত্র/”_৯৭-৯৮, ২১৩-১৫ 

চিদচিত--৩১ ; -থচিত--+৩১ 

চিদ্দীপন--২১৮ 

চিদেকমাত্র__৩৯ 

চিন্বর্মবিভবামোদক্ত স্তণ--৩৯ 

চিদাহলাদমাত্রান্ভর__৩৮ 

চিজ্মপাহলাদপবম--৩৮ 

চিন্মাত্রশাস্তস্বভা বা-৪৫ 

চেতন মলিল--৩ 

১চতন্য-_২৫, ১৩৭? ৯৮৭) -অবতাঁব_-২৪১। 

-আকৃতি--২৪২ পা; -উত্তর--২৭৭; -দেব-_ 
১১৯) ১২১১ ১২২) ১৭৯১ ২৩৭-৩৯। ২৪৯) 


২৮৫ /-দাস-২৮৫ ; প্রকটকৃষ্ঝম্বরূপ--+২৪১ 


-প্রভী--১৮০ ? মহাপ্রভু-২২৫; -সম্প্রদায় 
স্প২৮১০ ২৮৮-৮৯১ ২৯৮7; স্ম্বভাবা_ 
১০০ 
ছীতস্বামী--২৮৭, ২৯৩ 
জগচ্ছেপালসদ্যশী--২১৫ 


জগৎ-চিভ্তামণি--২১ ১৭২১ ১৭৫) ২০৮১ ২৩৩১ 
৯৬৪, -প্রকৃতিভাব--২৫ ; 
-প্রপঞ্--২৯; -লীলা--২০৮ 
-কাবিণীশক্তি--৪৫ ; -প্রাণী--২৭) -যোনি- 
রূপা নিত্যপ্রকৃতি--১৮৮ 

জগতী সম্পৎ--১৯৪ 

জগছুৎপাদিকা-”*৮৭ 
জগঘ্যাপাররূপলীলা--৯১ 


২৭৮৪ ১৮০ ? 


২৫৩; 


শব্ঘা-ুচী 


জগন্ধাত্রী--৭২ 
জগন্মাথ দাস-্”২৮৫ 
জটিলা-_২২৭ ১ কুটিলা--১৩০, ৩০৬ 
জয়দেব--১, ১২৪৪ ১২৬ ১২৭১ ১৩৪) ১৩৬১ 
১৩৬ পা, ১৪৩) ১৬৪) ১৭২, ১৭৫) ২০৮) 
২৩৩, ২৬৪১ ২৭৮) ২৮০১ ২৯০ 7 সবিদ্াপতি 
৮২৮৮ ; "ভারতী--৯৩৭ 
জয়ন্তী--৭*২ ; -ব্রতমাহাত্বখযাপন--১*১ 
জয়া--৩৪, ৩৫, ১৯৪ ) -বিজয়।--৫২ 
জড়--৩১। -কোটি--৮৮ ; দেহবহ্িতা--৯৩) 
শমৃক্তি---৬৯ 
জাঙ্গল নবদিংহ---৩০৫ 
জান্ববতী--৭৮) ২১১ 
জঞাতৃত্-_৪৩ 
জ্ঞান--২৫, ৩৯, ৪৫7 -অজ্ঞানশক্তি--১৯৪ ; 
দীস--১৭২, ২৩৯, ২৯৫ প17 -মুক্তি-_-৩৪ 
শ্্ীব--১৮৫ ; ও জড়জগৎ-_১৮৩; -কোটি-_৮২, 
৮৮১ ১৯৫) ২০৫, ২০৯১ ২১৩) -কোটিভুক্তা 
--7৮৮ 7 -গোন্বামী--১০৯১ ১৮০-৮১৯ ১৮৪) 
১৮৭) ২১১১ ২৩২,৩৩। ২৬৩? ২৮১৭ ৩০৩; 
-গোস্বামী সন্দর্ভ--২০২ ; -তত্বেব অধিষ্টাত্রী 
দেবতা-_৩২ £ *বিমোহন--১৯০ ; -মাযাঁ 
১৮৫১ ১৮৮ ) শশর্তি--৬৯৪ ১৮৩৭৮৪৪ ১৮৯- 
৯১, ২০৫; -শৃক্তির দুইটি বর্গ--১৮৯ 
জীবাথ্য শক্তি-_১৯০ ; তটস্থাশক্তি-_১৮৩ 
জীবানুগ্রহ--২১ 
জীবান্যত-_৮৮ 
জীবের শাশ্বত রাধাতত্ব--৩০৫ 
জুনাগড়লিপি--২১ 
জ্যোৎশ্নাভিসার--১৭৩ 
জ্যোতিষ-তত্ব--৯৭-৯৮ ; -সপা-৯৬ 
জ্ঞেয--৪১ ; -বাপ--৪২ 
জেরী---৪১ 
জেষা--৯৭ 
ঝুলন--৩১১; -পুণিমা--২০৭ ; "মিলন--২৭০ 


১ 


তটস্থা জীবশক্তি--.১৮৫, ২০৬ 
তঠস্থা শক্তি--১৮৬, ১৮৮) ৩০৩ 


তিস্ব--৫ 


তদপাশ্রযা শক্তি--১৮৭ 

তন্তরণেরতা--৪১ 

তন্রপবৈভব--১৮৫১ ১৮৬ 

তনুভা--”১৮২১ ৩০২ 

তন্ত্র--৩৩ ৪৭, ৬৯৭ ৭৪১ ৭৬) ৭৮) ১৬৯৭ ২০৪) 
৫৩ 

তানবদশা---১৬৩ 

তান্ত্রিক নাধনা-_২৫১, ২৫২ 

তাপকরী শত্তি--১৯২ 

তামসী শক্তি--+১৯২ 

তামিল সাহিত্য__১১৩ 

তারকা "”৯৭ 

তারা--৭? ২৭, ৩২১ ৯৭, ৯৮, ২১৪ 

তারুণ্যান্বত--২২২ 

তারুণ্য পদ্ধতি--১৫৬ পা 

তিমিবাতিসার-_-১৭৩ 

ত্রিগুণাক্মিকা-১২, ২৯১ ৩৪7 -্প্রকৃতি__৩১, 


৫৭, ৬৫, ৮১, ১৮৮, ১৯০, ১৯৪ 7 "মায়া 


বিতয়াস্মাশজি_:৩৮ 
ত্রিপাদে পবিজ্রমণ--৯৬ 
ত্রিবিক্রম ভট্ট--১৪৫ 
ত্রিবিধাশক্তি__-১৮৬ 
ত্রিভুবনব্যাপিনী শত্তি--২৭৩ 
তুকীরাম__২৮৭ 
তুঙ্গবিদ্যা__২১৫ 
তুষ্টি_৩৪, ৫০, ৫৫১ ১৯৩ 
তুষ্টিদা-_-৩৪ 
দতাত্রেয়--৫ 
দশমভাবিভা-_৭ 
দশসীদশা---১৬৩ 
দক্ষিসধীবাক্য__১৫১ 


৩৫৪ শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ- দর্শনে ও সাহিত্যে 


দক্ষিণ -.৯২ ধাতা-বিধাতা_-:&* 
দানলীলা--১২৩, ২৮০৪ ৩৪০৬? ৩৯৪ ধাম---৪৬, ১৯৩-৯৫১ ৩০৩ পিএ, ১৯৪3 
দামোদর ৩প্---১৬৬ পা. শরীপা--২৪৪ 

“ন্ত--১২৬, ২১ ধামার (বা ধামারি), ধামালি--২৭৮, ২৭৮ 
দিবা-_-১৯ ভিসার--১৩২, ১৭৩ )অেডি- পা. 

সারিকা--১৫৪ ধারণাধাররূপা--১০৩ 

দিব্যপ্রেমবপু-২১৪ ধীরাধীরাত্মক-_২২২ 
দিব্যমধুবিশেববন্মতততাকর- ২২ ধৃতযোড়শশুঙ্গারা-_-২১৪ 
দিব্যাশক্তি---২৭ ধৃতি__৩৪, ৩৫, ৫০, ৫৪ 
'দিব্যোন্সাদ---১৬৯, ২২১ ধোয়ী (ধোয়িক)--১২৬) ১৩৬, ১৬৪-৬৫ 
দ্দ_ীনচণ্ীদাস--২৯০ ধরব-__২৩) ৬১ ) -দাস-_২২৩ পা, ২৭৩ 
দীপক (কবি)--১৪৩ নদীয়ানাগর-_২৪০ 
দ্লীনদয়াল গুপ্ত--২৭০ পা, ২৯৫ নদীয়াবধূ-নয়ন-আমোদ-_-২৪১ পা 
দীনেশচন্ী সেন--৩১০১ ৩১৫ নিনদ_-৩০৪ ।২গোপাদি_-৩০৪ 


দুর্গা ১৩, ৬০, ৬৯) ৭২$ ৯২, ১০২ 7 -শতি--৩৫ নন্দদাস-_২৮৭, ২৯৩, ২৯৬-৯৭ 
ভুর্ঘটঘটনী চিচ্ছক্তি--৬৭ '্নন-যশোদা-_২৩০) ২৩৪৪ ৩০৫৪ ৩০৬ 
ছুর্জয় মান--১৫*-৫১ নবপত্রিক--৫২ 
ছুরদিনাভিসার--১৫৪, ১৭৩ নব-বৃন্দাব্ন-_২৩০ 
ছুন্তর্কাচিচ্ছক্তি--৬৭ নবরত্েঙ্বর_--২৭৫ 


দুতী--১৫২$ ১৬৩? ১৭* ; »বচন--১৫৪ নবোচঢ়া--১৫৪ ; "নায়িকা--১৪১ 
দোল--৩১১ ; -পুধিমা__২০৭ নবোঢ়-রসোদ্‌গার-_১৪১ 
দেবী--১৭৮, ২১৩-১৪ ; "পুজা--৬-৭ 3 "মাহাত্ম্য নম্মআলয়ার--২৮৫ 

উঠ /-নত্ত--৬-৮, ১৪ নর্মক্রীড়া--১২৮ ; -পণ্ডিতা_২১৫) -সখাপ্রিয়-- 
দৈবমায়া--৫৭ ৩০৭ 
স্বারকা--১২৪, ১৯৫) ২১১-২১২ /-রাজা-৩০৫  নরনারীর মিলিত সাধনা-২৫২ 
স্বাদশভুজা__২০ নাগ্রজিতী--৭৮ 
স্বাদশাভরণমিশ্রিতা--২১৪ নাথোক (কবি )--১১৯ 
ষ্টা--৭১ নাদ--৩৩ ; -ব্পতা-_৩২ । -রূপিণী--৩৩ 
দ্রব্যাখ্যশত্তি-১৮৮ নানাবর্ণবিকারিণী-_৩২ 
ধনিষ্ঠা--২১৪-১৫ নাপ্লিক্লাই--১১৯১, ৯১২) ১১৩ 
ধন্টা-_২১৩ নাম-৩২) -কীর্তন-_২৮৭ ; শদ্েব-_২৮৭ ) 
ধন্মিল্য--২২ং -নামিন্বরাপ---৩২ । -ন্ত্রাক্ষর--১৬১) 
ধর্মধ্রিতব--৩৯ সবীপ--৩৪, ৪১) -রাপা-২৪, ২০৪; স্প্রবণ 


ধ্মব্ধি্ভাব-_২ ২৯৬ 
ধর্মপাল (কবি)--১৬৬ পা, নামী--৩২ 


শহ-লৃচী 


নায়িকা-ভজন --২৬০, ২৬৩ 

নারায়ণ--.২৮, ৫৭, ৬৬৬৭১ ৮৭, ৯০১ ১২৭ 
পা) -ও নারায়পী-_৭১ ; -ম্বরূপ--৩০ 

নারাধণী--২২, ২৭, ২৮, ৪৯, ৬৫, ৮৭ 

নারীতত্ব--৩০৪ 

মারীপুকষের মিলিত সাধন1--২৫৩ 

নিগুণ-_-২৫। ৩৭ ? -ঈশ্বর--৬২ 

নিজহখময--৪২ 

নিজহখম্পৃহা--২১৭ 

নিজন্ম কলা--২*৭ 

নিত্য--১৯৭, ২৫৪) 
-কিশোর-কিশোরী--১৯৭ 3 সগোপী-- 
২১৪; »গোলকধাম--১৮৫,-নিকপমাকারা 
--৪২। -পরাশত্তি--২৭২ ; -পরিকর-_- 
১৯৫১ ২৩৫ )-পরিকরগণ--১৮৫ ) -প্রিযা- 
২১৩১ ২২৮১ ২৩৪ $-প্রিয়াগোপী--২১৪ 
-প্রেমানন্ন্বরূপতা--১৭৯ ;  -প্রেয়সী-_ 

প্রেমন্ববপিণী--১৯৬; -বিহাব-- 

২৫৪7; শ্বুন্দীবন--২০৫ ২৫৪, ২৫৭? 

ব্রজধাম--২৩৪ ; -ভগবৎপরিকরত্ব-_ 

-লীলা--৯১, ১৯৫) ২০৫১ ২১৫) 
২২৩, ২৫৫ পা, ৩২১; -লীলাতত্ব--- 
২৫৫) -্সখী-_-২১৫; -সহজ লীলা__ 
২৫৪; -্সহ্চর--৩০২ ; “সিহ্বা-_-১৯৭, 
২১৪, ২৩৪ 

নিত্যা”-২৬, ৩৪॥ ৩৬) ৬৩ 

নিত্যের দেশ-__২৫৪ 

নিবৃত্তি রাজ্য_-২০৭ 

নিধিশেষ অবস্থা-_১৮২ 

নিশ্বার্--৮*, ১৭৭-৭৮ 7;  -আচার্য-_-১৭৯, 
২৮১ ; -্-সম্প্রদায-১৭৭-৭৮ 

নিষিত্ব কারণ-_-২৯ 

নিমেযোন্সেষরপিণী- ২৬ 

নিরম্যনিষন্ত, ভাবেস্-৫৮ 

নিরগ্রন--২৪ 


৩০ 3 


১৮৯ ১ 


5৫৫ 


নিরঞ্রনারপে--৩৩ 
নিশান্তলীলা--২৩৬ 
নিলরপ-৩৭ 

নীল (কষি)--১৩২ পা 
নীলা---১৭৮ ; "দেবী--৮০ 
নেত্র-”৩৭ পা 

নৈশ লীলা--২৩৬ 
নৌকালীলা-_:১২০, ১২৩) ২৮০ 
পঞ্চতন্মাত্র-৭৯ 


সর্দঞ্চরসতত্ব--১৮০ 
»অন্বন্বভাব--২৩৪ ; স্পর্করাত্র_:১৩, ২২৪ ২৪, ৩৩-৩৪। ৩৬৩৭) ৩৯ 


৪০১ 8৪১ ৪৬১ ৫৬, ৬০৪ ৭৬১ ৮৫? ৮৭) ১৪৪। 
১৭৮, ২০৬, ২০৮ $-শান্ত্র-"৩১ ; “সংহিতা 
সই? ৩৬ ৮৪ পা 


পঞ্চরাত্রি-- ২, ৩২-৩৩+ ৫৪ 


৬ পিঞচশক্তি__২৫ 


পটবান্থিতা__-২১৫ 
পত্তীকল্পনা__৫ 


প্পপ্রভা--১৮ ; -বর্ণা--১৭, ৫৩ ;-মালাধরা-- 
১৮ ;-মালিনী--১৬, ছস্ত1-১৮, ৫৪ 


পল্পা--২৭, ৫২-৫৪; ৩০৪ ; "সর্থী--৫২; 


পদ্মালয়া +১৭,৫২, ৫৪ 7 পল্মাসন1--. 
২৮৭ ? পল্লাঙ্ষী--১৮ । পদগ্মিনী--১৬-১৭ ? 
পঙ্সেস্থিতা--১৬, ১৭, ৫৩ 
অর্পরকীযা--২১২, ২২৬২৭ ২৩১? ২৮৭-৮৯ 7 
»ত্ব--২২৫; পপ্রেম-২২৫) -বলভা_ 
২১২ ।বাদ--২২৮, ২৩০১  ২৩২-৩২ 
পা, ২৩৩; -বাদী-_২৩২ ; "ভাব ২২৫; 


-ত্ব--২৩৪ 


/পরতন্ব--২০২, ২০৩) ২৭৩ 


পরদারাভিমর্শন-__-২২৮-২৯ 
পরবানুদেব-_-৩০ 
পরব্যোম--১৯৪ 


৬৫৬ 


পরয়মতন্ব--২৪, ৩৭) ৯৮৪। ১৮৬ 
পরম দেবতা-”২৪ । »পুরুষ---২৪-২৫। ২৮। ৪০, 
২৭৪) প্প্রকষের আতস্মোপলদ্ধি ৪০ 
“্রন্ম--২৪, ২৬+ ১৭৮ সামরশ্য--২৫২ 1 
৬্বকীয়া--২৩১ ) ২৬৩ 
পরমাত্মততত্ব-.১৮২, ২৭৩, ২৭৫ 
পরমাক্পুরু্ষ--১৮৪ 
পরমাস্মা-».২৪-২৫৪ ৫৪, ৫৭? ৯৩ ১৮২) ৯৮৭ 
১৮৯) ১৯০-৯১, ২০২) ২৫৮, ২৭৩, ২৭৫ 
পরমাননাসংবোধ--২৭, ২০৬০০৭ 
পরমাশক্তি-:১৮২, ২৭৩, ২৭৫ 
পরা-”»২ 
পরা -অপদ্বা--*১৮৫, ১৮৮ 
পরাখ্য-্বয়পশক্তি--২*৩ 
পরা চিচ্ছততি-_-৪৫ 
পরারপ-্ত৩ 
পরাশক্তি--১২, ৩৩, ৩৯-৪০, ৪৪, ৫৭.৬০, ৬৯, 
১০৪-০৫) ২০২০৪, ২০৬, ২৭৪ 
পর! ক্ষেত্রজ্ঞা মায়াশকি--২০২ 
পরিকর--১৮৩, ১৯৪-৯৫, ২৯০, ৩০৩; *্যাঁদ 
১৭৬) ২৬৩ 
পরিগ্রহ্বাতিনী--৪৫ 
পরিগ্রহা শক্তি-_-৪৪-৪৫, ৬০, ২০৬ 


পরিণামিনী গ্রকৃতি-_-২৯ 

পরিণামিনী ত্রিগুণাত্মিক! প্রকৃতি--:৪৫ 

পরোটা--২১৩, ২২৭, -গৌগীগণ--২২৮ 

পশ্বাততী --৩৩ 

পাধিব নায়িকাঁ_১৪৪; প্প্রেম কবিতা 
৯৩৫৪ ১৪৩) প্রেমগীতিকা--১৩৫; 
*প্রেমবিষয়---১৩৬ 

পারতস্ত্য---৮৮ 

পালিক! ( নিত্যপ্রিয়। )---২১৪ 

পার্যদ---১৯৫ 

পাছাড়পুর--১১৪ 


পি্টপুরী--২১  £ 


শ্রীরাধার ক্রমবিকীশ-দর্শনে ও সাহিত্যে 


পীতসরন্বতী--৩২ . 

পুরুষতত্ব-৩*৪ 1 "দেবতা ৬) শ্নানীত্বত্ব 
২৩৪৪ 

পুরুষ-প্রকৃতি--৬, ৫৮-৫৯। ৬৯) ৭৪, ৭৬) ৯০৩, 
২৫৭-৫৮, ২৫৮ পা, ২৬০। ২৬৩) ২৭৪ 
স্প্রধান--৭১ 

পুরুষুত---১৭। ২৪ 

পুরুষাকার-বৈভব--৯০ 

পুরুষাভিমান--৩৫ 

পুরুযোত্ম--১১, ৫৭০৫৮, ৬৫) ৭২, ৮৬) ১৮২, 
১৮৪১ ২০৩; স্কান্তা--৮৬; -দেব--৮৪ ; 
"বাদ--৫৬ ; "মুত্তি-+২১৯ ; "রূপ অনিরুদ্ধ 
--৩২ 

পু্ধরিণী--১৭? ৫৩ 

পু” 

পুষ্টি--৩৪, ৫০) ৫৪, ১৯৩) শমার্ঈ-__২৮৮ ; 
-মার্গসম্প্রদায়--২৮৭ 

পুষ্টিদা_.৩৪ 

পুংভাব--২৭ 

পুংরূপা-রাধা-*১০৩ 

পূর্ণসামরস্ত--৩” 

পুর্ণা--২৬ 

পূর্ণাহংতা (হস্তা)-_-২৮, ২৯, ৩৮৩৯১ ৪৫ 

পূর্বরাগ--১৫৯, ১৬১, ২২৫, ২৯৫-৯৭ ৩১৮ 

পূর্বাহলীলা--২৩৬ 

পৃথিবী--৫৪: »মুত্ত--৯ 

পোঁ্ণমাসী--৯৮, ২০৭, ২০৮) ৩৬৩ 

প্রকট-অপ্রকট-বপু--১৯৫ 

প্রকটত্ব---১৯৫ 

প্রকটধাম--১৯৫ ; ২লৌলা-_৬৬, ২১৩, ২৩২, 
২৩৩ 

প্রকৃতি--৫) ২৭, ৩০৩১৭ ৩৪। ৪৬১ ৫৭৪ ৬০) 


৬১-৬১, ৭৪, ৭৯) ৮১, ৮৭১ ৯২) ৯৪, ১৮৮ 


শ্্স্চাচ 


১৯০১ ৩০৬ ? স্পুর্ধ--৭৭), ৮১) ৮৭) ১৯০) 


প্রকৃতির পর--৬০ 

“প্রগল্ভা-_১৫৪ 

প্রজাহা্ি--২৯ 

পপ্রজ্ঞা--২৫৩ 

প্রতিবিশ্বমল--৪২ 

প্রদোষলীলা--২৩৬ 

প্রদ্্যুায়--৩২ -ব্যুহ--৩৯ 

প্রধান--২৫১ ১০৩, ১৮৫ ; -পুরুষাত্সিক--৫৮ 

প্রধানগোগী--১০০, ১১১,২২৯ 

প্রণয---১৬৭১ ১৯৮১ ২১৮১৯, ২২২ ; -কৌটিল্য 
"১৯৯ ? জড়িমা--১৬২ 

প্রণিপাত-প্রসন্না--৮৩ 

প্রবেশচাতুরী-সার--২৪* 

প্রবৃত্তিরাজ্য-_২*৭ 

প্রভাকরী--২২৭ 

প্রভাসথণও্ড--৭৯ 

প্রমাতৃত্ব--৪২ 

প্রন্ুপ্তাথিলকার্য--২৮ 

প্রহ্থতি--৫* 

প্রহবী--১৯৪ 

প্রহেলিকা-কবিতা--৫৩ পা, 

প্রাকত-_১৯৪; -কল্পতক--১২ . +কোম__ 
২০১, ২৪৬ ) *গুণ--২৪ ; *নাযিকা1-+১৪৪ ; 
প্রেম১৩৭; "প্রেমের নিত্যলীলা 

সভূুমি--১৪৪; *মায়াশক্তি-_ 
২৩৬ 3 -শক্তি--৪৪$ ৬০, ১৮৫) ২০৬ 

প্রাতলীল।-_২৩৬ 

প্রাণ--১০-১১ -শক্তি--১৯। 

প্রিয়তম কৃতপুণ্য! মদালসা--১০১ 

প্রিযান্থকৃল্য-_২০৯ 

প্রিফসখী-_-২১৫ 

প্রিয়াদাসজী- ২৬৮ 

শ্বীতি--৫* “বধিনী--৩৪ ; 

ধপ্রেম--১৯৭১ ১৯৮১ ২০৯১ ২১৮,২১৮ পা 
"আশ্রয-”২১৫ ; শকল্সতরু-৯৯৬। 


স্৩২৯ ? 


"মবী--২৯৫ 


৪ ৭ 


-কল্পলতা--২৯৬, ২১৬-১৭; »কোটিল্য_. 

২২২ $ শশীধা--১৫৩ ; "শীতিকা--৩১৭ £ 

“তন্ব--২১১ ; -তরু---১৭৯ $ "দাক্সিত্রী-- 

১৯৬ ; দাধিনী--২? ১৭৮ 1 স্ধর্ম--১১ ২৫৩, 

২৭৭, ২৮১, ৩১২; -পরাকাষ্ঠটারপিণী- 

১৯৯ 7 *বৈচিত্য--১৯৯, ২২২ ॥ বৈচিত্র 

২২১) -রসনিাস-আব্াদন--২৪২ । 

-রসৈকমীম--২৯০ ; -রূপিণা--২*৬ 7 

“ূপিণীত্ব ২০৯ । সগীলা--+১১ ১১০) ১১১) 

৯২৫, ২০৭১ ২২৪, ২২৬, ২৩৩, ২৭৮ ২৮৩) 

২৮৫; সশক্তপ্রচুর-ভূশকিত্ব-_-১৯৭ 7 -সাধন! 

সারাংশোদ্বেক ময়া--- 
১৯৭ ) -ম্বপিণী-_২১৬ 7 "ম্বরূপত।--২৩৪ ; 
-স্বরীপতা ও হলাদরূপতা--২০৭ ; *স্তর-.. 
২১৮ 

প্রেমানন্দান্ুভব-_-২১৯ 

প্রেমানন্নময়ী--২২০ 

প্রেমানন্বৃতি--১৯৪ 

প্রেমের দেহবিকার-_-১৪৭ 

প্রেমেব বৃন্াবনের বৃন্দাবনেশ্বরী__-১৯৯ 

প্রেমের বিচিত্রলালা- ২৭৭ 

প্রেমের শুরভেদ--২২৫ 

প্রেমোৎকর্ষ-পরা কাষ্ঠা--১৯৭ 

প্রেমোদ্বেগ-:১৬৩ 

প্রেমোন্মাদদশা--২৩৭ 

প্রেয়সী-ভাববিনোদ-_-২৪৯ প1 

ব্জযান-বৌদ্ধধর্ম__৪ 

বস্ত্রেখর--৮৫, ২৫৩ 

নৃজ্রেশ্বরী--২৫৩ 

বনবিহার--২৭৯ 

বনবৃন্দীবন--২৫৪, ২৫৫ 

বয়ঃসদ্ধি--১৪৪১ ১৫৪.৫৬ 

বরবরমুনি--৯০ পা 

বল--২৫, ৫২ পা, ২০৯) -গ৭---৩৯ 

বলদেবপত্বী-”৯৭ ; "রাম্*১১৩ ; 


--২৫৩১ ২৮৩, 


৫৮ 


স্মাধদাস-..১৬০, ১৬৯ 

বল্গতদেব...১১৬ 

বল্পভী--.৪ ) "গগ--২১২ 

বল্পভাচর্ষি--'৮০, ২৮১১ ২৮৭, ২৯০ 

বঈভী-সন্্রদীয়--২ ৭৭৭ ২৮০-৮১) ২৮৭-৮৯ 

বন্ুদেব-»-১৯৩ ;) “দেবকী--২৩৮ ; -পরী--৯৭ 
রবহির্গোযতব__২৪১ 

বহিরঙগ তৈত্তব---১৮৬ 

বহিরঙ্গা-মায়াশক্তি-+১৮৫, ১৮৭ 
অরবহ্লীলা-_৯১ 

ঘহছিরঙ্গ-সেবিত্ব--১৮৭ 

বহুধাশক্তি--১২ 

বড়, চণ্ডীদাস--১৫* 

বড়ায়ি-বুড়ী--২২৪ 

বাউল--৬ 

বাক--৭, ১০ ; -পতিলিপি--১১৮, ১২৪ 

বান্ধুট-কবি--১৪১ 

বাগদেবী--২০২ 

বাঞাকলপতর--২, ২১০ 

বাণভ্ট--১১৩ 

বাৎসল্য--১২৬, ২৮১; -রস--১২৭ পা, 

২৮৮, ৩০৬ 

বান (কবি)--১৭৬ পা 

বামন--১১৫ ; অবতার--৯৬ 

বাম্য--২২২ ; *তা--১৯৯ 

বারাহ্ী--২১ | 

বারমাসী বা ছয়মাসী--৩১৪ 

বালকুফ---২৯০ 

বাল্যলীলা-_২৯, 

বাল্ীফি--২০) ১৬৬ পা1) ৩১১ 

বাসস্তী--২১৫ 

বানকসঙ্জা--১৫৪ 


বাহদেব-২৪৪ ২৮৪ ৩০? ৩১? ৫০৪ ৮৪৪ ১৯৯৩ 
"ঘোষ (নরছরি সরকার ? )--২৪ 1 »ঘোষ* 


২৫০ $ শতত-৮৩০। ৫৬? -ব্রন্গ--২৫ 


শ্রীরাধার ক্রমধিকাশ- দর্শনে ও সাহিত্যে 


বাহমায়া- 

বিকারাক্মিকা--২*৭ 

বিজয়া---৩৫ 

বিটঠলনাথ--২৮৭-৮৮ 

বিঠৌবা--২৮৭ 

বিচিত্র-অনম্তশক্তিযুক্ত--১৮৩ 

বিচিত্র-লীলা--৯১, ১৮২ 

বিদদ্ধী--২১৫ 

বিদ্যা-_-৬৪ / “কপিণী--১৯৪ ; *শত্তি--১৯২ 

বিদ্যাপতি--১১ ১৩৪১ ১৪৬১ ১৪৬ পা) ১৪৮- 
৫০, ১৬৩-৬৭ পা, ১৬৮, ১৭২৪ ১৭৭) ২২৪১ 
২৩৮-৩৯, ২৬৪, ২৭৮, ২৮০ 

বিস্তাপতির রাধা--১৪৭, ১৫৫ 

বিন্দু-_-৩২ 7 -ময়ী শক্তি--৩২ 

বিন্ধ্যা ( সী )-_২১৫ 

বিনীতা ( সখী )--২১৫ 

বিপ্রলব্ধা--১৫৪ 


রবপ্রল্ত-_১৯, 


বববর্ত__১৮৮১ ৩০৫ 

বিবিধশক্তিতত্ব-_২০৫ 

বিভু-_৪৫ ; ববভাবা-”৮৮ 
বিভৃত্বসম্পন্না--২২ 
বিমল-আদর্শরূপিণী--২১০ 

বিমলা--১৯৪ ? -সখী--২৮৭ 
বিমর্শদর্পণ_-৪২ + "কূপিণী--৪৩; শত্তি_-৪৫ 
বিমুক্তিফলদায়িনী--৮৯ 

বিয়োশিনী---১৬২ 

বিরজা--১৯৪ ; "নদী--৯৪ 

বিরহ্িণী--১৫৪ $ -চেষ্টা-_-১৪১। -রাধা--১৬২ 


বিরহে দিবসগ্পণন1--+১১৭ 


বিলাসকলা--১৩৭ 

বিশাখা-_৯৬, ৯৭? ৯৮) ১৩৯১ ২১৪ ; "সখী-- 
২৮৭ 

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী---৯৮ পা, ১০০ পা, ১০৯ প1, 


৪৩9 ৩২ 


শব্দ-সুচী 


বিশ্বনিষতি--৭৭ ; -পরিশীম__৬* ৪ -প্রকৃতি__ 
৩০, ৩৩) -প্রপঞ্চ--১০-১১১ ৪৫) প্প্রন্থৃতি 
৮৪ ) "ব্যাপিনী শক্তি--৮ ; তৈরব--৪২ ) 
-শক্তি---৪ 

বিশিষ্টা দবৈত--৮* 

বিশেষবিজ_ভিত-_২০৪ 

বি্লেষদশা--৯* 

র্বশুদধসন্ব__১৯২-৯৪, ৩০২ 

বিশুল্ধসন্মা ভ্র--৫৯ 

বিশুদ্ধসাত্বিক ভাব-_১৬৯ 

বিশুদ্ধির সাধনা_-২৫৭ 

বিষয়-_-১, ২০৬। ২১৫, ২৩৪১ ২৪৫, ৩০৫ ? 

-আশ্রয়-২০৩১ ৩০৬ * -আ শ্রযতত্ত্ব---৩০ ৪ 

বিধু৮১, ১৩ পা? ১৭১ ২১০২২, ২৪)২৭১২৯১ ৩০ 
৩৪, ৪৫) ৪৭-৫২) ৫৫, ৫৮, ৬০-৬২১ ৬৫-৬৬) 
৬৮, ৭১০৭২, ৭৬) ৮১) ৮৪-৮৬১ ৮৯) ৯২) ৯৬১ 
৯৭১ ১০২, ১০৬, ১২৪, ১৯৩; -কৈঙ্কর্য-__ 

"তত্ব--৬৯ ; ধাম গোলক--১০২ ; 

-পঞ্চক ব্রত--১০২ ; -পত্বী--২১, ২৭) 

-পর্ব--১০০ ; -পরিশাম- ৬১; প্রিয়া--২২, 

২৬, ৪৯, ৭৭, ৯১ 7; -বল্িতা--৯১ 3 -মাযা-- 

৫৩, ৫৫, ৬১, ৬৪, ৬৬) -মুত্তি__-২০) 

-লঙ্ষ্মী--৭০, ৭৪, ১০৯ পা, ২৬৩; -শক্তি-_ 


১৯১ ১৪, ২১-২২, ২৭, ৩০। ৩৩, ৪৮, ৫১, ৫৫, 


৮৫ 


2৮-৫৯১ ৩৪। ৬৯, ৭৭, ৮০॥ ৯৪) ৯৫) ১০৬) 

; -সন্কল- 
২৬, ২৯; সংকল্প-জভিত--৩৩, স্তব-_ 
৬৪ ; -ম্বরাপ--২৬; স্ববূপ- 

বিষ্ুণব বক্ষোবিলাসিনী-_৪৯ 

বিষ্খর বাহুদেবাদিব্যুহ-_২১৬ 

বিষ্ণুর ভূতিশত্তি-_-৩২ 

বিশ্রন্ধনবোটা--১৫৪ 

বংশতিভাব-_২২ং 

বীথি (নাটক )-_+১১৯ 

বীর সরন্থ্তী--১৩২ 


১৮৮, ১৯৩, ২০৯; স্রীপতব ৫০ 


স্স্ষ্প্টা ক 


৩৫৯ 
বুষ্ধ--৫০, ৫৫7; তত্বের অধিষ্ঠাতী দেবতা. 
৩২ 
বৃন্দ! (সী )--১২৯, ১৫২ 


শৃন্গাবন-__১, ৭৫) ৯৯) ১০৩। ১০৬৭৭ ১১৫৪ ৯২৮, 
১৩৯, ১৫২১ ১৯৫-৯৭, ১৯৯৪ ২০১৭ ২১০-১১ 
তত্ব_২৯* ; -নাগর-২৪০; .বাসী 
পগৌড়ীর বৈফাবগণ--৯৫ 7 -লা্রী_১৯৭ 
*লীলা__-১০০-০১, ১১৯০১১২, ১১৪, ১৭৭ 
১৯৫, ২৫৫) ২৭৮ 
বৃন্দাবনের গোম্বামিগণ-_-২১১, 
২৩৭, ২৬৪৪ ২৮৮ 
বৃন্দাবনের প্রেমলীলা-_১০৩ 
বৃন্দাবনেশ্ববী--১০৩, ২১৫ 
বৃষভানু (বৃকভামু )-৯৭) ১২; »গোপ-- 
১২৫, ২২৭ / -নন্দিলী-_-২১৪; -হতা 
বাধিকা--১৭৮ 
বৃষবশীকরণ--১১২ 
বেহ্কটনাথ-_৮৩১ ৮৮; ১৭৮ 
বেণুনাদ--১১৯ পা? ১২৮ পা? ১২৯, ১২৯ পা 
বেদাস্তের মায়া_-২৯৯ 
বেদাত্মা__৮৬ 
বৈকুষ্ঠ_-১৯৪ , -ধাম--৯৪ ৫ 
বৈথরী রীপ--৩৩ 
বৈখানস-সন্প্রদায়_-১৭ 
বৈদ্দোক-লিপি_-১১৮ 
বৈন্ববী-কলা-_-৪৪ 
বৈভবপ্রকাশ-_২৪৩ 
বৈভব-বিলাস--২৪৩ 
বৈষব--৬৯/ -অলংকারগ্রন্ব--২০৫ ) -তস্ত্₹_ 
৪৭ » -তত্ব-সিদ্ধাত্ত--৩) -ধর্ম--৮০) ১২২ ঃ 
প্রেমকবিতা_-১৪৩ ; প্রেম-সাহ্ত্যি ও 
পাধিবপ্রেম-সাহিত্য--৩১* ; -শক্তিবাদ-- 
৪৭ 'নেকিতয়__১৭ ঃ -শাস্ট্র--৭৭ 
-সহজিয়া_-২৩৩, ২৫১১ ২৫৩; ২৫৪, ২৫৯ 
বৈষ্যবী--২১, ২৮, ৪৯) »মায়া--৬৬ / “শক্তি 


২২৭, ২২৯, 


৩৬ৎ 


”-৩৫ পা 
বৌদ্ধগণের যুগনদ্ধতন্ব--২৫২ 
বৌদ্বতগ্র-+১৩, ৩৭ প1) ৮৫। ২৩৩ 
বৌঁন্বতাস্ত্রিক সাধন।--২৫৩ 
বোঁদ্ব-সহ্জিয়া--২৩৩, ২৫১; -সাধনা-_২৫৩ 
ব্যতিরেকিগী-_৩৯ 
ব্যাপ্যন্ব্যাপকরূপ--৪৩ 
ব্যাস্জী--২৭২ 
বযহবা স্ুদেব--৩০ পা 
ব্রজবন্যাগণ--২১২7 -কুমারী--২১৩; শা 
২৭৯; -গৌপিকা--১৯৬ 1; -দেবীগণ--৯৭, 
১৯৭। ২২৩, ২৭৩; শ্ধাম--২১৪, ২৪৬, 
৩০৩; স্পরিকর--৯৩৫ ; -বধূ--১৭৯। 
স্বধূগণ--১১৪, ১৯৬-৯৭, ২২৫; *বধুগণ 
সন্দেশ--১৩২) শবালা--২১৮ ; -বিহার-- 
২৯১; -ভূমি--১৯৬, ৩০৪ ; "মওল--২৬৬ 3 
-মাধূর্য--১৭৬ ; ললীলা-_৯৯, ১০৬ ১৯৩, 
১৯৮) ১২০, ১২১, ২১৯) লোক--৩০৫ ) 
-সখাগণ--২৩৪ ; -সহচবী--১৪১ পা 
ব্রদ্দ-২৫১ ২৬) ৪৭, ৫৬, ৫৯; ৬২, ৮৭,৮৮১ 
-ও  মায়া--৭০ ? 
-কোটি--৮৮; "খণ্ড--৬১ পা । -তত্ব--১৮২; 
 স্তাদাত্ম্_৭ ; -প্রতিচ্ছদবর্তা__৮৭ ; -বাদ 
--৩০৩ ॥ -বিদ্বা-৯$ -ভাবময়ী-২৮ 
-মায়া-৭৪ ; -বপা_-১৫। -রূপিণী-_৬৫; 
"শক্তি, ৯? ৮১) -সন্প্রদায়--৯২। 
স্বরূপা---৭? ৬০ 
ব্রন্মাবন্থা--১৮৪ 
্রদ্ধাদিশক্তি-_৯২ 
্রক্ধাগুগত্িণী-_৪৩ 
ত্রন্দের শক্তি-_২৫ 
ভক্তি--১৪৯৫ ; 
-রীপ---২১০ 
ভগবৎকোটি--১৯৫, ২০৫, 
-তত্ব--৫৬, ১৮২, ১৯১ 7 "শভি--১৭৭ 


৯২, ১৮২১ ১৮৪) 


যোগ--৬৯; -রসি৩৪) 


২০৯৪ ২৯৩ ঢু 


শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ --দর্শনে ও সাহিত্যে 


ভঙ্গবত্তী পৌর্ণমাসী--২৩৭ 

ভগগবতী প্রজা ৮৫ 

ভগবান্‌--২৫, ২৮৭২৯, ১৮২০৮৩৪১১৮৪, ১৯১৯ 
১৯৫-১৯৬+ ২০০ / "বানুদেব---২৭, ৩১ 

ভট্টনারায়ণ__.১১৫ 

ভদ্রা--৯৭, ২১২, ২১৪ 

ভাগবতের রাসল্লীলা--৯৯, 
বর্ণন1-_-২৩০ 

ভাব--২৭। ২০৯, ২১৮, ২১৮ পা, ২১৭, ২২৫; 

কান্তি--২৪১: -বৈচিত্রী--১৯৮; 

প্প্রকাশন---.১৯৯ 

ভাবক--২৯ 

ভাব্য--২৯ ; "ভাবকরাপ--২৯ 

ভাবানুগামিনী--২৭ 

ভাকীচরাঁচরবীজ--৩৭ ঃ -রুপিণী--৪২ 

ভামাসখী-_২৮৭ 

ভারতীয় কবিরীতি ও কবিপ্রসিদ্ধি--১৪৩ 

ভারতীয় কবিমানসধৃত নারী--১৭৫ 

ভারতীয় চিরস্তনী নায়িকা--১৪৪ 

ভারতীয় প্রেম-কবিতা--১৩৭১ ১৪৩-৪৪, ১৭৫ 

ভারতীয় প্রেম-কবিতার ধারা-_-১৪৩ 

ভারলীল1--২৮০ 

ভালবাসা-_৩০৩ ; -ঠাকুরাণী--৩০৩, ৩০৫ 

ভিন্নাহত্তা--৮৭ 

ভূ-৯৩, ১৭৮; -দেবী--৮০ ; 
-রাপিণী--১৯৪ ; -শত্তি--৯, 
১৯৭ 

ভূতি-_২৮, ৩২, ৫৪ ? প্প্রবর্তক--২৯ ; -শতি__ 
২৯, ৩৪ 

ভূমি-_৫৫ 7 -শক্তি_-৩৪-৩১ 

ভেজ্জল কবি-_-১১৯ 

ভেদের ভান--৪০ 

ভেস্কতভেদকরপ--২৮ 

উভৈরব-_:৪৩ 

ভোতৃত্ব--৪৩? -বোধ--৪৯ 


৯৯০; শ্রাস- 


সধর--৫৫; 


৫৪5 ৮০ 


শবাস্মুচী 


ভোক়-শতি--৩৪ 

ভোগার্থ__৯১ 

ভোজরাজ--_১১ 

ভোজ-সথা--২৮৭ 

ভোজা-.*১১ 

মঙ্গল-ক লস--১৪৫ 

মঙ্গলদা যিনী--.৫৪ 

মঞ্জরী-অন্ুগাভাব--২৮৩ 

মঞ্জরীগণ _২৩৫ 

মতি---৩৪ 

মত্য-__১১) ৫৬ 

মথুবা1-৭৫, ১৯৫ 3 -গোকুল--৭৬ পা 

মদন-_-.২, "মোহন--২; -মোহন-মোক্িনী-- 

৩০৬ /-মদনালসা-_-২১৫ 

মধুমঙ্গল-_৩০৫ 

প্ধুব__-১২৬ ১+2বস--১২৫, ১৭৭ ; “বেসাত্মক 
--১১৩, ১৩৪ ।-বসাশ্রিত--১২২; -লীল! 
--১২৫; -ম্বরূপ উপলব্ি--২৫৪ 

মধুবিমন্বাবাজ্যমৃ--১৭৭ 

মধ্ব-_৮০ 3 -সম্প্রদায-_-৯২ 

মধ্যমা--৩৩ 

মধ্যা--১৫৪ 

মধ্যাহ-লীল।--২৩৬ 

মণি-_-২৯ , -মঞ্জবিকা-_২১ 

মনোবৃন্দাবন--২৫৪ 

মতৎ--৭৯ ) -বীজ-_৭৭; বরহ্ষ-প্রকৃতি--৫৭ 8 
-যন্ত্র-_৭৬ 

মহ্হাপ্রাকত-_ ২৬৭ পা 

মহাবিদ্যা--৭২, ৮৯ 

মহাবিন্দু-_-৪৩ 

মহাভাব--১৯৯, ২০৯, ২১৮, ২১৮ পা, 
২২০১ ২২১, ২২৩ পা; -দশমা--২১৮ 3 
"পরমোৎকর্ধ--২১৫ ঃ -রপিণী--২৭৩ ঃ 
-হখসারন্বরাপ--২৭৩ পা 

মহাঁভাসা--২৭ 

২৫ 


৩৬১ 


মহামায়।--৮১৪৪, ৫৪) ৬৫, ১০৪ পা, ৩০৩ 

মহালন্ত্বী--৫৪, ৯২, ১৯৩-৯৪, ১৯৬ 

মহাশক্তি_-৪১ ১০৯, ২৭৩ 

মহাসত্বাব্বতাবা--৪৫ 

মহাহখ-_২৫৩ 

মহিষী-_২১১ ; -্লাণ--২৪৩ 

মাতৃকা--৩৩ 

মাতৃতান্থ্রিকতা--৬ 

মাতৃপ্রাধান্য-_-৬ 

মাধুবমণ্ডল--৭৫ 

মাদনাখ্যমহাভাব- ২২১, ২৩১ 

মার্রি--২১২ 

মাধুধ__১৯৬ , -বসৈকসিদ্ধু-+১৯৬ 

মাধবী (সম্প্রদায় )--৮*, ২১৫ 

মান--১৯৮, ২১৮ পা, ২১৯) ২২২। 
-অভিমান--১৬৯ ; -খঙ্ডিতা--২২৮ 

মানবায় প্রেমক বিতা--১৩৬ 

মানিনী-_-১৫১, ১৫৪, ১৭০-৮১ ) স্ব্রজা1+১৪১ 

মাযা--১২, ১৬, ৩৪, ৩৫, 88, 8৫৪ ৪৬, ৫৭, 
৬২, ৬৪, ৬৫) ৬৬, ৬৯, ৭৭। ৮১৪ ৮৩, ৮৬, 
৮৭, ১০৩, ১৮৮, ১৮৯, ১৯০) ১৯১, ২৭৪, 
৩০৬ £ -কোষ--৩২ ; -মারাখ্যা বহিরঙ্ট- 
শক্তি_১৮৬ 7 -তত্ব--১৮৭/ -তনু--৩৩ 
-দেবী--৫৩ ; -প্রকৃতি_-১৯১ ; -বন্ধজীব-_ 
১২ /-ময়ী-৬০; -যোগ--২৯; -রূপিণী 
প্রকৃতিশক্তি--৬০ ; -শক্তি_-১২, ২৯, ৪৪) 
৪৫, ৫০, ৫৭, ৬২? ৬৪, ৮১, ১৮৩, ১৮৪, 
১৮৬, 
-সংজ্ঞা--৩৪ 

মাবাঠী-সাহিত্য-_২৮৭ 

মিত্রবৃন্দা_-৭৮ 

মিথুন-_-১০, ১১, ১৭ $ -তত্ব_-১০, ২৫২ 

মিলন---১৬৯, ২৯৭ ; সলীলা-__২০৭ 

মিশ্রাশক্তি-_-১৯২ 

মীরা ২৮৩) -বাঈ--২৮১-৮৫১ ২৯০ 


৯৮৮, ৯০৪ ২০৫০ ২০৬৪ ৩০৩ 


৩৬২ 


এ পা 
মুকুলারাম--৫৩ ধা 

মুখখলীলা- ৯১ 

মুদ্ধা-_-১৫৪ 

মুনি ও উপনিষদ্‌--২১৩ 
মূলকারশরূপিনী--৩৮ 
মূলপ্রকৃতি--৫৯, ৬০ ৭১, ৭৯) ৮৭, ১০২) ১০৩ 
মূলশভি--১৯২ 

মূলাধারস্পদ্ম-_-৩৩ 

মূলাধারস্থিত কুলকুণ্ডলিনী--২৯৯ 
মূলাপ্রকৃতি-_৩০২-৩০৩ 

মুভি ৯৯৩ 

মেধা--৩৫) ৫০ 

মৈত্রী--৩৪ 

মোদন ও মাদন-_২২০ 
মোদনাখ্য-মহ্াভাব--২২১ 
মোসন--২২১ 

মোহিনী--২৭ 

যক্তবিদ্তা-_৭২। ৮৯ 

যভূর্বেদ- ১৯, ২০২ ২৭৩ 
যশোদা--১১৪, ১২৮২৯, ২২৭১ ৩০৪ 
যশোবন্ত দাস--২৮৫ 
যশোম্তী--"৩০৪ 
যাবদাশ্রযবৃতি--২২০ 

যামল--৩৮ $ -তত্ব--৩৭, ২৫২ 


শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ-- দর্শনে ও সাহিত্যে 


২৩৯? ২৩১, ২০২ পা, ৩৬? 
“মায়াতত্ব--২২৪ ; "শান্ত্র-”৭৮ ) -সাধনা-- 
২৫৩ 

যোগ1--:১৯৪ 

যোনি--৩২ ? *দ্বরাপা--৭৭ 

যোষিৎ-ম্বরীপ--৭৪ 

যৌধিকী--২১৩ 

রখমাঈ (বা রখমাবাঈ )--২৮৭ 

রলগদেবী--২১৫ 

রঙ্গনাথ---২৮৫ 

রজকিনী--২৬০, ২৬২, ২৬৩ 


৪৩। 


পর্নাতি--৩৪) ৯৩, ১৯৮7 ২০৩? ২১৭) ২১৮৪ ২২১) 


২২৩? ২২৪ ₹৩০। ২৩১, ২৫৯ পা, ২৬১ 
পা 

রত্বপ্রভান্যায়--৮৮ 

রবিস্বব্প--৪২ 

রভস-রসচাতুরী--১৬* 

রমণ- ৩৩১ ৩৪১ ৬৭১ ৭৭ ৯২ 

রমণীমোহন--২৪০ 

রমণেচ্ছা--২৫৮ 

রম্যযামাতৃ--৮৫১ ৮৮ 

রম্যা--১০৩ ; *বাক--২১৫ 

রমা--৯১, ৯২, ১২৫ -পতি--৪৯১ ১৭৮) 
-দেবী--২১৩ 

রয়ি--১০১ ১১ 


4 
যুগল--৪, ৫+ শিওঃ ৫৫ -উপাসনা--২৮১। রিস--২২৩ ২৫৯, ২৬০৪ ৩০৬০৭ ; ৮১৩] বতি-- 


২৯৪ 1-কিশোর-_-২৯১ ;-তত্ব-২৫২, ২৫৪, 
৩০২ 7 -প্রেম-_-২৫৯? ২৬৮, ২৭১) -মিলন 
_-২৯৩-৯৪ ) শমুর্তি-৪, ১১৪, ২৯৪; 
“রুপ--১৯৭, ২৩৩, ২৪১ ২৬৮ ; "লীলা 
২৭০) ২৮৩, ২৮৮? ২৮৯) ২৯০১ ২৯১৭ ২৯৮) 
স্পীলাবাদ--২৮১ 1 সাঁধনা-_২৬৩ 

গ্বস্বরী-__-২১৪, ২১৫ 

নাগ--২৯ ১৯৪) "তত্ত্রাদি--২০৭ ) নির্রা-৬৬, 


ঘট হিঃ ৩৬৩ ৪ স্মায়া প্প৬৬) ১৯৪ ২১২। ২২৪? 


২৫৯7 -তত্ব--২০০১ ২৫৬, ২৬৬) "নির্যাসের 
আখাদন__২৩১; -পরিপুষ্টি--২১৬ ; "পুষ্ট 
--২৩২ পা? -বৈচিত্র্য--১৩৫ ? -মই--২৬৬ 
ময়ী--১৯৫ ॥. "ময়দেছ--২৫৫-৫৬। 
পা; -ময়ীরপ--২১০ ; -রাজকাম-_. 
২৬০ পা; -রূপিণী--১৯৬। লীলা-_৯১; 
“শান্ব--১৮৭ । -সমৃদ্ধি--১৩৫ 3 স্বরূপতা-- 
২৩৪ 


রশশিস্থানীয়-_৯৬ 


৫৬ 


॥ 


রলোগগা র.-.১৭৪ 

রাখালরুষ--১১০ 

রাখালিয়া--১৩৪$ -সঙ্গীত-_২২৬ 
রাখগস্”১৬৯। ১৯৯, ২১৮১ ২১৯, ২২২, ২৩৪) 


-মার্গ--১১১ ; "বিশেষ--২৩৫ 


*াাত্মবক প্রেম--২৩৫ 


1 


রাগাত্মিক গান--+২৬০ 
রাঁগাক্সিকা ভক্তি--২৩৫ ; +শ্রিতি--২১৫) 
শ্বাতন্তর্যময়ী সেবা1--২৩৪ 


উপ 


রাগানুগ-সাধন--২৩৫ 


'“বাগানুগা আন্মুগত্যমযী সেবা_২৩৪ 


রাজশেখব--১৫৪? ১৬২-৬৩ 


বাত্রি-_-১০ । -নুতত-_৯ 
রাধা-২২) ৬০১ ৯৫১০৪ ১০৭-১১১ ১১৩, 
১১৫-১৮১ ১২০) ১২৩, ১২৫২৬; কান্ত 


২৬৬ ; -কৃষ-তত্ব-২৪৯ ; “কৃষ্প্রেম_ 
১৩৩? ১৩৫৩৬; -কৃষ্ণলীল!--১২৬, ১৩৩7 
-কুষ্লীলারস--১৩৩; -কৃষ্ণ-প্রেম-কবিতা 
--১৩৪ ; -কুঞ্ণে প্রেমগান--১৩৪ , "কও 
২৫৬ ; -তত্ব--৯৪, ৯৫, ৯৭? ১২৩, ১৭৫, 


১৭৭, ১৭৪৯-৮১? ২০২৪ ২০৬, ২০৯। ২৯৯? 
২২৮১ ২৩৭, ২৪৯? ২৫১) ২৫৪, ২৬২৬৩; 
“দামোদব--১০২ , -ধব--১১৯ ) ধাতু 
৩০৫ 2 সলক্ষত্র-২২৮ : "লাথ--২৬৫, ২৮৭) 
প্রেম ১১২২৪) ১৪৩৪৪, ৯৪৯, ২২৫-২৬। 
২৪০-৪৩) ২৭৭, ২৮৩১ ৩১১7; -প্রেমলীলা-_ 
১০৮ প্রীতি-+২। ৩২৩ বরোধোন্ুখ__ 
২৩৪ ; স্বল্লভ--২৬৫, ২৬৬ পা, ২৭৯১ ২৮৭? 
*বল্লভী-সম্পদায়--২৬৫, 
২৭৬, ৩০৩ পা; "বাদ--১১ ৯২২১ ১৭৭৯, ২৯০? 


২৬৮), ২৭০-৭৩) 
২৩৯; ২৪৬১ ২৮৮; ২৯৭। ৩১০ ) -বিগ্রহ-_ 
২৫৬; শ্বিপ্রলভ্ভ-+১১৯  - 
-বিবহ--১৪১ 1 শদ্ক্বন__২৬০ ; শভাব-- 
১৪৪; -ভাবছ্যুতি-ম্ুবলিত--২৪১। -ভাব- 
অঙ্গকান্তি-_২৪৯/  -ভাবমুত্ত--২৪২ ঃ 


স্১৩৯ ১ 


১১১১০ 


মুখপান--১২ ;  »মোকনদাসস্-৯৬* । 
য,খ--২২১। “রমণ--১$ লীল1--১০৮ 
-শব-ব্যুৎপত্তি--১০৮ “্ঘরপ--২৫৭ 3 
স্বামী সম্প্রদায়--২৭৬ 

রাধাব অঙ্গকাগ্ডি--২৪৬ 

রাধিকা_৭৪+ ১০২, ১০৫-০৬, ১১৪, ১২১, 
১২৪; -স্ববপা--২৬১ ; -বল্লড-গোপীনাথ-- 
২৯১ 

রাধিকাৰ কাযব্যুহ-_২১৬ 

রাধিকাব ভাবমুত্তি-_২৩৭ 

রাধিকার ভাবকান্তি-_২৪৫ 

রাধিত--১০০ প!, ১০১ 

বাধে বিশাখে- ৯৬ 

বাম--৫১, ৮৩; "চজ্--১১৯ ; -মানসহংস-- 
৪৯, ১৭৮ ; -সম্প্রদায-_৪ ; -সাতা--৭৪, 
৮১১ ৮৪ 

রামালুজ--৪৭ ; -আচায--৪৮৪ ৮১) ৮৯) ৯৯? 
১৭৭-৭৮ ॥ সম্প্রপায়--৮১, ৮৮ 

বাঁম1--১৬১ 

বামানন্দ--১২২-২৩ 

পামী--২৬১, ২৬৩ 

বাঁস--১১৪, ; -নৃত্য-_১১২। 
-পঞ্চাধ্যয়ী-_২৭৯ 3 পৃথিমা_-২০৭, 
-বর্ণনা-_-১০১ ; -বিলাস--২৭২ ; “মধ্যস্থ-_ 
৯৭ ; -মওডল__-৯৯; "লীলা-_-৯৬, ৯৯, ১০০। 
২২৮, ২৩০১ ২৭৮৭৯ ? 

বায় রামাননা--১৭৯। ১৮০, ২৪১ 

রাহথা-_২৮৭ 

রুক্সিগী--৫২, ৭৭৭৮, ৯২) ১০৬ ১৯৪, ১২৪ 


২৯৩) ৩৯৯ 


পা, ১২৮৪ ১৯৬, ২১৭) ১২১ ২২৯ 
৮৭) ৩০ ৫ 

কৃত্র--৪৭, ৯২১ ৯৪১ ৯৪৯ 

রূপ গোস্বামী--৯৮,। ৯৯, ১০১? ২৪৪ ১০৯, 


১৪০, ১৪১, 3৪৩, ২০২১ ২১২, ২১৪, ২১৭০ 


টড? ২২৬০২৯। ২২৩২৪ ২২৯৩৯) ২৬৩) ২৮৯ 


৩৩৪ 


বাপ--৯৮০। ২৫৬, ২৬১ / "দেব--১২৯ $"সনাতন 
শম্পজিডাি5 ২১৯৯১ ২৩৭ রি 

রূপাবেশ--২৫৫, ২৫৬ পা 

রূঢ় মহা'ভাব--২২০ 

রোহ্গী_+” 

লক্মণ সেন- -১২৮? ১৩৬, ১৭২ 

লন্্বণা---৭৮ 

লক্্ী--১৪১ ১৫১ ১৬) ১৭) ২০, ২২, ২৬, ২৯, 
৩২৩৪, ৪৮-৫৩৪ ৫৩ পা, ৫৪-৫৫, ৬০ 
৪, ৬৬) ৬৯, ৭২-৭৪, ৭৬-৯২, ৯৪, ১০৩, 
১০৪ পা, 
২৬। ১৭৮৪ ১৮৩, ১৯৬, ২০২, ২০৯, ২৭১+ 
৩০৫ ; সকাত্ত--৪৯ । শাণ--২৪৩ 3 “তত্ব 
১২৩, ১৭৯, ২০৫, ২০৯, ২১০ ; -দেবী--১৪) 
২১, ৮৫; -নারায়ণ--৮১, ৯২, ১৩৪) পতি 
--৪৯-৫০ ; -্প্রপতি--৮৫ 3 -প্রেম--১২৪ ; 
-পুজ1--১৭ ; -বাদ-_৯২, ১২৩; -বিলাসাঙ্গ 
78৯5 বিকু--৮১; "মুখপদ্মভৃঙ্গ-_-৪৯ ) 
-মুখাম্ুজ-মধূত্রত-দেব-দেব_-৪৯; -রীপ_ 
২৮) -রূপ মহামায়_-৬৬ / -শক্তি_-৯২, 
১৯৬; সশূঙ্গার--১২৬ 

লক্ষ্টীর ব্রতকথা-_-২১ 

লক্্রীর মায়ারপ--৭৩ 

লক্্ীর্লাক্ষা লক্ষণা থ_৭৪ 

লল্গ্যাত্মক ব্বরূ'প---৯৪ 

ললিতা---৯৭, ২১৪-১৫, ২২১৪ ৩০৪ »দেবী-_-৭৪, 
২৭৫) -রূপা--২৭৬; -সী--১০২ 


১০৫০৬, ১১১, ১১৮, ১২৩. 


লাক্ষারসবর্ণাভা--৭৪ 

লাবণ্যানৃত--২২২ 

লাসিকা_-২১৫ 

লিঙ্গ-শ্ঘরূপ-_৭৭ 

লীলা--১০, ৩৪, ৪৬, ৬৭৭ ১২৫) ১৩৪, ১৭৬, 
১৯৪৯৫, ১৯৭, ২০৮, ২২৩, ২৩২) ২৪) 
২৫৬ পা ; -আম্বাদন--.১৩৬১ ১৭৬, 
২৩৫১ ২৯৪; -তগ্ব--১০ ; -ত্রয়--১৮৮ ) 
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"দর্শন--১৭৬ ; -ধাম_-২৯৪ ; *পরিকর-- 
১৯৫) -পরিকরত্ব-_-২১৪ 7 -পার্যদগণ-_ 
১৯৪, ৩০৩ প্প্রসার--১৩৬, ২২৪) -বতী 
স্১০১ 7 "বাদ--৩৩, ৬৭, ৯০০৯১) ১৭৬০৭ ৭ 
২১৯, ২৮১ $ -বিলাস--১৯৮ ; “বিস্তার-_ 
২১২, ২৮১ ; -বিস্তারিণী--২১৫ ) -বৈচিত্র্য 
১৩৪১ ১৮৪, 


১৯৪; -রস--১৩৩) ১৮৩) 


১৯৫, ২৪৪ ; -শত্তি--৮৫৪ ; -গশুক--১২০, 


১৭৬৭৭, ২০৮) -সঙ্গিনী--২১৪ ; 
-সহুচরী-_১২৬, ১৭০ 3 "স্মরণ--২০৮ 
লীলার জয়গান-_১৭৬ 


শক্তি-_২, ৪১ ৫, ৮) ৯, ১২, ১৪) ১৯) ২৪) ২৫- 
৩৪। ৩৭৪৬, ৫৪। ৫৭৫৮? ৬০-৬১$ ৬৭, ৬৯) 


৭১) ৭৬) ৭৮) ৮৭) ৯১০৯২) ১৭৮১ ১৮৩৮ 


৮৬১ ১৮৮১ ১৯১, ১৯৩-৯৫১ ২০৩০৪, 


২০৯১১) ২৪৪) ২৫২? 
৩০১১ ৩০২৪ ৩০৬) -চক্রের জননী-_8৪৪ ; 


২৭৩-৭৬) ২৯৯, 


৪০৪৬? 


৬৮১ ৯৫, ৯৮১-৮২৭ ১৯৯৭? ২০২। ২০৫১ ২০৬ 


২০৯, ২৫২, ২৯৯; ত্রয়--১৯৩ ॥ 
ম্বার-_৪২ ; "ধাম--৭৫ 3 "পুজা--৬ ? “বাদ 
১৪5 ১৭৬১ ২০৬, ২০৮ ২১০? ২৭৩ 


-বিগ্রহ--২৫৬ ; -বৃত্তি_-১৯১ ; মন্ত্র --১৯৩, 

২৭৩; সমস্তু---৬৫ 2 -ময়া--৩৩ 7 -মৃতি_ 

১০৬ 3 শযন্ত্র--৭৬ ; -বীপ-_-৪৩, ৬৯, ১২৫; 

-রূপ কুড্যে--৪৩; -রূপিণী-_৩) -রূপিণী 

চণ্তী-৮;  -রূপিণী মূল প্রকৃতি--৪১; 

-শক্তিমৎসামরহ্যাত্বা-_৩৮ ; -শক্তিমান্--৮, 

২৫১ ২৮৪ ৩৭ ৩৯ ৪০2 ৪৯? ৬৭? ৬৯) ১৯১৯? 
২০৩, ২০৮, ২৪৪, ২৭৩; »সমদ্থিত-_-৪ 

শক্তির আধার--২৭৩ 

শক্ত্যাত্মক বিভু--৪০ 

শহক্বর--৮১ ? -আচার্য---৭৪ পা 

শতরূপা--৫* 

আশতাননা---১৩১১ ১৫৫ 


শব্দ-নুচী 


শব্দনিধি--৩৪ 

শবাত্রন্দ-”৩২ * 

শবমষী তমু--৩২ 

শরণ--১২৪, ৯২৬ 

শর্বনাথ-_২১ 

শশিকলাঁ_-২১৫ 

শশিমুখী-_২১৫ 

শীক্ত--৪ ৬, ১১, ৪৭) ৭৭১ ৮৫১ ১৭৬ ; স্তন্ত্র-_. 
৩২, ৩৩, ৩৬ ; -ধর্ম--৩৭ 

শীঙ্গধর---১২৪ 

শাস্ত--১২৬, ২৮১) 
২০০) ২৮৯ 

আস্তা--২৭। ৩৩, ৫৪ 

শাত্তি-_-৫০ 

শাস্তিদা-_-৩৪ 

শাস্তি দেবী-_৩১ 

শীঙ্কত নাবী--৩০৪ 

শাহত পুরুষ-_-৩০৪ 

শাশ্বত ভাবতীয় রীতি---১৭০ 

শিব-_২৭৩, ২৯৯; -গৌবী-_৭৯, ১০৯ পা) 
শতত্ব-৪৫, ৫৬, ৬৯, ২৫২; "দুর্গা_-৫২, 
৭৪; "ধাম ৭৫, ২৯৯) -পার্বতী--৮৫; 
বিগ্রহ--২৫৬ ; -ঝপবিমর্শ-৪২; শক্তি 
»৮৫? ৬, ১১১৩5 ৩৮, ৪৯, ৬৯, ৭১, ২৫৩, 
২৬৩, ২৭৩ 3 -শত্তিবাদ-_-৬ ; -সুখময়--৪২ 

শিবা--২৭ 

শিবাখ্য-তত্ব--৩৮ 

শিবেব অষ্টমৃতি-:৭৮ 

শিবের পঞ্চশক্তি-_২০৬ 

শীল! দেবী--৩২ৎ 

শীলা ভট্রারিকা-_১৪, 

শুকদেব--২১৯ 

ওশুক-শাবী--২, ২১০৪ ৩০৫ 

শুদ্ধসত্ব--২৭ ; -ময়--১৮৫, ১৯৪ 
৫৪ 


-দাশ্য-সখ্য-বাৎসল্য-- 


“স্বরূপ” 


৩৬৫ 


শুদ্ধ-হি--২৯, ৩১ 

শুদ্ধেতর হৃষ্টি--২৯ 

শদ্ধ্যগুদ্ধিময়ী--২৯ 

শুভান্ক--১১৭ পা, ১২৪ পা, ১৩১ পা 

শুভ্র ( কবি )---১৪১ 

শুন্যতা-ককণাতত্ব--২৫৩ 

শ্হ্ত্ববপিণী__২৮ 

শৃহ্য-পুকষ-_২৮৫ 

শৃহ্যমৃতি-_২৮৫ 

শৃঙ্গার-প্রবাহ--১৫৪ 

শৃঙ্গাব-রসাত্মক--১৩৪ 

শৃঙ্গারাভিলাষ-_২০২, ২০৩ 

শৈব-_-৪, ১১, ৩৭, ৪৭ ৬৯, ৭০ ? শ্দর্শন--১৩ ১ 
স্ধর্ম-_৩৭ 

শৈব শাক্ততন্ত্ব ও যোগশাস্্রাদি--২০৭ 

শৈব ও শাক্ত মতবাদ--২০৬ 

'শৈব্যা--২১২, ২১৪ 

শ্যামকুণ্ড-২৫৬, ২৫৬ পা, 


হ্যামা-_-২১৪ 

শ্রন্থা---৩৫। ৫০ 

শ্র্রি ধাতু--৯০০ 

শ্ী--১৩ পা, ১৪১ ১৬১ ১৭১ ১৯, ২০, ২২১ ২৭। 
৩৪৭ ৩৫) ৪৭, ৪৮) ৫১) ৫২৪? ৫৪। ৫৫) ৬৪। 
৬৯) ৭৮, ৮০৮৮৪, ৮৬০৮৭, ৮৯১ ৯২) ৯০০? 


১৭৮) ১৯৩-৯৪, ১৯৭) ২০২, ২০৯; কন্ঠ 
৩৬পা, -কবী--১৯*প! ; -কাস্ত--৮৪ 7 
-কৃষ্ণেব পূর্ববাগ--১৫৭, ২৩৯ পা) "চৈতন্য 
দেব--১, ২৫০ ; -তত্ব--৮৫ 3 “দাম--২৩০, 
৩০৪, ৩০৬ ; স্দামসখা--২৮৭ ; -্দামহৃবল 
»-৩০৫ ) -দেবী--» পা) ৯৪১ ১৮, ২০, ২১, 
-ধর--৯৯ পা, ৮৬; শধরদাস- 
১) -ধরন্বামী--১০০ পা» ৯৮১; স্ধরাধ- 
শরীরিণী-_১৯ পা; -ধরী--১৯ পা; “নাথ 
৪৯ 7 -নিকেতন--১৯ পা; -নিবাস--১৯ 
পা, ৮৬1 শ্পতি--:৪৯) ৫০১ ১৭৮; সপঙ্গ-- 


৩২) ৮৩ রী 


৩৬৬ 


১৯ পা? -পর্বতনিবাস--১৯ পাঃ 
“পুরুযোতম-_-৭৭ £ "প্রবোধানন্দ সরস্বতী-_ 
২৬৫ ; "্ফল1--১৯ পা; স্বললভ--১৯ পা। 
-বল্লভাচার্য--২৮৮ ; -রিগ্াখ্যাপর! শক্তি 
৭৪; *বিগ্রহ--১৯৩ ; -বিষু--২১১; 
-বিষুচিত্ত--৮৩ ; -বৃষভানু -নন্দিনী-_২৭২ ? 
-বৈষ্বঙ্থণ--৮২১ ৮৪ ৯০, ১২৫) হি 
সম্প্রদায়-__-২০৯ ; শ্ত্রজ দেবীগণ--২২০ 7 
-মতী--১৯ পা; -মন্‌ মহীপ্রভু--১৭৯7 
"অলগ্যণ সেন--১২৮ পা; -বপশ্”২৫৭ 
"রপ-মঞ্জবী--২৩৫;  -বূপলীলা-_২০৪, 
২৫৬; স্ললিত1-_৩০৩ ; -শক্তি--১৭, ৩৪, 
৩৫১ ৮০৪ ২০২ -শুকদেব--২২৮ 2 
-সম্প্রদায়---৪৭১ ৮০, ৮১, ৮২, ৮৫ ৯১১ ৯২, 
১৭৬৭ ২১০) শনুত্ত--১৪, ১৬১ ১৭, ১৮, 
১৮ পা, ১৯, ৫১১ ৫২৯ ৫৩% ৭৪? ৭৮; শহরি 
১০২ ; -হিতজী--২৬৮ ; শ্রীদ--১৯ পা; 
শ্রীশ-_১৭ পা 

শ্লরেষাত্মক প্রাশ্মোত্বর-_১৩০ 

ষটুকোণ--৭৬ 

ষড়ক্ষরী--৭৬ 

ষডজ-বট পীস্থান-_৭৬ 

ষড় গুণময়--২৯ ; শগুণময়ী-_-৩০ 7; -গুণসম্পন্ন 
»-২৪ ; -গুগাম্থিত--৩১ ; “গুণশালী--৮৩; 
গুণ্য--২৫, ২৮ 

ষোড়শ কলাতত্ব--৭৮ ; -কলাত্মিক স্বরূপশক্তি 
৮৭৯? ২০৭; -গোগী--২০৭, ২৫৮; পতী 
৭৮, ৭৯ ; বিকার--৭৯ ॥ শূঙ্গাব-_-২১৪ 

সংক্ষিপ্ত সম্তোগ--২২৫ 

সংবি ৎ--৫৯+ ১৯২-৯৩, ১৯৪, ২১৯) শক্তি-- 
১৯৪ 

জংবিন্মা ত্র-্”৪০ 

সংঙ্গেষ দশা--৯০ 

সকলেষ্টকামদা-_১৭৮ 

সথাভাব--.২৮৭ 
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সখী--১৬৮। ১৭১৪ ২৮৩) শগাণ-_-১৭৮৭ ২১৫, 
২১৬, ২৩৫3 প্রণয়-_২২২; প্রণরিতাবশ! 
»-২১৫; ভাব--১৭০) ২৩৪, ২৮৭, ২৯৭3 
মঞ্জরী-_২১৬ ; শিক্ষা--২৭৮; সম্প্রদায় 
স্পস্পখ ৯৮ 

সখ্য-_-২৮১ $ -ভাব--২৩৪ ; বরস---৩০৫ 

সন্কর্ষণ-__৩০-৩২ ? “তত্ব-_-৩১ 7 -ব্যুহ--৩১ 

সন্কল-_8৫ 

সন্কীর্ণ-সম্ভোগ-_-২২৫ 

সত1--২৫, ১৯৪ ; -করী--১৯২ 

সত্ব__৩০, ৩১, ৯৪, ১৯২7 -গুণাত্বিক। শত" 
৯৯২ ; *বজ-তম--১৯৪ 

সত্যভামা--৭৮। ১১৪১ ১৯৭, ২১১, ২২৯) 5০৫ 2 
-বপিণী রাধিকা_-২৩০ ৃ 

সত্য-_-৯২ 

সদানুখ্রহসম্পন্না--৮৩ 

সদাশিব-তন্্__৪৬ 

সদৈকৰপশ-৫৭ 

সনকাদি সন্প্রদায--১৭৭ 

সনাতন গোস্বামী-__-১০০ 

সনাতনী--৬০ 

সম্তুতা শ্রবকেশবা-_-২১৫ 

সন্িনী--৫৯, ১৯২, ১৯৪ ; -অংশ--১৯৩ 

সন্মাত্রবীপ--৯০ 

সপ্তদশী কলা-_৪৪, ২০৭-০৮ 

সমঞ্জসা--২১৯৭ " 

সমবা য়নী শত্তি--২৯) ৪8৪, ৪৫) ৬০) ২০৬ 
»পরাশত্তি--২০৬ | 

সমর্থা ২১৭ 

সমূদ্রসস্ভৃতত্ব--১৭ 

সমৃদ্ধিমান্‌ সম্ভোগ-_২২৫ 

সম্পদ্বপিণী--১৬ 

সম্পন্ন সম্ভোগ--২২৫ 

স্বেগ্করপত্ব--২১৯ 


সম্ভৃতি--৫০ 


শদ্দ-ূচী 


সরহ্ঘতী--২৭) ৩৪, ৫২১ ৬০১ ৬৯, ৭২। ৮৮, 
১০৪ পা 

মর্বকামদা--৩৪ । -গণাগ্রিমা--২১৫; -সাধিকা 
_২১৪ -প্রকৃতি_২৪) বব্যাপিনী গ্রীতি 
--৩০৭ ? "ব্যাপিনী শক্তি--৮; -ভাবানুগ 
২৬ -ভাবোদ্গমোল্লাসী--২২১ ॥ 
-ভূতাধিষ্টাত্রী-_* রর “শতিমান-_-২৪ ঃ 
-শক্তিবরীয়সী--১০৯ | 

সর্বয়ন্প্রন্তর-্লিপি--১১৯ 

সর্বাতিশাক্লিনী প্রীতি-_৮৮ 

সহজ--২৫৪; -তন্ব--২৫৪; -প্রেমের ছুইটি 
ধারা_-২৫৯ ; -রস--২৫৪; "রসের আহ্বাদন 
--+২৫৭; "রসের লীলা--২৫৬) -শক্তি-- 
৯২; "গাধনা ২৬৪ 

সহজানন্দ--২৫২ 

সহুজিয়।-_-২৫৭) ২৬৭ ; -গ্াণ-_২৫১, ২৫৬, ২৬০) 
২৬২, ২৬৪ ; -মত-_২৯৯ ; -সম্প্রদায়--৬ ; 
"সাধনা--২৩৩, ২৬৪ 

নহুশ্রপত্রকমলক--৭৬ 

সহম্রার পদ্ম--৭৬ 

সৎ-:৪৫, ৬৯; শক্রিয়া-_৫৫; -চিৎ- টি 


১৯১-৯২ ;  -চিদ্‌-আনন্দকপিণী--৩০৩ ) 
“রূুপা--২৫ 
সান্বিকভাব--২২০? ২২২ 


সাধন--৮২১ ৮৫১ ২০৮; -পদ্জাতি--৬ ; -পরা-- 
২১৩ ; স্প্রণালী--৬ 

সাধারণী-_২১৩, ২১৬ 

সাধ্ায--৮১, ৮৫, ২০৮, ২১৪, ২৪৭; »বপা-" 
২৩৪ ; -সাধন--২৮১ ; স্সাধনতত্ব_-১৮০, 
১০৮; -সার--২৮৩ 

সাজ্তমা--২১৮ 

লাবিত্রী---৬০১ ১০৬ 

সামরহা--৮৪১ ৮৯ ; -নুখ-স২৫২ ২৫৩ 

সায়ন--১৫ পা, ১৬ পা ; *আচার্য--৭৪ 

সাংখ্য--৬* ; -কার-_৩০৬ ; -দর্শন--৫) ৩১, 


৩৬৭ 
৬৯, ৭৯ 
সাংখ্যমতে প্রকৃতি পুরুষ-_-৩০৫ 
সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষ-_৭* 


সাংখ্যের প্রকৃতিতস্ত--২৯৯ 

সীতা---৪, ২০, ৫২১ ৮৩, ১৬৯, ৩০৫; "রাম-- 
১২৩) -রপ-_৯* ; সরবীপিণী লক্ষ্মী---৮৭ 

কুদর্শন--২৪, ২৯ / -তত্ব-_-২৭, ২৮ ; *প--২৭ 

নুদর্শনাত্মক-_২৯ 

সুদেবী--২১৫ 

সুবল- ২৩৪, ৩০৪, ৩০৬ 7 »সথা--২৮৭ 

হুভট---১৭৩ 

হৃমধ্যা--২১৫ 

হমর্যাদা--২১৫ 

সথশীলা--৫৪ 

সযুণ্তা বন্থা--৩০২ 

ইষ্ট,কাত্তম্বরূপ--২১৪ 

ল্্মিধুন-_৯৯ 

শরদাস--১২৭ পা, ২৬৯, ২৮৭, ২৮৯, ২৯০) ২৯৪, 
২৯৫ 

হুর্য--8॥ ৯৬, ৯৭ 

সৃষ্টি ৩১। শ্প্রকরণ--৩১) -প্রপঞ্চ-২৫) 
-স্থিতিলয়-_২৬ 

সেবক-ভত্ত--১৯৫ 

সোন্নোকি--১১৭ পা 

সোম__১৭, ১৯ -রাপা__৩২) -হর্য_-৩৩। 
-হুর্ধাগ্নিভূষণা--৩৩ হ্াস্মিকা--৩৩ 

পোমাভা--৯৭ 

সৌব--8, ৬৯, ৭০ 

স্তমিত্যরপা--২৮ 

স্তোকসথা---২৮৭ 

স্বাপিভাঁব--২০৩, ২২৩, ২২৪ 

স্নে্--২১৮? ২১৮ পা? ২১৭ 

প্পনদনাক্সিকারূপ--২৬ 

স্কোটবাদ--৩৩ 

ল্মরণ_--২৯৯ 


৩৬৮ 


ল্ময়াখা কামবিশেষ--২*১ 
স্বকীয়া_:২১২, ২৪১? ২৮৭; -ও পরকীয়_ 
২২৯) -পরকীয়!--২৩১ ; * টি 
২৯৫) -পরকীয়ানায়িকা--২১৩) 
-প্রকীয়াবাদ-_২৩৩ ; "বাদ-_২৮৯ 
শবচ্ছম্া”৩৭ পা 
হ্বধা---০০, ৮৭, ৮৮ ,-রাপিণী-লক্ষ্ী--৮৮ 
স্বপ্রকীশতা-লক্ষণবৃত্তি--১৯২ 
স্বর-্ব্যঞন--৩৩ 
স্বরমণ-_-৯৩ 
স্বরূপ--২৫৬) ২৬১, ২৬১ পা, ২৬২; "দর্শন 
-দামোদর- ২৪১, ২৪২; 
-ভূতা--৬০, ১৮২৮৮৩) ১৮৫) ১৯২? ৯৯৩) 
শস্ৃতীচিচ্ছক্তি-__১৯০ 7; ভূতধাম_-২১৩ 
-ভুতীশক্তি_ ৯১; *বিভব-_-১৯৪ ? 
-বিত্রান্তি--৬২ ; -বিলক্ষণ-_-১৩৭; -বৈভব 
-_-১৮৬ $ -বৈলক্ষণ্য--১৩৭ ॥ -ব্যুহ_-১৮৮; 
-লীলা-_-৯১৭ ২০৭৪ ২০৮, ২০৯১ ২৫৪, 
২৫৫, ২৫৬; -লীলাৰাদ--২০৮, ২০৯) 
-আত্তি--৪৪, ৪৫১ ৪৬) ১৭৬১ ১৮২১ ১৮৪১ 
১৮৮১ ১৯১-৯৬, ২০৩১ ২০৫, ২০৬) ২০৮ 
যু্ত--১৯০ ) 
-শত্তিত্--১৯৬ ; 
*সিহ্বা_-২১৮ 


শপ২৫১ ২৪৯) 


২৩৪, ৩০২৭ ৩০৪; ৩০৬; 
-শত্যাখ্যা--১৮৬ ; 
"সন্বদ্ষিনীশত্তি--২০২) 
-স্থিতি_২৫৭ 
স্বরূপান্ুভব---২০৬, ২০০ 
স্বরূপাননা-অমুভব-_-২১৯০ 
স্বরূপে প্রত্যাবর্তন-_-২৫৭ 
স্বরূপোপলব্ধি-_২০৬ 
স্বগলিল্থী-:৫৪ 
হ্বশক্তি্পরিবুংহিত-_২৫ 
স্ব-সংবিৎ-_৪২ ; ্বচ্ছমুকুর-_৪২ 
স্বসংবেদ---২১৯ 
হ্বসংবেদাদশা--২১৯ 
স্বস্সস্তোগেচ্ছা--২৯৮ 


শ্রীরাধার ক্রমবিকাশস্ম্দর্শনে ও সাহিত্যে 


খাতস্ত্যরূপা- 

স্বান্মভূতা---২০৩ 

্বাধীনভর্ত্কা-_১৫৪ 

স্বাধীনসর্বসত্তাক- ৮৮ 

স্বামী হরিদাস--১৯৭ 

স্বাহা--৫০ 

শ্বারামত্ব-২*৩ 

হরগোরী-_-১৩৪ 

হরি-__২৭, ৫১, ৫৫৪ ১০০) কক্রীড়1--১২৮, ১০৮ 
পা, ৯২৯ পা? "দাস-ব্যাস--২৭১৯) স্দীস। 
সন্প্রদায়_২৯৮ ; -প্রিয়া__-৪৯ ? বব্রজ্যা-- 
১১৭ পা 


হরিণী--১৭ । -বপধারিণী--১৫ 
₹ংস-সম্প্রদায়--১৭৭ 
হাবভাব--২২৩ পা 
হালসাতবাহন-_১১৩ 
হিতহরিবংশ--২৭০, ২৭১, ২৭৩ 
হিন্দী সাহিত্যে রাধা-_২৭৭ 
হিরণ্যগর্ত__২৫ 
হিরণ্যবর্ণা-_-১৫, ১৭ 
হিরগ্ময়ী--১৫, ১৬ 
হৃৎপদ্ম-_.৩৩ 

হেরুক--৮৫ 

হেবজ--৮৫ 

হেমবতী--১০ । উমা-_৯ 
হোরি-_-২৭৮ পা; "হোলি-_২৯১ 
হলাদকরী-_১৯২ 

হলাদাংশ- ২১৯ 


হলাদিনী-_৫৯, ১০৯৪ ১৯২, ৯৯৩, ১৯৪, ১৯৭১ 


২০৭, ২০৯) রীপত্ব--২০৬ “বাপিণী__ 
২০৯) "ভালবাসা ঠাকুরাণী-_-৩০৬ ঃ 
-শত্তি--১৯৫-৯৬) ৯৯৮? ২২১৯ ২৩৪, 
৪১ 

হবাদিনীর ঘনীতৃত বিগং-_১৯৬ 

হলাদিনীর সার--১৯৭ 

হ্ী-৯২ 

হ্ীং--৩২ 


